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উত্তরচরিত। 
(5) 


প্রাচীন সৈংস্কত গ্রন্থের সমালোচনা এক্ষণে প্রায় হয় না। অনেক 
দিন হইল, বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাকবি ভবন্ূতি প্রণীত উত্তরচরিতৈর 
, এক উত্কষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিজেন, অদ্য আমরা " তাহাই 
অবলহবন্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমতি প্রকাশ 
করিব। 
শু ঈশ্রচন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিষমপদব্যখ্যাসমেত উত্তরচরিতের 
এক সংস্করণ করেন। তিনি এ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিবিয়াছেন, «্ভব- 
ভূতি ভারতবর্ষের এক অন্তি প্রধান কবি। কবিত্ব শক্তি অন্ুসান্স 
গণনা করিটুত হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহ্য ও বাণভট্টের পর 
তীয় নামনির্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।” কিন্তু বিদ্যাসাগর হা 
শয়ই তাহার সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তব নামক পুস্তকের এক স্থলে 
(ওয় সংস্করণ ৬৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছিলেন, “কবিত্বশক্তি অস্থসারে গণন। 
করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নামনির্দেশ 
হওয়া উচিত।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছুই সময়ের এই, ছুই "প্রকার 
অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে,__ ্ 
কালাস্তরাদ্বা বয়সোইস্তরাদ্বা 
৯৯ প্রায়ো ভবেদ্‌ ভিন্নরুচিহথি লোকঃ। 
রঃ চরিতঞবৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে 


২ বিবিধ প্রবন্ধ | 


তাহা অভি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয় 
অস্কটী মাত্র সমালোচ্য বলির গ্রহণ করিলাম। এ অস্কটীকেই গ্রহণ 
করিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, আমাদের বোধে 
ভবভৃতেত্ত সর্বস্মুত্তরং চরিতং কবেঃ। 
তত্রাপি চ তৃতীয়োহহ্বশ্ায়!যত্র প্রদর্শিতা ॥ 
তৃতীক্ম অঙ্কের প্রথমে একটা বিস্তক * আছে। তাহাতে তমসা' 
ও মুত্রল! নামে দুই নদী প্রবিষ্ট হইয়। কথোপকথন করে। মুরলা 
কহে, ভগবতী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের অবস্থা অন্থভব করিয়া সাতিশম, 
শঙ্কিত হইরাছেন, তিনি ভাবিয়াছেন,- 
অনিভিন্নগতীত্বাদস্তর,চঘনব্যথঃ । 
পুটপাকপ্রতীকাশোরামস্য করুণোরসঃ ॥ 
সীতা বিরহ্জনিত রামের শোক পুটপাকের ন্যার হদয়কে দগ্ধ 
করিতেছে, অথচ তাহার একাস্ত গম্ভীর প্রকৃতি নিবন্ধন তদীর় মস্ত: 
করণের গৃঢ় কঠিন বেদনা বাহিরে কেহই কিছু জানিতে পারিতেটছ 
না রামচন্দ্র যখন অধোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন পথিমধ্যে 
সীতা-সহবাসবিশরস্তসাক্ষী পঞ্চবটার সেই সেই প্রদেশ সকল অবশ্যই তাহার 
নেত্রগোচর হইবে, তাহা হইলে রাম যতই বীর "ও গম্ভীর হউন, সে 
অবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, পদে পদে তাহার বিপদ 
আশঙ্কনীয় হইবে। অতএব তিনি গোদাবরীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,-_ 
বীচিবাঁতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ 
রাকর্ষস্থিঃ পদ্ধকিপ্রন্বগন্ধান্‌। 





*  বৃত্তব্তষ্যমানীনাংকথাংশানাংনিদর্শকঃ। 
সংক্ষিপ্তার্থন্ত বিষস্ত আদাবন্কস্য দর্শিতঃ ॥ 
অতীত ও ভবিষ্যৎ" বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণন ফেপোনে হয়, তাহাকে 
বিস্তক কহে। 
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মৌহে মোহে রাঈভদ্রস্য জীবং 
শ্বৈরং শ্বৈরং প্রেষিতৈস্তর্পয়েতি ॥ 

হে গোদাবরি! তৃত্তৎসময়ে রামচন্দ্রের মুচ্ছ্] উপস্থিত হইলে তুমি 
জলশীকর শীতল কমলকিপ্রন্ষস্ুরভি মন্দ মন্দ পরিচালিত তরঙ্ষপবনপ্ড2-- 
তাহার মোহের অপনয়ন করিও। মুরলার এই কথা শুনিয়া তমসা 
নকহিল, ভগবতী লোপামুদ্রার স্গেহঃ যেরূপ, তাহার অন্্রূপ ব্যবস্থাই 
হইরাছে, কিন্ত আজি সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতেছে না; কারণ 
রামচন্দ্রের মৌলিক বে সন্জীবনোপায়, তাহা ছায়ামরীূর্তিশ্বরূপে অদ্য 
নিকটবর্তী হইয়াছে। . । 

পাঠকগণ জানিবেন যে, সীতার গর ছাত্সামদ্ী মূর্তি এই তৃতীয় অঙ্কের 
প্রাণ। এই অঙ্কে ছায়ামর়ী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী 
বাসন্তীর সহিত্র কথোপকথন করেন। শীতা, তিন জনকেই দেখিতে 
পান, কিন্তু তমসা ভিন্ন স্বর্ন আর কাহারও দৃষ্টিপথবর্তিনী হয়েন না। 
রাম নিরন্তর সীতাচিন্তাতেই নিম্ধ ছিপেন। তিনি সীতাসহবাস বিঅন্ত- 
সাক্ষী পদার্থনমূহকে চতুর্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর 
স্পর্শন্থুখ অনুভব করিয়া* তৃষিললাভ করিতেছিলেন; এমন কি) এক 
সময়ে সীতার, হস্ত ধারণ করিয়া বাসন্তীর হস্তে সমর্পণ কগিতে উদ্যত 
হইগ্রাছিলেন, অথচ কবির প্র সীতা ছায়াময়ী। 

এস্থলে লোকলোটনের অদুষ্া রামের *সহবনবিহাগিণী ও আশ্বীস- 
প্রদাত্মিনী প্র ছায্াময়ী মৃত্তি কিরূপ পদার্থ, তাহা বিচার্ধা বিবয় বলিয়া 
সহন্দেই উপলব্ধ হয়। অতএব তাহা! বুঝিবার ভন্য কিঞ্চিত চেষ্ট। করা 
যাউক। ছায়্ামরী সীভামুক্ভি যে একটা অপুর্ধসৌন্দ্যস্টি, ভাঙার সনদে 
নাই। কিন্তু ওকথ| বলায় অর্থবোধের কিছু আবিষ্ক্য হয় না। উহ 
কবির কল্পনা একথা বলিরাও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেঃই 
সারাংশ কবির বত বস্ত বই আর কিছুই নহেঃ এবং কোন কির 
কোন কল্পিত বস্ত ঞকোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে দ'পটিত 


* 


মে] 
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হস নাই__হুইতেও পারে না। অতএব তবভৃতির তঁ ছায়াময়ী সীতার 
প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অন্থসন্ধেয় হইতেছে। 
পাঠকবর্গ অন্থুধাবন করিয়া দেখিবেন, রামের এবং ছায়ামরী সীতার 
পঞ্চবটী প্রবেশ, এবং তথা হইতে উভয়ের তিরোধান একই সময়ে 
সংঘটিত হইয়াছিল । 
বেই মুরলা বলিলেন, ৯) 
ধরামভদ্রোহপ্যাগত এর তর্কয়ামি।৮: .. 
রামভদ্রও আগতপ্রায় বোধ হইতেছে । অমনি তমসা উত্তর করিলেন 
পরিপা ুদুর্বলকপোলস্থন্দরম্‌ বা পি 
দ্রধতী বিলোলকবরীকমাননমূ। 
করুণস্য মূর্তিরিব বু শরীরিণী 
বিরহব্যথৈব বনমেতি জানকী ॥ 
যেন শরীরধারিণী বিরহ্ব্যথা এবং করুণ রসের মূর্তিস্বরূপা জানকী 
রনে আসিতেছেন। বিরহে তাহার কপোল পাণ্তবণ ও দর্কাল হইয়াছে ২ 
এবং কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইয়া পড়িন্াছে । 
".. মুরলাও দেখিতে পাইয়া বলিলেন” 
শ্ই়ংহি সা 
কিস্লযমিব অুগ্ধং বন্ধনাছিপ্রলুনম্‌ 
জদয়কুন্থমশোষী দারুণোদীর্ষশোকঃ 
গ্লপয়তি পৰিপারডু ক্ষামমন্তা শরীরং 
শরদিজইব ঘর্্মঃ কেতকী গ্তপত্রস্‌॥ 
পতিসিই বটেন, আহা! শরৎকালীন উত্তাপ কেতকী পুষ্পের গর্তৃস্থ 
পরদলকে বেমন শীন করে, (সেইরূপ সৃদ়কুন্গমশৌষণকারী নিদারুণ দীর্ঘ 
শোক বন্ধন হইতে ছিন্ন নবকিসলয়ের স্তায় ইহীর পাওুবর্ণ শরীরকে 
গ্লানিযুক্ত করিতেছে! পু ্ রি 
সাবার অস্কের শেষে ঠিমসা এবং বাসন্তী বাম-এবং সীতার পঞ্চবটা 


বিবিধ প্রবন্ধ । ৫. 


পরিত্যাগ সময়ে নিম্সীবিত একই প্লৌকদ্ারা উভন্বকে .আশীর্জা প্রয়োগ 
পুর্ব্বক বিদায় ক্সিতেছেন। 

অবনিরমরসিদ্ধুঃ সাদ্ধধমন্মদ্থিধাভিঃ 

স চ কুলগতি.রাদ্যশ্হন্দনাং বঃ প্রয়েক্তা। 

স চ সুপিরনুবাতাকন্ধ তীকো বশিষ্ঠ- 

* স্বয়ি বিতরতু ভদ্রং ভুয়সে মঙ্গলায় ॥ 
পৃথিবী, স্থুরনরী এবং অন্মদাদির ন্যায় অপরাপরে, এবং ধিনি ছন্দের 

প্রবর্তক, সেই আদ্যকুলপতি বাজ্সীকি ও সেই সারুদ্ধতীক বশিষ্ঠ তোমার 
পপ্রস্থুত মঙ্গল করুন্‌। ' 


শা 


(২) 
ভবভৃহির 'ছায়ামদী নীতা কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝিবার জন্য. চেষ্টা 
করিতে গিষ্া দেখা গিয়াছে যে ছায়াময়ীর এবং রামের পঞ্চবটী প্রবেশ 
তথায় অবস্থান এবং সেখান হইতে যাওয়। বে একই সময়ে সম্পাদিত 
হইয়াছিল, কবি তাহার কপষ্ট স্থচনা করিয়াছেন। 
তৃতীন্সান্কে বর্ণিত প্রাথমিক কার্যকলাপেরও সংঘটনকাল সম্বন্ধে অপর 
একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সীতা পঞ্চবটা গ্রবেশমাত্বে বনদেবী 


বাঁসস্তীর কঠস্বর শুনিলেন, যথা ্ 
প্রমাদঃ প্রমাদঃ 
লীতাদেব্যাঃ স্বকর কলিতৈঃ শল্লকীপন্নবাগ্র 


রগ্রে লোলঃ করিকরভকে। যঃ পুর! পোষিতোহভূৎ 
. বধ সার্ং পয়সি বিহরন সোহ্য়মন্যেন দর্গাৎ 
উদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্ষিপত্যাভিযুক্তঃ ॥ 
৬ বিপদ বিপদ! 
লীতাদেবীর স্ককরাবচিত নব শল্লকীপন্শবাগ্রদ্ধারা থে কিশাবক প্রতিঃ 
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পালিত হইর(ছিল, এবং তাহার হস্ত হতে সেই পল্পহি গ্রহণার্থ যে লোলুপ 
হইত সেই করি-শাবক বধূর সহিত জল-কেলি করিতেছে, এমন সমক্ধে 
অন্য এক উচ্ছল দ্বিরদ্পতিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াছে। 
“ শামও পঞ্চব্টী প্রবেশমাত্র যে মোহ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই মোহের 
অপগমে অবিকল স্বর ও এ কথা অর্থাৎ *প্রমাদঃ প্রমাদ+_-“সীতা- 
দেব্যাঃ” ইভগরাদি শুনিতে পাইলেন। মা * 

যকিঞ্চিতমাত্র অনুধাবন করিলেই বুঝা! যাইবে যে, ছুই বিভিন্ন সময়ে 
বাসস্তী ই কথাগুলি কহিয়াছিলেন, এরূপ ভাব ব্যক্জ কর! কবির“অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। কারণ এ প্রকার উক্তি নিতান্ত উৎকঠা এবং আগ্রহেরন 
বাঞ্তক। এরূপ কথা স্বভাবতঃই অনন্তরভাবে উপযু্পরি উচ্চরিত হইস্সা 
থাকে । কেহ কাহাকেও মারিতেছে বা মারিতে যাইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠা 
এবং আগ্রহ নিবন্ধন লোকে “মারিলে রে মারিলে রে” বলিয়া! চীৎকার 
করিয়া উঠে। এক বার মাত্র “মারিলে রে” বলিয়া, তাহার দটগক পরে 
পুনর্কার “মংরিলে রে” বলে না। অতএব বাসস্তীর “প্রমাদঃ প্রমাদঃ 
সাতাদেব্যাঞ। প্রভৃতি নাটকের ছুই স্থানে ঘে' ছুই বারের উক্তি আছে, 
তাহার মধ্যে কালাত্যয় হইয়াছিল, ইহা মনে ' করা ভ্রম। কৰি নিজেও 
পাছে পাঠকের এ ভ্রম হয়. তাহার সম্যক্‌ প্রতিবিধান করিয়াছেন। তিনি 
গ্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সাতা! পঞ্চবটার যে স্থানে, রামও পঞ্চবটার 
সেই স্থানে ছিলেন । সীতা কমের কথা শুনিতে এবং বামকে দেখিতে 
পাইনেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষা্ড বেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার 
নিমিত্ত কবি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলির দিয়াছেন বে, বাসস্তার এ ছুই 
বারের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র কালাতিপাত হয় নাই--গ্রত্াত উহা এক- 
বারেরই উক্তি. এপ িবেচন! করিতে হইবে। সীতা যখন বাসস্তীর উক্তি 
প্রধন শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই পুত্রবৎ পালিত করি-শাবকের প্রতি 
বিপৎপাত আশঙ্কার একান্ত বিহ্বলা হইয়া বলেন. র্্ 

অজ্জউন্ত পরিন্তাহি পরিন্ত্টহি মম ং পুর্ভমং। হত্ধী হদ্দী তাইং এব 
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চিরপরিচিদাইং অক্খবাহং পঞ্চবটী দংসপেণ পুর্টণা বি মং মন্দভাইণিং 
অপুরুদ্বস্তি। হা অজ্জউন্ত। ইতি মৃচ্ছর্তি। 

আর্ধ্যপুত্র আমার সেই পুত্রকে পরিত্রাণ করুন পরিত্রাণ করুন্‌? 
হা খিক্‌ হা ধিক অন্য পঞ্চবটীদর্শনে সেই চিরপিচিত কথাগুলি পুরীরাক্্ 
মন্দভাগিনী আমার মুখে আসিতেছে । হা৷ আর্ধ্যপুত্র ! 

এই বলিয়া মুচ্ছিত হইলেন । 

আবার বাসস্তীর দ্বিতীয়বৎ প্রতীয়মান এ উক্তির পর বলিলেন._- 

কো দানিং অহিউজ্জিস্সদি 
কে এক্ষণে রক্ষা করিবে ? 

এই দ্বিতীয় উক্তি যে প্রথম উক্তিরই উপসংহারমত্র তাহা বোধ হয়, 
কাহাকেও বুঝাইবার শিমিত্ত যত্্ পাইতে হইবে না। কারণ এ বারে রাম 
সাক্ষাৎ ইরান এবং তিনিও করুণা ও ওৎস্ক্য সহকারে বলিয়াছেন-_. 

“কিং ডস্য বৎসস্য” 
বাছা কি হইয়াছে? 

স্থতরাং কে এক্ষণে রক্ষা করিবে এরূপ কথা প্রথম উক্তির উপসংহার * 
না হইলে সঙ্গডুই হইতে পারে ন1। . বাস্তবিক সীতা পুর্বে হা আর্ধ্যপুত্র ! 
বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মুচ্ণভঙ্গের পর কে আর 
রক্ষা করিবে বলিয়া বাক্য সমাপন করিয়াছেনশ * 

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সীতীদেবীর উল্লিখিত ছুই উক্তির মধ্যে 
কালাত্যয় হয় নাই। অপিচ উহার্ই মধ্যে বহুতর ব্যাপার ঘটিয়। গিয়াছে 
বলিয়! বর্ণিত হুইয়াছে। নীতা' হা আর্ধ্যপুত্র বলিয়। মৃচ্ছিত হইল, তমসা- 
কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়া! ষেই রামের কণম্বর শুনিলেন, অমনি স্বর ফে 
কাহার তাহা চিনিয়। বলিলেন, 

অন্মহে জলত্মিদমেহ্থপিদগন্ভীর মংসলো! কুদোণু,এসাঁ ভারদিণিগৃঘোসো 
তরিজ্জমাণকঞ্রবিবর$ মং বি মন্দভাইণিং ব্িউস্সাবেনি। | 
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জলপূর্ণ €নঘশন্দের স্যার গন্ভীর প্রবং মাংসল এই বাক্যধ্বনিতে আমার 
কর্কুহ্র পঙ্জিপুন ইল, এবং মন্দভাখিনী আমাকে ঝটতি উচ্ছ্যাপিত 
করিল। 
০ ভমসা বলিলেন _- 
অয়ি বসে! 
কিমব্যক্ষেত্পি নিনদে কুতন্তোহপি ত্বমীদৃশী, 
্তনস্িত্বোর্মযুরী চকিতোতকন্িতং স্থিতা ॥ 
যৈমন মেঘের শঙ্ষে মগূরী উতকষ্ঠিত হয়. সেইরূপ কোথায় ইইতে অর্গিত 
এই অবাক শবে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকন্ঠিতঠহুইলে? ৭ 
নীতা কৃহিলেন.-- 
তব নং ভণাসি অপরিগ্জডংত্ডি ম এউ৭ লরসঞ্জোএণ পচ্চভিআনিদং 
অজ্জউন্তো এসব বাহরদি। 
ভগবতি! ইহা কি অপরিশ্ষট ? আমি কণ্স্বরে যুৰিয়াছি,. আর্যয- 
পুত্রই কথা কহিতেছেন। 
এ স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণয়ীর কঠম্বর 
" এবং পদশব্ধাদি অকিঞ্চিঘকর ব্যাপার সকল গ্ষ্ঠের অপরিচিত হইলেও 
ঘনিষ্ঠহৃদয়গ্রাহিতানিবন্ধন যে প্রণগ্মিনীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কৰি 
তাহাই দেখাইয়াছেন। আমর! এস্থলে ভবভূতির মানবচিত্বাভিজ্ঞতার 
বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া খলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয়, তাহ! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া 
না বলিরা যদি “ভঅবদি কিংতশাপি অপরিপৃদুভং তত” তগবতি! কি 
বলিলে ইহা অপরিশ্কুট ? এই পর্ধান্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, 
তাহা হইলেই ভাল হইত--স্ঠাহাপিগের মতে অধিকতর রমণীয্কই হইত। 
কারণ - 
তমসা পরেই বলিতেছেন, 
“শরীয়তে ভপস্ান্ঃ শৃতন্ত ধারণা সৈদথাকো রাজা জনস্থানমাগভইতি।” 
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শুনিক্কাছি তপস্যাকাদী শৃদ্রকের 'ও্ীতি দণ্ডদানার্ধ ইক্ষাকুবংলীয় রাজা! 
জনস্থানে আগত হইয়াছেন। 

এস্থলে তাহাদের জিজ্ঞান্ত এই, তমনার ইচ্ষাকুবংশীর্ঘ রাজা বলিয়া 
বার্মের নির্দেশ করার কারণ কি হইতে গারে? যাহার নাম কৰিলে 
কাহারও শোক ছঃখ প্রভৃতি মনোবিকার প্রচীয়মান হইয়া উঠে, তাহার 
*সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদ্দিয় নাম উচ্চারণ করে না, প্ররৌজন হইলে 
ধখাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে । তমসা সেই জন্যই ইক্ষাকুবংশীয় রাজা 
বলিয়া রা্ের নির্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু সীতা যদি পূর্বেই আত্মীয়তা- 
কুক “ারযাপৃতু” বণিয়া রামের নির্দেশ করিয়া থাকেন, তুবে তমসার 
রূপ ঘোর ফের করিয়া বল! স্থসঙ্গত হয় না। তাহারা এ কথাও বলিয়া 
খাকেন। উহার. পরেই মীতাও বলিয়াছিলেন -_ 

“দিট্টিআ অপরিহীণরাঅধর্্মো কৃখু সো রাআ।” 
ভাগ্যক্রমে সেই রাজার রাজধর্্পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। 
তহাদিগের বিবেচনায় এস্থলে রামকে রাজা বলিয়া নির্দেশ কর! 

অবস্ই আস্তরিক অভিসানব্যঞ্রক) স্ৃতরাং প্রথমে তাহার প্রতি আর্ধ্যপুত্র 
সম্বোধন অসঙ্গত। কিস্ত আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন . 
হইয়াছে। স্টতার মনোমধো যতই অভিষান খাকুক, রামের প্রতি সে 
অভিমান কখনই শ্বতঃ ব্যক্ত হয় না। অন্যের কথায় তাদৃূশ অভিমানের 
হেতু উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই ব্রামপ্রেমমুন্ধা হইয়া থাকেন। 
অতএব যখন প্রথমে রামের কণস্বর শুনিয়া তাঁহাকে চিনিলেন, অমনি 
প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিবেন। যাহাদের ওরূপ কোমলপ্রক্কতি অপরে 
তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্যই তমসার অ- 
পরণযব্যঞ্জক “ধক্মাকো রাজ!* এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে 
'রাআঃ। ভবভৃতি সীতার প্রন্কৃতি কেমন সুস্পষ্টর্ূপে অনুভব করিয়া 
ছিলেন, তাহা জবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সপ্তম অকে 


সীভার এ ভাৰ অধিকতর” ব্যক্ত হইয়াছ্কে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্ষা 
চু 
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এবং গ্রসব্বেদনাঁয় কাতরা হ্ইয়াপভাগীরহীজর্লে শরীর বিসর্জন করিলে 
পৃথিবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরথীকে বলেন,_- 
যুক্তমেতদ্‌ বা রামভদ্রন্ত 
পু ন প্রমাণীককৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ 
নাহং ন জনকোনাগ্মির্ানুবৃত্তির্ন স্ততিঃ ॥ 
ইহ! কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য. হইয়াছে? - 
বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরানুবৃত্তি এবং সন্ততি 
এ নকলের কিছুই প্রমাণ হইল না? 
সীতা এ অবস্থাতেও রামের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,_ "” 
হা অজ্জউত্তং সুমরাবিদক্ধি। হা! আর্যপুত্রকে মনে পড়িল । 
সর্বংসহা পৃথিবীও কন্তার এরূপ অভিমান-শৃন্ততা সহিতে পাঁরিলেন না 
ধমকাইয়া উঠিলেন,__ 
আঃ. কম্তবার্ধ্যপুত্রঃ-- 
আঃ কে তোর আধ্যপুত্র ? 
সীতা অমনি জড়সড়_-বলিলেন,-- 
জহ্‌ বা অন্ব! ভণাদি 
মাযাবল! 
এও সেই সীতা_-রামের কঠস্বর শুনিয়া আধ্যপুত্র না বলিয় কি খাঁ 
কিতে পারে ? এবং তমসাল মুখে “ক্ছাকো রাজা” শুনিবার পর “রাআ” 
বলিবে নাত আর কি বলিবে? এক্ষণে প্রন্কত বিষয়ের অনুসরণ করা! 
যাউক। ূ 
অনন্তর রাম প্রিয়াসহচর হইয়া! ষে পঞ্চবটাতে পুর্বে বাস করিয়াছিলেন, 
তথাকার বৃক্ষ, মুগ, গিরিনির্বর, কন্দর “প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিতবিরহশোক 
হ্ইয়া হা পরিয়ে জানকি ! হা! দেবি দণ্ডকারণ্যবাঁসপ্রিয়সধি, হা দেবি 
বিদেহ্রাজপুতি বলিয়। ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও অধীরজ্ঞাবে পিন 
মীতা তমসাঁর চরণে ধরিয়। বঙ্সিলেন,-- 


নট 
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-"ভঅবদি তমনে ! পরিত্তাহি পরিত্তীহি জিআবেহি অজ্জউতং, 

তগবতি তমসে ! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর আর্ধ্যপুত্রকে বাঁচাও । 

তমসা কহিলেন,__ 

ত্বমেব ন্ কল্যাণি সপ্তরীবয় জগৎপতিং। 
প্রির্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভবঃ। 

হে কন্যাণি তুমিই'জগৎপতিকে সন্্ীবিত কর, তোমার পাণি রিযস্পর্শ, 
তাহাতে সঙ্জীবন। 

সীতা বলিলেন, 
চাটি ক্দং হোছু তং হোছু জহা ভঅবদী ভণাদি। 

যা হয় হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন। 

এই জং হছ্ু তং হোছু কথাটা কি চমৎকার ভাবপূর্ণ। এতদ্বারা কবি 
দেখাইয়াছেন যে, অকারণপরিত্যাগজনিত গুঢ় অভিমানে এবং কোমল- 
্রকৃতিন্থলত ভয়ে সীতার হৃদয় পুর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়া- 
ছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পরী, স্বামীর শরীরম্পর্শে আমার অধিকার 
কি? আমি স্পর্শ করিয়ুছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও 
পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বনিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ 
আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হউক বলিয়া! রামের শরীর স্পর্শ করিতে 
গেলেন। কলাম মীতাকতৃক শরীরম্পর্শমান্বে আহ্লাদ উচ্ছ'সিত হইলেন! 
সীত1 বলিলেন, " - ই 

জাণে পুণোবি পঞ্চাগদং বিঅ জীবি দংতেল্লোঅপাঁহস্স। টি 

ত্িলোকনাথের জীবন পুনরপি প্রত্যাগত বোধ করিতেছি। 

পাঠক দেখুন, ইতপূর্রেই তমর্সা রামকে জগৎপততি শবে নির্দেশ করি- 
য়াছিলেন, সীতাও তাহার অনুসরণে “তেল্পোঅণাহ” বলিলেন। তত্িন্ 
কবি ত্রিলোকনাথ এই শব্দটার অপর সার্কতাও দেখাইয়াছেন ) . 

রাম--লোকনাথ-_খ্াঁজা-*প্রজাপালক তুমসার বাক্যে এই ভাবটা 
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সীতার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল 1 তিনি আর্মর ভাগ্যে জং হোছ 'তং 
হোছ মনে করিয়া রামের জীবনোপায় সাধন করিতে গ্িয়াছিলেন ? 
এবং তাহা করিয়া স্বয্ং কিঞিৎ হষ্টমনা হইয়াছিলেন +_কবি সীতাকে 
“কিঞ্চিৎ” হুষ্রমনা। বলিলেন, ত্রাহীর তাৎপর্য এই যে, সীতার মনে 
লোৌকোপকারে আনন্দ হইল বটে, কিত্তু আত্মসন্বন্ধে তাহার ওুদাস্য রহিল। 
রাম চৈতন্বপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, [ও ন্‌ 
হুস্ত ভোঃ কিমেতৎ 
প্রশ্য্োতনং নু হরিচন্দনপল্পবানাং 
নিষ্পীত্বিতেন্দকরকন্দলজে! সন সেকঃ। 
আতগ্তজীবিততরো? পরিত্র্পণো! মে 
সন্্ীবনৌহ্ধিরসে নু হৃদি প্রসিক্তঃ ॥ 
স্পর্শ; পুর্া-পরিচিতো নিয়তং স এষ 
সন্তরীবনশ্য মনসঃ পরিমোহনশ্চ। 
রস্তাপজাং সপনি যঃ প্রতিহত্য মুচ্ছ্ণ- 
মানন্দনেন জড়ত্রাং গ্রুনরাতনোতি ॥ 
আহা একি! ৮ 
রিচন্দনপল্পবসমূহের রসঙ্সাবন্ব্ূপ, কি নিম্পীড়িতচন্দ্রকরকলাপের 
অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিত্তরূর পরিতর্পনস্বরূপ স্তীবনৌষধিরস 
আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইল। 
এই যে আমার সন্বীবন এবং মনোমুগ্ধকর স্পর্শ, ইহা৷ আমার পূর্ব 
পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপজন্ত মুচ্ছণ বিনাশ রুরিয়! আনন্দনদ্বার! আমাকে 
পুনরায় জড় করিফা ফেলিতেছে। 
নীতা গুনিলেন,, এবং ভীতা ও ছুঃখিতা। হইয়া ফিঞ্চ রিয়া গেলেন 
বলিলেন 
এন্তিঅং এব্ব দাণীং মে ব্ভদরং 
এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে যখে্। ৪ 
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রাম উপবিষ্ট হইয়া মীতার দর্শনান্ডিলাষে চতুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাঁকে কহিলেন, 
ভঅবদি তমসে! 
ওসরঙ্গ জই দাঁব মং পেকৃধিস্সদি তদো অণভ্যপুগলাদসঞ্জিধাণেণ অহিঅন্ররং 
মম মহারাও কুবিস্সদি। 
*. ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞান্ 
সমীপবর্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত 
হইবেন। * 
» *রাম সীতাকে দেখিতে .ন! পাইয়। প্রিয়ে জানকি বুলিয়! ডাকিলেন) 
" নাটকে নির্দেশ না খাকিলেও আহ্বানটা বোধ হয় উচ্ৈঃস্বরেই হইয়া- 
ছিল। সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন-_. 
অক্জউত্ত সসরিসং কৃখু এদং বণং ইমস্ম বৃত্তস্তস্স। 
আর্ধযপুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা__দেই বেই বৃত্বান্তের পর। 
পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যন্- 
্দণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের “নিশ্চয়ই 
অসশ” এই ছুইটা শব মুত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। 
শেষের “সেই সেই বৃত্ান্তের পর”_-এই কয়টা শব্দ রামরুত অকারণ : 
পরিত্যাগরূপ "অপরাধের আবরণ )--কেবল তাহাই নহে, প্র শব্গুলি 
- সীতার স্বামিত্যাগজনিত আস্তরিক লজ্জারও পরিব্যগ্রক। তিনি বাস্পদিগ্ধ- 
নগনে বলিতে লাগিলেন__ ২ 
অহ্বা কিংত্তি বজ্জমইং জন্মস্তরেসম্ভাবিদছুলহদংসণস্স মং এবব মন্দ- 
ভাইনিং উদ্দিসিউ বচ্ছলস্স এবংবাদিণো অজ্জউত্তদ্ম উঅরি নিরণুকোসা 
ভবিন্সং। নু 
অথবা অধিক কি! আমি বজ্মরী! মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ 
করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী জন্মান্তরেও দল্নভদশন স্লেহময় আর্ধ্যপুত্রের 
উপর আমি কি নির্দয় হইবও 


১৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


মীত। স্বামীর প্রতি ক্রোধ করিনাছিলেন বলিঙ্গাই আপনাকে তিরস্কার 
করিরা বন্তময়ী বলিয়াছিলেন, বিরহ-বেদনায় গতপ্রাণা হয়েন নাই ভাবিয়া 
আপনাকে বজ্রময়ী বলেন নাই। তিনি বিগতক্রোধ হইয়া বলিলেন, 
রি অহং এদস্স হিদঅঅং আণামি মম বিএসোত্তি। 
আমি উহার হৃদয় জানি এবং উনিও আমার হৃদয় জানেন। 
সীতার প্রেমমন্ন- হুদয় উদ্দেল হইয়া উঠিল। তিনি যেন দেই বেগ - 
ষম্বরণ করিতে না পারিয়াই তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
ভঅবদি তমসে তহা ণিকারণপরিচ্চাইণে৷ বি এদস্স এবংবিহেন দংসণেণ 
'কেরিসো বিঅ মে হিঅআধুবন্ধো তি ণ আগামি । যু 
ভগবতি তমসে ইনি অকারণে সেরূপ পরিত্যাগ করিলেও ইহার * 
এবখিধ দর্শনে আমার হৃদয়ের যে কিরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহা আমি 
জানি না। 7 
. তমসা বলিলেন, 
জানামি বসে জানামি, 
তটস্থং নৈরাশ্যাদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশা- 
দবিয়োগে দীর্ঘেহস্মিন্‌ ঝটিতি ঘটনোত্তস্তিতমিব। 
প্রগন্নং সৌজন্য দ্রর়িতকরুণৈর্গাঢুকরুণম্‌ 
ড্রবীভূতং প্রেক্জা তব হৃদয়মন্মিন্‌ ক্ষণইব। * 
দীর্ঘ বিরহে তোমার হৃদয় এত দিন রাম দর্শনে নৈরাশ্য হেতু উদাসীন 
ছিল, এবং রামের পরিত্যাগ জন্ত বিপ্রিরবশে কলুষভাব ধারণ করিয়াছিল, 
এক্ষণে ঝটতি রামদর্শন ঘটনায় আনন্দে যে উচ্ছলিত হইয়া উঠিদবাছে, 
তদীর সৌজন্যে ওসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, দয়িতের করুণ বাক্যে গাড় 
কর্ণ রসের আশ্রয় হইয়াছে, এবং প্রেমে একবারে ভ্রবীতৃত হইয়া 
পড়িয়াছে। - 
এই গ্লোকে “তন” 'কনুষ, উত্তস্তিত, প্রসন্ন» গা, দ্রবীভূত,” 
এই সকল শব্দের দ্বার স্পঠই উপলন্ধ হয় যে, কৰি নদ সহিত সীতা- 
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হৃদয়ের রূপক করনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার 
“আমি জানি, আমি জানি” এই বীগ্পান্মক বাক্যে তাহার সুচনাও করি- 
য়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার'মনে এ কি ভাব হইল জানিতে : 
পারিতেছি না? তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিন্ত আমি ইহার 
ভুক্তভোগী--আমি জানি। আমাতে দীর্ঘ কালের পর বর্ধাগম, এবং 
পপর্বতস্থ নীহারসংঘাতু দ্রবীভূত হইলে এ্ররূপ “হড়কা বাণ” আসিয়া থাঁকে। 
তমসা যে নদী, তাহা কবি নিজে ত ভুলেনই নাই, পাঠককেও ভুলিতে 
. দিলেন না? 

-৮ *তবসৃতি আরও একটী কথা পাঠকের হৃদ্গত করাইতে বিশ্বত হন 
নাই। নদী তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্ঠে সীতার তাৎকাপিক অবস্থা 
বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাহার নিজের কি হইয়াছে 
বণিলেন। তিনি সীতাদর্শনচেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়া প্রথমতঃ বলেন-__ 

প্রসাদ ইব মূর্তস্তে স্পশঃ স্নেহার্্রণীতলঃ। 
অদ্যাপ্যেবার্য়তি মাং ত্বং পুনঃ কাসি নন্দিনি ॥ 

তোমার মৃষ্িমান্‌ প্রসাদন্বরূপ সরহার্্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে 
আতর করিতেছেন, কিন্তু ছে আনন্দিনি ! তুমি কোথায়? 

সীতা রামের এ কথা শুনিয়া বলিলেন,__ 
 এদে ক্থু- দে অগাবদংসিদসিণেহস্তারা আনন্দবিদ্সন্দিণো সদা মএ 
অজ্জউত্তদ্স উল্লাবা জাণং পচ্চএণ ণিকাকরণপরিচ্চাঅসলিদো বি বহুমদে 
মে জন্মলাহো। 

আমি আর্ধযপুত্রের অগাধস্সেহসম্ুত আনন্দনিস্তন্দী বে সকল বিলাপ 
শ্রবণ করিলাম, ত্বারা অকারণপরিত্যাগজনিত শল্যে বিদ্ধ হইলেও আমার 
জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম । নন 

আর অভিমান নাই__অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও 'আপ- 
নার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন, 
অথবা কুতঃ প্রিয়তমা । নূনং*লঙ্লাভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ রামভদরসয ভ্রম 
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অথব। প্রিয়তমা কৌথায় ? ইহা! রামের কল্পগলাভ্যাসপটুতাজনিত ভ্রম 

অর্থাৎ কবি রামের মুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার রামের 
ভ্রম মাত্র, ইহার গ্লারেই বাসন্তীর সেই উৎকণ্ঠোক্তি “প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতা 
দেব্যা” ইত্যাদি। | 


সপপস্পস 


(৩) 

তূতীয়াঙ্কে বনদেবী বাসস্তীর প্রথমোচ্চরিত পপ্রমাদঃ এযাদ:”গ এই 
স্বল হইতে দ্বিতীয়োচ্চরিতবৎ প্রতীয়মান “প্রমাদঃ প্রমাদঃ” পর্যাস্ত, যে 
ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, ততসমন্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্কহিত, ইহা বুধা 
গিয়াছে এবং উপসংহারে কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন 
থে, ছায়াময়ী সীতাকর্তৃক রামের অঙম্পর্শ- রামেরই , ্রমমাত্র। “কিন্ত 
কিঞিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই' তৃতীয় অঙ্কের প্র ভাগরটার সহিত 
সমুদায় তৃতীয়াক্ষের একটা অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যেদন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গমমেত প্রকাণ্ড বনম্পতি তাহার পত্রৈক মধ্যে প্রতিভাত 
থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী স্ুবৃহৎ সৌর জগতেরই অনুরূপ, এবং 
" যেমন বিস্তৃত রামায়ণাদি পুরাণ তত্তৎ পুরাণের অন্তর্নিবিট সংক্ষিপ্ত 
অংশেরই বিস্তৃতিমাত্র, সেইরূপ তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটা সম্দায় তৃতীয়া- 
ক্কেরই প্রতিনপন্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদীয় তৃতীয়াঙ্কে যে যে 
কথা আছে, তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। 
রাম যে পঞ্চবটাবনে সীতার সহিত পূর্বে বাস করিয়াছিলেন, সেই বনের 
পূর্বপরিচিত সব, পক্ষী, স্থানসন্সিবেশাদি, বিশেষতঃ সীতার পুত্রীক্কত 
করিশাবক, ময়ূর, মৃগ, কদস্ববৃক্ষাদি, এবং তাহাদের অধ্যুষিত সেই সেই 
শয়নীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অস্তঃ- 
করণে প্রদীত্ত হইয়া উঠে, তাহার একান্ত ্লানভাব লক্ষিত হয়, তিনি 
অন্ুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসন্হৃদয়া সীতার অনুগ্রহস্পর্শ- 
লাভ করিয়াছেন মনে করেন, এবং ত্রাহার সেই অস্কৃতাপদদ্ধ ্দয়মধ্যে 
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বিগতমন্ধ্ সীতা যেন পুনর্জন্ম লাভ কাঁরেন.। পূর্বব ভাগেও এই. কথা, 
এবং সুদায় তৃতীয়াঙ্কেও এই কথা। অতএব 7 
সংক্ষিপ্তান্ক বা উপাঙ্ক কহা যাইতে পারে। | 
উপাক্কের প্রথমে, পোষিত করিশাবকের প্রতি রামদীতার পুত্ভাবের 
অস্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, তবতৃতি এ অঙ্কুটা মাত্র লইয়া ফি 
অপুর্ব কবিত্বকুহ্মমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন--তাহাতে প্রণযি- 
যুগলের শ্মটকম্থচ্ছহদয় পরিদৃ্, এবং ছুইটা হৃদয়তন্ত্রীর এক সুরে ল়- 
সংযোগ আকর্ণিত হইতেছে । 
স্৮ খঞ্চবটা মূর্তিমতী হইয়া বাসস্তীক্ূপে নমাগত হইলে রাম তাহাকে 
সীতার পূরবী “বলিয়াই চিনিলেন। পঞ্চবটা রামের চক্ষে সীতামমী 
হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। বনদেবীর কথাম্থসারে রাম জটায়ু 
শিখরীর দক্ষিণে সীতাতীর্ঘারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া নীতার পুত্রী- 
কৃত, করিশাবককে রক্ষার নিমিত্ত গুমন করিলেন। গোদাবরীসমীপে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই করিশবক শক্রবিজয় করিয়া করিণীর 
সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কৰি তখন নীতার মুখে এই উক্তি প্রকাশ 
করিলেন-- 
রর “অন্থছে এরিযো এো সে দংবুতো” 
“আহা সেটী এখন এমন হ্ইয়াছে ! 
কৰি রামকে দিয়াও বলাইলেন-__ 
দেবি! দিষ্ট্যা বর্ধসে 
যেনোদ্গচ্ছদৃবিসকিসলয্গিদবদস্তাস্কুরেণ 
বযাক্টন্তে সুস্থ লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ। 
সোহ্যং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা 
যখকল্যাণংবয়সি তরুণে তাজনংতদ্যজাতঃ ॥ 
দেবি! তোমার বড় সৌভাগ্য! 
অচিরজাত, মশাল ও পন্লববৎ কোমল দত্তপ্ররোহে শোতমান যেকরি- 


৩ 
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শাবক তোমার, কণপুর হইতে লবলীপত্র আকর্ষণ করিত, সেই তোমার 
- পুত্র মদশ্রাবী হস্তীকে জয় করিয়া তরুণ বয়সে যাহা শুত, টি আধার 
হইয়াছে। " 

পাঠক দেখুন, সীতা যেন রামের মানসচক্ষের বীনা েবী 

সন্বোধনপূর্ববক রাম যেন তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। 

" বিশ্লেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে “যে, সীতার মুখে থে 
কথা, রামের মুখেও সেই কথা_দীতা “সে” বলিয়া করিশাবকের 
অভীতাবস্থার স্মরণ করিলেন, এবং “এমন হইয়াছে” বলিয়া তাহার 
বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। রামোক্ত “যেনোদ্গ্চ্ছদ* ইত্ঠাশি 
লোকের প্রথমার্ধে করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ, এবং দ্বিতীয়ার্দে 
তাহার বর্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষীভাব। অতএব সীতার'উক্জি' যেন ক্ামেরই 
: “ন-কথা”' বাঁ ফণ্ঠোস্তি মনে করিলেও কর! ধাইতে পারে ॥" 


আবার সীতার মুখের কথা_ ক 
অবিউতো। দাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ 
সোম্মদংসণাএ সমং হোছু। ৃ 
এক্ষণে এই দীর্ঘাযু সৌম্যদর্শনা করিণীর সহিত .অবিযুক্ত হইয়া 
খাকুক। . লা 


রামও বাসস্তীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন। 

পশ্য পশ্য কাস্তানুবত্তিচাতুরধ্মপি শিক্ষিতং বখসেরন__ 
লীলোৎখাতমৃণীলকাঁগুকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতা£ 
পুষ্যৎপুক্ষরবাসিতস্য পয়সো! গঞুযসংক্রান্তয়ঃ। 
সেকঃশৃকরিণাকরেণবিহিতঃকামং বিরামে পুর 
রক্নেহাদনরালনাল নলিনীপত্রাতপজজং ধৃতম্‌॥ 

দেখ দেখ, বস কাত্তানুবৃত্তিচাতূর্ধ্যও শিখিয়াছে 1 

ক্রীড়োৎ্থাত মৃণালসমূহের খণ্ড মুখে তু তুভিয়া দিয়া পশ্দউনোন্সুখ পন্ম- 

বাগিত জলদবারা মুখে গণ্ষ দিতেছে, এবং জরকণতআবী শুওদারা পর্যাপ্ত 
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রূপে গাত্র ধৌত করিয়। বিয। দেকিসানে অবক্রনাল-নপিনী-পত্র আত 
পত্ররূপে,ধারণ করিতেছে। . 

কাব্যে এমন অনেক স্থল থাকে, যেখানে নি বলা অপেক্ষা কিছু 
না বলায় বা. অল্লমাত্র বলায় অধিকতর ভাব ব্যক্ত হয়। এইট সেইরূপ 
একটা স্থল। করিকরভের কাস্থানুবৃত্িদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ 
শরিয়া কত কথাই. বল! যাইতে পাঁরিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে 
কণ্দিলীর সহিত প্অবিধুক্ত'” থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্কচন 
প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহাতেই -অন্যে খহা কিছু 
-লিতে পারিত, তাহা সমুদস্ব বলা। হইযাছে-মার অস্থে, যাহা বলিতে 
পারিত না, এমন একটু বিশেষ কথাও বল! হইরাছে। বিবেচক্ক 
পাঠক অবশাই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিণী সীতা আশীর্কচন মুখ্যতঃ 
বধূর প্রতি প্রয়োগ না করার কবি কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন 
তিনি সীতার, হৃদয়ে নিজের ছুঃখান্ুভৰ অপেক্ষা, রামের সহিত অধিক- 
তর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, না ছারামদীর মুখদিয়া রামেরই আর 
একটা কণ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন ? ৮ 

তবভৃতি এস্থলে ঘে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের 
নি্গের শক্তির উপর অন্থভব করিবার. অধিকাঁর দিলেন, তাহ। বুঝি- 
বার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার যো নাই। কৰি রামের পূর্বগত 
ছুইন্রী উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন ৫, সীতার মনে যে ভাব 
সমুদিত হইভেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কৰি 
ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন বে, শ্রী সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা 
প্রতাক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্যন্ত করিয়াই কিয়ৎ 
ক্ষণ রামের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির কঁরিলেন না, তাহাকে 
একবারে নীরব করিয়া রাখিলেন। রাম আর বখিঃস্থ বনদেবীকে 
সম্বোধন করিয়া কিন্বা অস্তরস্থ সীতামুর্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটা কথ!ও 
বলিলেন না। তাদুশভাবাপনন বাঁমকে তার বাক্শৃন্ট : করিয়া বাখায় 
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. কবি যেন পাঠককে “মাখার দিব্য" দিয়াই শ্রী সমহয় রামের মনে কি 
হইতেছে, ভাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। বন তখন 
করিশাবকের কাস্তানুবৃত্তিচাতুরধ্য দর্লন করিয়াছেন, সেন্ী যে. সীতার 
পালিত এবং তীহার পুত্রসাবপ্রাপ্ত, তাহা জানিয়াছেন ) বহুবর্ষ পূর্বে 
সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহার সেই মমযের মূর্তিও 
কামের মনে সমুদিত হইয়াছে__-তখন রাম নীরর “হইয়া কি চিস্তা করি- 
তেছেন ?_ রামের মনে--নিজের কাতামুবৃত্তিচাতুর্ষ্যের প্রথম শিক্ষা হইত 
কোটি 'কোটি দ্ত্যু্ভুত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ভধারণ, ” এবং তাহার 
গর্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্থতি কি আন্মে 

 শড়িত হইতেছিল1-__হইতেও পারে, কারণ দেখ! গিয়াছে যে, ঈীতা এরং 

রাঁম উভয়ের মনেই একই ভাব একই সময়ে সমুদিত হইতেছিল, এবং 
এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন__: 

অং দাব এরিসো জাদো৷ দে উণ ণ আপামি কুপলব| এত্বিকেখ কালেশ 
কেরিসা বিঅ হোস্তি। 

এত এই প্রকার হইগ্নাছে, সেই কুশ লব এত কালে না জানি কিরূপ 
হইগলাছে। 

তমস! উত্তর করিলেন, 
২... ঘাদুশোহয়ং তাদুশৌ তাবপি 

এ যে প্রকার, তাহারা)ও সেইরূপ হইয়াছে। 

তমসার এই উক্তিতে রামের অস্তরাস্মার কর্ণকুহরে এক বাঁর.আশা- 
দেবীর সাত্বনাবাক্য সঞ্চার করা কি কবির ইচ্ছা ?-হুইতেও পারে 
যে, ইহার পরেই রামের মনে প্রস্থতপুত্রা সীতার ছবি অধিকতর 
প্রোজ্জল ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে অনেক তাঙ্গিতে 
গড়িতে ছিলেন। হয় ত একবার ভান্দেন যে, সীতার যেমন স্বামি- 
বিরহ, সেইরূপ পুত্রবিরহও উগস্থিত হইয়া থাকিবে 7 কারগ ওরপ স্থলে 
ওনূপ মনে অবশাই অনিষ্টের অরশিক্ধা হই থাকে । কিন্ত পরেই 'আবার 
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মনে হইয়া থাকিবে যে, পুত্র প্রবী করিয়া আমাকে না দেখাইতে 
পাই না জানি সীতার কতই ছুঃখ হইয়াছিল। সীতাও তমমাকে 
বলিতেছিলেন-_ 
কিং বা মএ পস্থ্দাএ জেণ তারিসাণং, মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোম- 
লধঅলদসগুজ্লকবোৌলং অধুবন্মুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকীঅসিহণ্ডঅং 
* অমলমুহপুগুরীঅঙ্ঞুঅলং ণ পরিচুষ্িদং অজ্জউত্রেণ। . 
.প্রসব করিয়া আমার কি হইল, মদীয় তাদৃশ পুত্রদ্বয়ের অবিরল 
কোমল ববল দশন পংজ্িতে সুশোভিত সমুদ্জল-কপোলশোভি মৃছমধুর 
সচছৰস্যে বিলসিত কাকপক্ষালঙ্কৃতি অমল মুখপদ্মযুল আর্ধ্যপুত্র চুম্বন করি- 
বঝেননা। " 
মুদি রাম সত্য সত্যই এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহার 
অন হুইতে একবার সীতার বিরহভাব অপগত হইয়া থাকিবে। ভিনি 
পুনর্বার পুন্রক্রোড়া প্রক্রতস্তনী সীতা, সহ আপনাকে সংসারী দেখিতে 
পাইয়া থাকিবেন। সীতাও তমসাকে কহিলেন_ 
এদ্রিণা অবচ্চমংস্মরণেণ উদ্সসিদপহদনী - তাশং চ পিছুণোসগ্িধাণেণ 
খণমেত্ং সংসারিণী দি সংবৃত্তা। 
অপত্যন্মরণে আমার স্তন্ক্ষরণ হইতেছে. এবং সেই পুত্রদিগের পিতার * 
.সন্লিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমান্র সংসারিণী হইয়াছি। 
ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতীপ্রণয়ের পরম 
বন্ধন, ইহা! স্পষ্ট করিয়াই বলিয়। দিলেন। যথা-_ 
কিমত্রোচ্যতে ? প্রসব; খলু প্রকর্ষপ্্যস্তঃ ম্নেহস্য। পরধৈতদন্তোস্ত- 
সংশ্লেষণং পিতোঃ। 
অন্তঃকরণতত্বস্য দম্পতো]; স্নেহসংশ্রয়াৎ। 
আননগ্রস্থিরেকোহয়মপত্যমিতি বধ্যতে ॥ 
কি রণিব-_সৃন্তান স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাতা পরস্পরের পরম 
বন্ধন । ৪ - 
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সন্তান স্নেহের আশ্রয় প্রধুক্ত দ্পতীর অন্তঃকরণের সুখময় গ্রস্থিসবরূপ 
উহাকে বন্ধ করিয়া রাখে। 

ফলকর্থা, ভবভূতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া! দিলেন যে, অপহানাধননা নিবন্ধন 
দস্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা অন্পে, এবং তিনি দেই ভাবেরই আহ্পুর্বকক্রমে 
বর্ন করিলেন। 


শশী 


(৪). 
সীতার পুরীকৃত করিশাবক দশনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পুর্ব 
মূর্তির সংস্মন্বণ এবং বর্তমান অবস্থার চিন্তা সমু্দিত হইবার আভাস 
প্রদান পূর্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত সীতার সহিত রামের যে একাত্মতা 
জম্মিগ়াছিল, ভবভূতি তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপ- 
গমে ত্রয়শঃ বিরহশোকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপাঙ্কে রামের যে 
মলিনভাবের সুচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি অপূর্ব শক্তি 
প্রদশন করিতেছেন । 
বাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্বার বাহ্‌ 
জগতে তাহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন_ | 
ইতোহপি দেবঃ পশ্ততু-- 
অত্তরুণমদতা ও বোৎ্সবাস্তে 
্ব়মচিরোদগতমুগ্ধলোলবর্হঃ । 
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদস্বে 
নদতি স এষ বধূরথঃ শিখপ্ী ॥ 
দেব! এ দিকেও অবলোকন করুন__ 
নবজাত-মনোহর-চঞ্চল পুক্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শৌভায় মণিমর-মুকুট- 
ধারিরূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখন্তী মহানন্দে নৃত্যোত্সব সমাধা 
কবির] কদন্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে। 
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কাম পূর্ব যেমন সীতাপাঁলিত করিশাবককে কঙ্গিণীর সহিত ক্রীড়া 
করিতে দেখিয়াছিলেন)'এ বারেও.সেইরূপ সীতার পৌবিত ময়ূরকে মযুরীর 
সহিত ক্রীড়ীরসে মগ্র দেখিলেন। এ বারেও রামের চিত্তপটে সীতার 
পূর্তি জাগরিত হইয়! উঠিল। তিনি বলিলেন_ 
ভ্রমিষু ক্কতপুটটান্ত্মগুলাবৃন্তি চক্ষুঃ 
্ প্রচলিত চত্রত্রতা বৈর্মওয়ন্ত্যা। 
করকিসলয়তালৈমুদ্ধয়া নর্তমানং 
স্ৃতমিব মনদা ত্বাং বসলেন ম্মরামি। 
স্পৰৃত্য মধ্যে তর্ণনকালে চঞ্চল বিলাসশালিনী জভঙ্গী দ্বারা পুটমদ্ে ঘূর্িত 
নি চক্ষুর মণ্ডল সাঁধন পূর্বক করপল্পবের তালে মুগ্ধী সীতা সতের 
্থায় সন্সেহাত্তঃকরণে তোমাকে নাচাইত আমি তাহ! স্মরণ করিতেছি। 
কালিদাসও মেঘদূতে জুন্দরীকর্ভুক নত্ত্যমান একটা মধ্ধুরের চিত্র 
দিয়াছেন, যথা ' 
তন্মধ্যে চ স্ষটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযন্টিঃ 
মূলে বন্ধী মণিভিরনতিপ্রৌচবংশপ্রকাশৈঃ 
তাঁলৈঃ শিঞ্লাবলয়স্ভগৈ নর্তিতঃ কাস্তয়া মে 
[ও . যামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ বঃ ॥ 
* দেই ছুই রক্তাশোকের মধ্যে একটা স্বর্ণময় ঘটি প্রোথিত আছে। 
তাহার মূপদেশ মরকত মণিদারা বদ্ধ এবং- অগ্রভাগে একখানি স্টিক 
ময় ফলক নিবদ্ধ আছে। তোমাদিগের সৎ নীলকণ্ঠ দিবাবসানে ত্র 
ফলকে উপবেশন করিলে আমার প্রিয়া বলয়শিঞ্জাসহক্ৃত হস্ততাল দ্বার! 
তাহাঁকে নাঁচাইয়া থাকে । 
ছুইটি চিত্রই অতি স্ন্দর, এবং ফথাযোঁগ্য। শবে একটা বনবিহবা* 
রিবী জীবপাঁলিকা পাঁলিতগতপ্রাণা বিশুদ্ধাত্মিকা আনন্দময়ী রমণীর চিত্র 
এবং অপরটা ভাগ্যবানের গৃহলক্ষর ছবি। একটা চিত্রে মযুরের নৃত্যের . 
সহ নর্তনষার্বিত্রী, জন্দরীর মুখ চক্ষু হস্তাদছি সর্বাঙ্গের বৈচিত্র্য এবং মনের 


লি 
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ঘংসলভাঁব পর্যন্তও. দেখিতে পাওয়া যীয় ; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, মযুরটা 
এবং সোণার বাল। হাতে টুক্টুকে গোলগাল হাত ছুটা:মান্র দৃষ্ট হয়। 
রাম বলিতে প্লাগিলেন-- 
হস্ত তির্যযঞ্চোহপি পরিচয় মন্ুরুধ্যস্তে। 
কতিপয়কুন্থমোদগমঃ কদন্বঃ 
প্রিয়তময়া পরিবদ্ধিতো য আমীৎ। 
স্মরতি গিরিময়ুর এষ দেব্যাঃ 
স্বজন ইবাত্র বতঃ প্রমোদমেতি ॥ 
হায়! তির্ধ্যক্‌ জাতিরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে । * 
এক্ষণে যাহার কতিপয় পুম্পোদগম হইয়াছে, সেই কদন্ব তরু যে 
প্রিপ্নতমাবর্তৃক পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, এই গিরিমযুর তাহা স্মরণ করিতেছে, 
যেহেতু আত্মীয়ের স্তায় এই কদ্ব বৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে। 
পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জলা চঞ্দ্রপা সীতামূর্তি রামের হৃদয়পটে 
প্রতিফলিত হইয়া উঠিগাছিল, সেটা যেন কিঞ্চিৎ দুরগতা হইয়াছে ) 
এখন সীতাকে ভুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথর! দেবী বলিয়া উদ্দেশে 
নির্দেশ করা হইতেছে, এবং যে মমুর পূর্বরপরিচয়ের অনুরোধে সীতা 
পরিবর্ধিত কদ্বৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদৃশ আচরণ দর্শনে রামের যে 
শোকেরই উদ্রেক হইতেছে ।. 
বনদেবী বলিলেন__ 
অত্র তাবদাসন পরিগ্রহং করোতু দেবঃ। 
এতত্ত, দেব কদলীবনমধ্যবর্তি 
কাত্তাসথস্য শয়নীয়শিলাতলং তে। 
অন্রস্থিত তৃণমদাছ্হুশো যদেভ্যঃ 
- সীতা ততে। হরিণকৈর্নবিমুচাতে শ্ম। 
এই খানে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। 
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।-ধখন ্কার্তা তোমার 'সমভিব্যাহারে ছিল, তখনকার সেই এই কদরীবন- - 
চিনির 'শিলাতল) এই খামে খাকিয়া সীতা এই নকল 
হরিণকে বহুবার তৃণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রযুক্ত. ইহারা ঞ স্থান 
পরিত্যাগ করিতে পারে ন!। 

রাম পুর্বে নীভালহু যে শিলাতলে শয়ান হইতৈন, তথায় আর 
” ভিষ্টিতে পারিলেন না। তাহা দেখাও তাহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি 


কাদতে কাদিতে অন্তত্র গিগ্লা বসিলেন, এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।, : 


ও নির্্ধবসথায় রামের মনে কিরূপ ভাবনা উদিত হইতে পারে ?. 
স্পতিনি হয় ত. এর ভাবিতোছিলেদ :ধে, ইহী সৈই পঞ্চবটাবন, এখান. 
সা অই হণ পক্ষী ছৃষ্গাদি পূর্বে কতই আঁশ উংপাগন ' কারিত, 
এক্ষণে এ গুলি ফেবল ক্লেশের কারণ হইতেছে। সেই সব থাকিতেও 
ফেন কিছুই নাই। জীবলোকের ফি উৎকট পরিবর্ত! 
ধৰি সীতার মুখ দিয়া রূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। 
' ছায়াময়ী বলিলেন, 
* হন্ধী হম্বী 'সো এব অঙ্জউর্তো তং এবর পঞ্চঘ্টীবনং সা, 
পিঅসহী বাসস্তী তে এব বিবিহ্বীসম্তসাকৃথিণো . গোদাবরীকাণ" 
তে এবব জাদণিব্বিসেসা মঅপকৃথিপাদবা মম উপ মন্দভাইমীএ £ 
“বি সববং এবব এাং নখি) তা এরিসো জীঅলোঅস্স পরিবত্তো। 
হা ধিক্‌, হা ধিক সেই এই আর্থ্যপুত্র, সেই:এই পঞ্চবটাবন 
শরিকণনখী বাসস্তী, '্মামাদের বিবিধবিশ্রস্ত সাক্ষী সেই”? 
বরী কাননপ্রদেশ, স্ৃতনির্কিশেষে পালিত সেই এ+ 
পাদপ রহিয়াছে, কিন্ত এগুলি মন্দভাগিনী আমার : 
যেন সে সব একিছুই নয় বোধ হইতেছে. 
প্রফারই পরিবর্ত! 
রাম নিস্তন্ব_-জীবলোকের উৎকট পরি 
ভাবের পরিবর্ত চিন্তা করিতে করিতে 2 





. ২৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 
০০ 


ঘটয়াছিল, তাহাঁও তাহার মনে উদ্দিত হওয়! বিচিত্র নহে।. তিনি এরূপও 
মনে করিয়া থকিবেন যে, একপ অবস্থায় সীভা আমাকে দেখিলে চিনিতে 
পারেন কি না, অথবা অতি.কষ্েই চিনিবেন, সন্দেহ নাই। 
বাসন্তীর মুখেও কবি এ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন,__ 
সখি সীতে ! কথং ন পশ্সি রামস্তাবস্থাম্‌। 
 কুবলয়দলঙ্িস্বৈরগৈর্দদৌ নয়নোৎসবং 
নততমপি তে স্বেচ্ছাদৃশ্ঠো নবং নবমেব যঃ । 
.বিকলকরণঃ পাওুঃ সোহয়ং শুচা! পরিছুর্বলঃ 
কথমপি স ইত্যুন্্েতব্যস্তথাপি দৃশাং শ্রিয়ঃ ॥ 22 
সখি সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? যিনি তোমার অনা 
স্াসদৃঠ, হইলেও নীলোৎপলদলবৎ শ্িগ্চ অঙ্গ দ্বারা তোমার নয়নে রি 
বারই নব নব প্রীতি. উৎপাদন করিতেন, সেই, ই রম. এগ এনপ 
বিকলে্রিয পাওবর্ণ ও শোকভরে ছূর্বল হইয়াছেন যে, তাহাকে সেই রাম 
সলিয়া"অতি কষ্টে চেনা যায়) তথাপি কেমন নয়নপ্রিয় ! 
পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া! দেখুন যে, রামের মনের যে ভাব, 
তে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এক্ূপ 
 নময়ে তাহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাঁহাকে 
ছন, এবং ও চক্ষুঃ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, . তাহ! অবশ্যই. 
ম্তঃকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষুঃ জীবাত্মারঃগৃহের বাতা- 
মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষু, ভাবে প্রকাশ 
কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা 
তেমন মর্ধাস্তিক ছুঃখিনী) .এবং তিনি, নিজেও 
ন প্রযুক্ত সীতার চক্ষুঃ ক্রোধ কিন্বা অভিমান অথব 
1$ পূর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় 
ব সীতার মুখ দিয়া বে উক্তি-প্রকাশ,করিয়া- 
কয়। 


বিবিধ প্রবন্ধ ২৭ 


নীজ। হা দেবব এসো মএ বিণ! অহ এন বি তত জেন সাবি 
বাদি তা মুহত্তবং বি জ্মান্তরাদো বিজ্স লদধদংসণং বাহগলিলস্তরেস্ 'পেকৃৎ . 
খাঁমি দাব বচ্ছলং অজ্জউত্তং । | 
হানৈব! ইনি আমা ছাঁড়। এবং আমি ইহী ছাড়া থাফিব, এরক্সপ কে 
মম্তীবনা কর্িয়াছিল? যাহা হউক, মুহূর্তের জন্য যেন জন্মাত্তরে আমি 
ইঙ্ার দর্শনলাভ করিলাম, অতএব অশ্রজলের পতম এবং উদগম ইহার 
মধ্যবর্তী অবকাশে স্নেহবান: আর্ধ্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই! 
যে চক্ষু ছুট প্রভাব প্রকাশ করে, €স দেখিতে কেমন, তাহা তমসান্স: 
করজিতে কবি বলিধূিদিলেন। রা 
“িমুলিতমতিপুরৈবাম্পমানন্দশোক- 
প্রভবমবস্থজন্তী ভৃষ্ণয়োস্তীনদীর্ঘা 
ন্বপয়তি হৃদয়েশং গ্লেহনিস্যন্দিনী তে 
ধবলবহলমুগ্ধা ছগ্ধকুল্যোবদৃষ্টিঃ ॥ 
প্রবল ধারায় বিগলিত্র আনন্দশোকা ক্রবর্ষণকাবিণী, দর্শনলালসায় বিস্দা: 
প্লিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয়মান ন্নেহত্রাবিণী অতিশয় ধবল এবং মনোহাগ্ী 
তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরুকে আর্্রীতৃত করিতেছে। | পু 
খুব শাদ ভাগর ডাগর এবং ভব্‌. ডবে চক্ষু। শুদ্ধ কাজল নাই বলিয়্াই 
থে শাদা, তাহা নহে। মনের ধে ভাবে চক্ষু রক্তাত হয়, তাহার কাছেও, 
যায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা। কালিন্ঘসও সেখ, একটা ব্রিহিনী 
কামিনীর চক্ষু চিত্রিত করিয়াছেন, যথা. 
পাানিন্দোরমূ তশিশিরান, জালমার্সপ্রবিষ্টীন, 
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সনগিবৃত্তং তখৈব। 
চক্ষ্ঃ খেদাৎ সপিলগুরুভিঃ পক্ষতিস্ছাদয়স্তীং 
সাত্রেহহ্ৰীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্থৃপ্তাম,॥ 
কুদ্ধাপা্গ প্রদরমলকৈরঞঈনস্ে হশূহ্তং 
পরতযাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মহু্ধিলাসং। 


২৮ বিববধ, প্রবন্ধ ৭ 


তবধ্যাসকে নয়নমুপরিস্পর্নি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ 
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়ত্ীতুলামেষ্যতীতি॥ 
মেঘকে ক্ষ বলিতেছে__গবাক্ষজাল দিয়া প্রবিষ্ট অমৃতশীতল চক্র 
কিরণের অভিমুখে "পূর্ব প্রীতি প্রযুক্ত তাহার চক্ষুঃ যেমন গিয়াছিল, . 
অমনি বিনিবৃত্র হইয়াছে) এবং সেই চক্ষুকে খেদে অশ্রভারাবনত. 
পন্নরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত করান প্রিয়াকে মেখময় দিন প্রস্কুটতও, নয় ” 
নিমীলিতও নয় এমন স্থলকমলিনীর স্থায দেখিতে পাইবে. অলকে অপাঙ্গ 
প্রদেশ ঢাকিয়াছে, চন্ষুঃ কজ্জল শূন্য হইয়াছে, মদিরা ত্যাগ্ণ প্রধুক্ত আর 
সে জবিলাস নাই--সৃগাক্ষীর এমন নয়ন, তুমি নিকটবর্তী হইলে, আদি. 
অন্তুমান করি, উর্ধে স্পন্দিত হইয়। মৎস্যের তাড়নে চঞ্চল নীর্পগান্মের সুতা 
প্রাপ্ত হইবে। 
ছটা চিত্রই সুন্দর এবং যথাযোগা। তবে ভবভূতির চিত্রে পরিত্র 
. একাগ্রতা এবং দিব্য আধ্যাত্মিক ভাব চিত্রিত।. কানিদছাসের চিত্রে মনো+ 
মোহ্‌ন মান্থষিক রূপমাত্র। 
রাম যেন বহক্ষণ ধরিয়া! এ ছুঃসহ শোকব্যপ্তক চক্ষুর ভাব সহা করিতে 
গারিলেন না।' 'তিনি রাহ্‌ ভ্গতের প্রতি মন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন্ন। 
রনদেবী বলিলেন- 
দদতু তরবঃ পু্পৈরধ্্যং ফলৈশ্চ মধুস্চাতঃ 
ক্ষ/টিতকমলামোদপ্রায়াঃ গ্রবান্ত বনানিলাঃ। 
কলমবিরনং রত্যুৎকণ্ঠাঃ কণস্ত শকুত্তয়ঃ 
পুনরিদময়ং দেবো রামঃ স্বয়ং রূনমাগতঃ। 
অধুবর্ধী বৃক্ষ সকল পু্পফল্‌ বারা অর্ধ্য প্রদান করুক বিকরিত 
কমলস্থরতি কাননসমীর প্রবাহিত হউক; প্রীতিভরে শ্রীবা উন্নমিত 
' কুরিয়া পক্ষী সকল অবিরল অস্ফুট মধুর ধ্বনি করুক) বেহেতু পুনরায় 
রাম স্বয়ং এই বনে আসিয়াছেন। 


5 


_ বিষিধ প্রবন্ধ । ২৯ 


রাম প্র স্থানে বসিলেন। কিন্তু বৌধ হুয় কিছুতেই সীভার সেই 


. শলদক্র চক্ষুঃ ছটা ভুলিতে পারিলেন না। যাহা দেখেন, তাহাই সীতা 


বিরহশৌক প্রজ্জলিত করিয়া দেয়। এমন কি &ঁ সকল স্থানে যে 


. প্রাণপ্রতিম ত্রাতার সহিত বিচরগ করিয়াছিলেন, তাহার সংস্মরণেও মনের 


শাস্তি হইল না । তিনি বলিলেন__ 


করব্মমলবিকীর্ণে রন্ুনীবারশট্পৈ 
স্তরুশকুনিকুরঙ্গান, মৈথিল্গী যানপুষ্যৎ। 
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেযু কো২পি 
' জবইব হৃদয়দ্য প্রস্তরোত্তেদযোগ্যঃ | 
' উৈধিষ্ট, করফমলদত্ব অন্দু, নীবার এবং শক্পদ্বারা যে মকল তরু, 


. পক্ষী এবং কুরঙ্গদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার 


হ্বদয়দ্রবরূপ কেমন মনে এক বিকার জন্মিতেছে, যাহাকে হৃদয় পাষাণ 
জবকারী দ্রাবক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। 

ফলতঃ, সমুদায় বাহ্‌ জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। 

(৫) 

রামের বিরহ্মালিস্তের পু্রুত্রেক ও তক্জন্যসমুদায় বাহ্‌ জগতে তাহার: 
কষ্টের অনুভূতি,*কবি এই দকল ভাঁব বর্ণন করিয়া উপাস্কে স্চিত অনু- 
তাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানব-্দয়ের গুঢ়তম তত্ব সমস্ত উদ্রেক 
করিয়। দিয়াছেন। ্ 

রাম পুর্ব্ণে পঞ্চবটাবনে যখন দীতা সহ পরম স্থখে বাস করেন, তখন - 
প্রাণপ্রতিম্‌ ভ্রাতা লক্ষণ তাঁহার সহচর ছিলেন। অতএব সেই. বনে 
পুনর্বার আমিলে পর সীতার সংন্মরণাবমরে অবশাই এক আব বার 
লক্মণকেও তাহার মনে পড়িল। .বনদেবী এক বার লক্ষণের কুশল 
বাদ রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, 
সীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন, বনদেবী পুনরায় দৃঢ় তররূপে বপিলেন-.. 


টি চা 

মহারাজ নন্থ পৃক্ছামি অপি কুশলং কুমার লক্ষণস্য। 

মহারাজ ভরিজ্ঞাসা করি, কুমার লক্ষণের কুশল ত? 

রাম মনে মনে ভাবিলেন__ 

অয়] মহারাজেতি নিশ্রপয়মামন্ত্রণপদং সৌমিত্রিমাত্রে ই 
ক্ষরঃ কুশলপ্রশ্নঃ তথা মন্যে বিদিতসীতা বৃত্তান্তেয়মিতি | 

অয! মহারাজ | এই সম্বোধন প্রণয় শূ্, বাম্পগদগদ এই প্রশ্ন কেবল 
অন্ধের কুখন সংবাদ বিজ্রাসাতেই পর্যবসিত 7 অতএব ইনি, সীতাবৃত্াস্ত 

. অবগত আছেন, বোধ হইতেছে। পরে বলিলেন__আং কুশলং কুমারস্য-- 
কুমারের কুশল। & 

এই বলিয়া কাদিতে লাগিলেন 

পাঠক দেখুন, কবি কি সুন্দর কৌশল করিয়া নই 
নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় 
বাহ জগণ্খ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থলে 
দেখাইতেছেন যে, রামের পক্ষে সমুদয় বাহ্‌ জগতের মধ্যে এক সীতা 
ভিন্ন সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষণ, সেই লক্ষণের স্থৃতিও তাহার সর্বা-: 
পেক্ষা তিক্ত বোধ হইয়াছে। বাস্তবিক 'যে ছুইটা প্রীতিকর পদার্থকে 
পুর্বে সর্বদা একত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত, পরে সেই সইটায় একটা 
যদি না থাকে, এমন হয়, তবে অপরটীকে ভাল. আছে দেখিলে ও, 
বেটা নাই, তাহার জন্য তীব্র শোকানুভব হয়। লক্ষণ কুশলে আছেন, 
সীতা আর নাই, এই চিন্তাটা রামের মনে উঠাইয়া দিয়া কবি রামের 
বিরহশোকের পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ- 
সের ন্মরণে, লক্ষণের দ্বারাই ঘে তিনি সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিষীন, 
তাহাও রামের মনে উদিত করিলেন, এবং সুতরাং সেই প্রথম রিবাসন- 
সময়ে রাম আপনার কার্য যেমন পাঁপ বলিয়া জ্ঞান কর্রিয়াছিপেন, 
এখনও সেইরূপ ভাব উদিত হওয়ায় আত্মগ্ানি তাহার মনে উদ্বোধিত হইল ।: 
বিধাদন-দদয়ে ক্রাম সণিয়াছিলেন__ ূ 
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-. 11 কষ্টমতিবীভৎসকর্থম হৃখংসোহশ্থি সংৃতঃ 
“ শৈশবাৎ প্রস্থৃতি পোর়িতাং শ্রিয়াং . 
লৌন্ৃদাদপৃথগাশয়াসিমাং। . 
ছন্মনা পরিদদামি মৃত্যবে 
সৌনিকো গৃহশকুস্তিকামিব। 
হা কষ্ট! আমি অতি বীভৎসবর্খ্মী নৃশংস হইতেছি। 
মাংসবিক্রয়জীবীরা "যেমন গৃহপালিত পক্ষীকে বিনষ্ট করে, তেমনি 
আমি শৈশব ভ্ইতে প্রতিপালিত সৌহার্দবশতঃ একাত্মতা প্রাপ্ত ইহাকে ছল 
করিযাত্ুর হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছি। . 
_িাসনের পুর্ণ রামের বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সীতা 
নিদ্রিতা ছিলেন, বিবাসন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাম আপনার দেই ঝাছ 
অপসারণ করিতে করিতে এ কথাও বলিয়াছিলেন, 
অপুর্বরকন্ম্র্চাগালময়ি মুগ্ধে বিমুগ্চ মাম্‌। 
শ্রিতাসি চনদনত্রান্ত্যা ছুর্ব্পাকং বিষদ্রমম্‌ ॥ 
হে ষুদ্ধে! অশ্রতপূর্বব বীভৎস কার্ধাস্বারা আমি চণ্ডাল হইয়াছি-- 
_ আমাকে ত্াগ কর। যা চদ্নত্রমে ছুর্বিপাক বিষবক্ষকে আশ্রয় 
. করিয়াছ। 
। : এ সময়ে পৃথিবী, অগি, জনক, বিভীবণ, ত্বীব প্রদথতিকেও রণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন-_ | 
অথবা কশ্ তেষামহমিদানীমাহ্বানে 1 
তে হি মন্তে মহায্মানঃ কতদ্ধেন দুরাত্মন] | 
ময় গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্স্ত ইব পাপন ॥ 
অথবা এক্ষণে আমি তাহাদের আহ্বান করিবার কে.? অর্থাৎ আমি. 
তাহাদের আহ্বান করিবার যোগ্য নহি। আমি কতক  ছরাত্মা, সেই 
সকল মহাত্মার নাম করিলে বোধ হয় যেন তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ 
করিবে। 
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অতএব সীতাঁকে বিধাসির্ত করিয়া রাম মনে মনে জীনিতেন যে, 
তিনি পাপকর্্ম করিয়াছেন। তাহার মনে সেই ভাবের উদয় মাত্রেই বন- 
দেবী বলিলেন__ 
অয় দেব! কিমিতি দাকণঃ খন্ধসি ? 
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং তবমঙ্গে। 
ইত্যাদদিভিঃ প্রিয়শতৈরস্থ্রধ্য মুগ্ধাং 
তামেৰ শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ। 
ইতি মৃচ্ছতি। 
হে দেব, তুমি কি কঠিনহৃদয় ! 
তুমি আদার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় ইদয় স্বরূপ, তুমি 
আমার নয়নের .জ্যোত্া, তোমার স্পর্শ 'আমার' অঙ্গের অমৃত, 
ইহযাপি শত শত প্রিরবাক্য দ্বারা যাহাকে প্রীত করিতে, সেই মুগ্জীাকেই--. 
দুর হউক, সে কথার আর প্রয়োজন নাই। এই লিগা মুচ্ছিতি হইলেন। 
এই কবিতাটা যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয়, উত্তর- 
চরিত পাঠক এমন কেহই নাই, ধাহার এই শ্লোকটা, অস্ততঃ ইহার 
প্রথম চরণ তিনটা কণঠস্থ মাই। চতুর্থ চরণটার অপ্রিকাংশই পাদপুর- 
খার্থ গ্রস্তত, এবং যখন কবি বামন্তরীকে মূণ্ছ্তি করিতেছেন, তখন 
তাহার মুখ দিয়া কেবল পাদপূরপার্থ শব্দ প্রয়োগ না করাইলেই ভাল হইত। 
ঘাসন্তী চতুর্থ চরণের “তামেব” পর্য্যন্ত বলিয়াই মুচ্ছি তা হইলে কবিতাপরণ 
রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত। যথা 
বাক্যবিপূতিঃ পতনঞ্ণ যুক্তম্‌। 
এই নামান্য কৌশল ধে ভভূতির অপরিজ্ঞার্ত ছিল, এম নৃহে। 
ভিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তিদ্বার কবিতার পুরণ! 
করিয়াছেন। কিন্ত বোধ হয় এ স্থলে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্য দিকেই 
ছিণ। তিনি যে বাসন্তীকে মান্ুষীভাব দিয়াই সাজাইভেছিলেন, তাহা 
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যেন এ স্থলে বিস্ৃতপ্রায় হইয়া বাসস্তী যে বনদেবী-_সমুদয় প্রকৃতির 
এরতিরপস্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্য্ের সমক্ষে সঙ্ুচিতা বা 
ৃচ্ছাপন্না, এই ভাঁবই ব্যক্ত করিয়াছেন। | ূ 

বাস্তবিক উৎকট দুক্রিয়া মাত্রই এমনি অনৈসর্গিক ব্যাপার যে, " 
তাহার অনুষ্ঠাতাকে সর্বদাই মনে মনে ভাবিতে হয় যে, সমুদায় জগৎ 
তহার ছুষ্তি জানিতে পারিতেছে এবং তাহা জানিয়া ক্ষু ও বিচলিত 
হইতেছে। রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরাষ়্ণা, ধর্মপ্রীকে 
বিবাপিত করিয়া অতি অনৈসর্ণিক কার্ধ্যই করিয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থলে 
বনগেবীর মৃচ্ছ্ কমিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ভবভৃতির মনে 
ভাব কিছু অধিঝ প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার 
জনাই' তিনি বাসম্তীর মান্ুষীভাব বিস্বতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, " 
তবসুতি অনৈসর্গিক কার্ধ্যকেই পাপ কার্ধ্য বলিয়া যেন স্পষ্াক্ষরে নির্দেশ 
করিলেন । 





(৬) 
উপাস্কে স্থচিত রামের অগ্কুতাপের সবিস্তর বর্ণনৈ প্রবৃত্ত হইয়া কৰি 
প্রথমতঃ দেখা ইয়েন যে, সীতাবিবাসন কাটা অনৈসর্গিক অতএব পাপ- 
কার্ধ্য, রামের মনে এই ভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল ॥ এক্ষণে মানুষের পক্ষে 
কিরূপ কার্ধয অনৈসগ্গিক, তাহা স্পষ্টতর করিয়া দখাইতেছেন। 
বনদেবী মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মোহভঙ্গের পর তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন-- 
ততকিমিদমকাধ্যমন্থষ্ঠিতং দেবেন ? . 
তবে কেন দেব! এই কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? 
রাম বলিলেন, 
লোকো ন মৃষ্যতীতি। 
লোকে সহা করে না বলিয়া। * 
৫ 
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বাঁসন্তী জিজ্ঞার্সী করিলেন. 
তৎ কন্য হেতোঃ। 
তাহা, কিসের কারণে ? 
রাম বলিলেন_- 
স্‌ এব জানাতি কিমপি। 
কি, তাহারাই জানে। 
তখন বাসন্তী তিরস্কার করিয়! বলিলেন -২ 
অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং 
কিমযশো নন ঘোরমতঃপরম্। 
কিমভবদৃবিপিনে হরিণীদৃশঃ 
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে। 
হে কঠিন! যশই তোমার প্রিক্ম। কিন্তু ইহা অপেক্ষা) খোরতর 
অবশঃ আর কি আছে? হায়! বিপিনে মৃগন্বনার কি হইল, হে ভূপতে ! 
তাহার কিরূপ অনুমান কর, বল। 
পাঠক দেখুন যে, আজি কালি লৌকে যেরূপ “সহজ জ্ঞানের” 
(ইনটুইযণ) ছারা কোন্‌ কাধ্য ভাল, কেঃন্‌ কার্য মন্দ, ইহা নিশ্চয় 
করিয়া লইবার জল্পনা করে, এখানে সেরূপ “সহজ জ্ঞানের” কোন 
কথাই নাই। আবার আজি কালির প্রগলভস্বভাব নবীনদিগের মুখে 
এরূপও শুনা গিয়া থাকে যে, “কি ভাল, কি মন্দ, তাহা লোকের 
কথায় বুঝিতে হয় না” এখানে সে কথাও নাই। বোধ হয়, ভবভূতির 
যতে লোকে ভাল মন্দ বলিলে তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া সে কথ 
সহেতুক কি অহেতুক-_সেই কথা পরবন্তী বা দূরবর্তী, লোকের অভি- 
মতির-অনুরূপ কি“বিরূপ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের 
অবধার্ণ করাই বিধেয়। 
পাঠক দেখুন যে, বনদেবী রামের যশোনিগ্দার তাদৃশ নিন্দা করিলেন 
না। কিন্তু যশের অভিলাষে তিনি যে অপকর্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে 
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ঘোরতর অপবশই হইগ্লাছে, এই বলিয়া তিরস্কা় করিলেন। অপকস্ম্ারা 
অযশঃ ভিন্ন প্রকৃত বশঃ হয় না। অতএব পাপ পুণ্যের বিচার লোকমুখ 
অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। যেহেতু লোকমুখই সাধারণতঃ সমস্ত 
সংসারের শ্রতিরূপন্থরূপ। 
বনদেবী জিজ্ঞাস! করিয়[ছিলেন, অরগ্যে পরিত্যক্তা সীতার কি দশ! হই- 
য়াছে, ভাবিয়াছিলেন কি? 
রাম তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অতএব নিরাশমনেই বাললেন_- 
*. কিমত্র মন্তব্যম 
অন্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোললৃষ্টে 
স্তম্তাঃ পরিক্ষরিতগর্তভরালসায়াঃ । 
জ্যোৎম্নামরীব মৃছমূগ্ধমুণালকল্া 
ক্রব্যাস্থিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা ॥ 
আর কি মনে করিব_-- 
আসযুক্ত এক বৎসর বয়স্ক কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিশ|লিনী, স্পন্দিত 
গর্তের ভরে মন্থুরা সেই সীতার জ্যোতস্নামরী, কোমল এবং মনোহর মৃণাল 
সদৃশ দেহলত। নিশ্চয়ই শ্বাপনগণকর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। 
সীতার কুরঙ্গের স্ায় বিলোল দৃষ্টি এবং মুনালকল্প অঙ্গলতিকার অন্থু- 
ধানে রামের মনে সীতার মূর্তি শ্কটাক্কৃত হওয়ায় যেন তাহার অস্তিত্বের 
প্রতীতি জাগরিত হইয়! উঠীল। কবি তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিবার নিগিত্বই 
বোৰ হয় ছায়ামরীর মুখে এই উক্তি দিয়াছেন। 
অজ্জউন্ত এসা ধরামি_- 
আর্ধযপুত্র এই আমি জীবিত আছি। 
রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন -- 
হাঁ প্রিয়ে জানকি ! কাপি। 
হা প্রিন্বে জানকি কোথায় আছ ? 
নাটকে নির্দেশ নথ থাকিলেও এই স্থলে রঃণ পুনঃ পুনঃ ব্ররূপ বিলাপ 
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বাক্য কহিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁনয়াছিলেন। কারণ ইহার পরেই করি 
ছায়াময়ীর মুখে কহিলেন_ 
হন্ধী হদ্ধী অজ্জউত্তো পমুক্ককণ্ঠং কুঞ্ো ! 
হা বিক্‌ হা বিক্‌ আর্পূত্র যুক্তকষ্ঠে রোদন করিলেন। 
কৰি এ স্থলে তমসার মুখ দিয়া রামের তাৎকালিক বিলাপ এবং অনু 
তাপের প্রকৃত তাত্পর্ধ্য প্রকাশিত করিলেন। তয়সা বলিলেন-: 
সাম্প্রতিকমেবৈতৎ কর্তব্যানি দুঃখিতৈছ্খনির্বাপনানি। _ 
পুরোৎ্পীড়ে তড়াগনা পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া । 
॥ শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং গ্রলাটৈরেব ধাধ্যতে ॥ 
ইহা যুক্তই, বিলাপদ্বারাই ছুঃখনির্বাপণ করিতে হয়। 
জলাশয়ের জলবৃন্ধিরূপ উপদ্রব ঘটিলে তাহার জল নির্গত করিয়া দিলেই 
যেমন তাহার প্রতীকার হয়, মনেইরূপ শোক ক্ষোত উপস্থিত হইলে বিলাপ 
দ্বারাই হৃদয় শান্ত হয়। 
পাঠক, তমসার দৃষ্টান্তটা দেখুন, তিনি যে জলঙয়ী নদী, তাহা কবির 
কেমন মনে রহিরাছে। 
তম্স! বলিতে লাগিলেন__ 
বিশেয়তঃ রামভদ্রস্য বহতরপ্রকার কষ্টো জীবলোকঃ! 
ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা 
্রিয্লাশোকো জীবং কুন্কুমমিব ঘর্ধঃ ক্লময়তি। 
স্বয়ং কৃত! ত্যাগং বিপনবিনোদোইপ্যস্থলভ 
স্তদদ্যাপুযচ্ছণাসো ভবভি নন্থু লাভো হি রুদিতম্‌॥ 
বিশেষতঃ সংসারে রামভদ্রের নানাবিধ কষ্ট! অবহিতমনে এই পৃথিবী 
পানীয়? কিন্তু উত্তাপ যেমন কুস্ুমকচে স্তন করে, সেইরপ প্রিয়াশোক 
ইহারু জীবনকে গ্রানিমুক্ত করিতেছে! আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং 
ধিলাপের দ্বারাও শোকের শাস্তি সম্তাবিত নহে। তবে বিলাপ নিষ্ষলও 
নহে, যেহেতু উহাদ্ধারা অদ্যাপি জীবনধারণ হইতেছে। 
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কিঞিৎ মন্ুধাবন করিয়! দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন বে, পাপ- 
কার্যযের পর যে অনুতাপ জন্মে, তৎসন্বান্ধেও ভবভূতির মত নব্য মত হইতে 
ভিন্ন। ভবভূতি আর্ধযপপ্ডিত, আর্ধ্যপপ্ডিতদিগের মনে কার্ধাকারণশৃঙ্খলার 
একান্ত অচ্ছেদ্য অভেদ্য স্থিরভাব অতিপূর্বকালাবধি জাজ্জল্যমানরূপে, 
প্রতাক্ষীভূত। তীহারা কাধ্যকারণসম্বন্ধের কদাপি প্রক্কৃত,উচ্ছেদ হইতে 
পারে, ইহ! (লোকশিক্ষা বা সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে বাহাই বলুন, ) মনে মনে 
কখনই স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে কি পাপ কি পুণ্য কিছুই 
ক্ষালন নাঁই। অন্গতাপ পাপের অবশ্যন্তাবি ফল মাত্র, গ্রায়শ্চিন্ত নহে। 
হুর্ঘতির উপর অনুতাপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রকৃত 
ভাব, (বাহাঁকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্তমান 
আছে, সম্পূর্ণ বিকৃত হয় নাই। পাপের ক্ষালন হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার 
কোন কারণ নাই। কিন্ত আজি কালি পুস্তকে বস্তুৃতায় কথোপকথনে 
সর্বদাই যে অনুতাপ শব্দটার ব্যবহার হইরা থাকে, সেটা ইংরাজি “রিপে- 
ন্টান্স” বা মুদলমানি “তোবা” শব্দেরই অন্কুবাদ মাত্র। অনেকে মনে করেন 
বে, রিপেন্টান্স বা তোবা দ্বারাই খুষ্টায় বা মহন্মদীয় ধর্্মমতে একবারে পাপের 
ক্ষলন হইয়া যায়। অতএব অস্থৃতাপদ্বারাও তাহাই হয়; অর্থাৎ পাপ 
কার্যের স্যাক প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু ভবভূতি তাহা বলেন না। অতএব 
ভবভূতির অন্থ তাপ এবং নব্য অন্থুতাপ বিভিন্ন পদার্থ। এই জন্যই তবভৃতি 
তমসাকে দিরা বলাইলেন, প্র 

« তদদ্যাপুযচ্ছণাসো ভবতি ন্থু লাতো হি রুদিতম্‌।”? 

অদ্যা্ি যে উচ্ছাস হইতেছে, অর্থাৎ, জীবনরক্ষা হইতেছে, তাহাই রোধ 
নের লাভ। 

অনুতাপের প্রকৃত ফল কি, তাহা বলিয়া দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক যে 
ফল, অর্থাৎ লোকের বিরাগমোচন, এবং অত্যাচরিতের মন্্যপরিহার, কবি 
এই ভৃতীয়াঙ্কের উত্তর ভাগে তাহা কেমন জুন্দঃ রূপে দেখাইয়ছেন, পরে 
দৃ্ট হইবে. * 
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তৃতীয়াঞ্কের যে পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, 

রাঁম এবং ছায়াম্য়ী সীতা উভরের পঞ্চবটীতে আগমন, স্থিতি ও তথা হইতে 

তিরোধান একই সময়ে সংঘর্টিত হইয়াছিল । ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভৃতী- 

যাঙ্গের প্রথম ভাগে উপাঙ্কে) বর্ণিত কার্ধাগুলি যদিও সমুদায় অঙ্কে যাহা- 

যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মাত্র; তথাপি দেইগুলি ক্ষণমাত্রে 
নির্ধাহিত হইয়াছিল আর সবিস্তরে তৃতীয়াঙ্কের ব্যাখা! যে পর্যন্ত স্মরা হই- 
য়াছে, তাহাতেও দুষ্ট হইয়া থাকিবে বে, কি ছার়ামরীর, কি বাসম্তীর, স্টি 
তমনার মুখ দিয়া কবি যখন বে উক্তি বাহির করিয়াছেন, তংসমুদয় রামের 
নিজেরই তত্তৎকালোচিত মনোগত ভাবের অনুরূপ কথা হইলেও হইতে 
পারে। 

অতএব অগ্রমাণ হইতেছে যে, তৃতীগ্নাঙ্কে ছায়ামরী রামের সহচারিণী; 

তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইর| থাকে, সেইরূপ ক্ষণ- 
কাঁল মধোই নিশ্পন্ন; এবং তীতয়াঙ্কের উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রামহৃদ- 
যেই বিলোড়নন্বর্ূপ__এমন ভাবে আভাসিত। স্থনরাং সমূদায় তৃতীয়াঙ্কটী 
ামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় পর্যবসিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত 
হইতেছে না। শোকাদি যে কোন তাৰ অতি প্রবলরূপে মাঁনবমনে অধি- 
ষ্টিত হইলে জড়জগৎ যে জীবিতরূপে প্রতীরমান হয়, বাষস্তী ও তমসা 
বিরহশো কমুগ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্ক। আর মৃতবন্ধুক ব্যক্তিরা যে, 
সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ স্বপ্নাবিস্থায়। আপনাদিগের হৃদয়মধোই সেই সেই 
বন্ধুর ইঞ্গিত পরামর্শাদি হহণে কৃতার্শবন্য হইয়া থাকেন, ছার়ামধী সীতা 
রামের প্রেমময় স্বদরেন্র' দেই অবস্থার পরিচায়ক । ভবভূতি যষ্ত অস্কে এই 
কথ একপ্রকার অতি স্পষ্ট করিরাই বলিয়! দিয়াছেন, যথা-_ 





চিএং ধাত। প্যাত্ব। নিহিত ইব নির্মায় পুরতঃ 
প্রবাসেগ্যাশ্থাসং ন.খলু ন করোতি প্রিরজনঃ। 
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জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে | 
কুকুলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যতইব। 

দীর্ঘ কাল একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া নির্শিতাকাররূপে সন্ুখে, স্থাপিত 
প্রিয়জন বিগ্রযুক্ত হইগ়্াও সাস্বনা প্রদান করে। কিন্ত সে প্রকার ত্রমের 
নিবৃত্তি হইলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ অসার প্রতীয়মান হয়। তখন হৃদয় যেন 
*তুযাগ্থির রাশিতে দগ্ধ হইতে থাকে। 

বস্তুতঃ পঞ্চবটা বনে রাম.একাকী, তাহার সীতা-বিয়োগ'শোক উদ্দীপিত, 
মেই শেঁকের সময়ে বাহা জগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী 
টতারপে তাহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত করিতেছিল, কৰি 
তৃতীয়ান্কে তাহাই দেখাইয়াছেন। 

এক্ষণে অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এন্সপ বর্ণনায় নটিকের কোন্‌ প্রকৃত 
উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটা যে 
উত্তরচরিতের সর্ধপ্রধান অঙ্গ, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা 
নির্ণয় করা আবশ্যক । 

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত-- 
কেবল ইহার একটী কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাট্য. বস সহিত 
সীতার পুনমিলন। রামায়ণ প্রবন্ধে রামকর্তৃক মীতার পরিত্যাগ, এবং তদ- 
নত্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিস! কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় 
শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা তেমন সাঁধ্বী, তেমন রামপ্রে- 
মময়ী নায়িকা; রাম তেমন অগাধসত্ব মহাপুরুষ, তেমন অনুকূল নায়ক, 
তথাপি তাহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে তেমন শোচনীয় হইল, ইহা! 
ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। প্রন্ূপ ভয় 
এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহী জনের অনাস্থা অন্মিতে পারে। জাতি" 
বিশেষের ও ধর্ম্মীবিশেষের প্রকৃতি অন্ুদারে সংসারের প্রতি তাদৃশ অনাস্থা 
যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়। গণ্য না হউক, কিন্তু আর্ধ্যপণ্ডিতদিগের মতে 
তাদৃশ অনাস্থা সংসারাশ্রমের নীতির অন্থগহ নহে। এই জন্যই অনেক্কীনেক 
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আর্ধা পণ্ডিত রমারণের আধ্যানে জ্ঞধ্যাত্মিক ভাব সন্িবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ 
উ নকল কার্ধা যে ঈশরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটন-পূর্ববক উল্লিখিত 
ভীতিদংশয়াদির নিরাকরণচেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ভবভূতি যথাসাধ্য 
লৌকিক ভাব রক্ষ। করিয়াই উত্তরচরিতে রামনীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্ব্বক 
লোকের শোকসংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
বোর হয়। কৰির মনের এই ভাবটি সম্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষণের উক্তিতে 
ঘেন প্রকাশিত দেখ! যায়। সীতা রসাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন__ 

কথং বিলক্প এব বৈদেস্থাঃ সম্পন্ন: ! হা দেবি, দণ্ডকারপ্যবাসপ্রিয়সল্ি! 
হা চারিত্রদেবতে ! লোকান্তরং পর্যযবসিতাসি ? চর 

ইতি মুচ্ছতি। ্ 

কিন্ত বৈদেহী বিলয়প্রাপ্ত হইলেন ! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখিএ 
হা দেবচপিত্রে! তুমি লোকান্তর প্রস্থান করিলে? এই বনিষ্কা মুচ্ছিতি 
হইলেন। 

লক্ষণ কাঁতর হইয়া বলিল উঠিলেন-- . 

ভগবন্‌ বাল্মীকে ! পরিত্রাযস্থ পরিভ্রারস্ব এষ কিং তে কাব্যার্থঃ? 

ভগবন্‌ বান্মীকে ! পরিত্রাণ করুন্‌ পরিজ্রাণ করুন্। এই কি তোমার 
কাব্যের প্রয়োজন? , ূ 

লক্ষণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণপাঠকসাধারণের হদগত শোফের পরিচায়ক, 
এবং সেই শোক নিবারণের প্রার্থনা। রামায়ণ পাঠকের মনে এই ভাবের 
উদয় হয় যে, সীতার স্তায় গৃহিণী ও রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা 
যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসারস্থখের বাসন! আর.কে 
করিবে ?__সৃতরাং তাজাদের মতে রামায়ণের নির্বহণ কার্ধ্য অন্তরূপ হইলে 
ভাল হইত। ভবভূতি লক্ষণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, 
এবং সেই জন্তই তিনি বান্ধীকির হইয়া রামসীতার পুনর্মিলন সাধনপুর্ববক 
গেই শোক নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পুরণ করিয়াছেন । 
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এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামিসীতার হাসির পক্ষে রূপকময় তভীষ 
স্কের উপযোগিতা কতদূর। | 

উিউপাতিভাগ কানে এব আদ প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক 

-নাউকের উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিলাম । এ নাঁটকে বরশিত আছে, 
এক.রাজা তাঁহার ধর্্শীলা পতিপরায়ণা পত্তীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ বৎসর পরে তাহার সেই দন্দেহ যায়, 
এবং তখন তিনি অন্থভাপে মুগ হইয়া পড়েন।. অন্তর রাষ্জীর একটি 
পাষাণমন়ী সৃর্তি রক্ষিত হইয়াছে, শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া সেই প্রতিমূর্তি দেখিতে 
যানগএবং তৎসযীপে অনেরু করুণবিলাঁপ রুরেন ॥ বস্তুতঃ পর মূর্তিই জীবিতা 
রাজপত্ী স্বরং।" পতিনি স্বামীর করুণবিলাপে বিগতছ্ঃখ! হইয়া. পুনর্ধার 
* স্বামীসহ মিলিতা হইয়াছিলেন। 

-. ফলতঃ পতিক্কত গুরুতর অবমাননায় অবমানিতা গত্রীর মন্ধান্তিক ছুংখ 
রন্নপে বই যে আর কিছুতেই যাইবার নহে, ইহা! সাধারণ প্রতীতি। অব 
মানিতা শোকবিহ্বলা স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,-.“আমি মরি, এবং মরিয়া 
দেখিতে গাই, তুমি আমার জন্য কাদিতেছ, তাহা হইলেই ছুঃখ যায় 1 
যে কবি স্ত্রীলোকদিগের মনের এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝেন) তিনি বৈদে- 
শিকই হউন, আর দেশীয়ই হউন, তাহারে পরিত্যক্ত স্ত্রীর স্বামীর সহিত 
গুনধিলন সাধন করিতে হইলে স্ত্রীকে গতগ্রাণীর ন্তায় প্রতীয়মান করাইয়। 
স্বামীর “কার্গা” শুনাইতে হয়। স্বামীর অবিচলেত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় 
ছস্কতিনিবন্ধন গর্ত অন্নুতাপের এবং লোক-লজ্জা-নিবারক তাদৃশ কোন 
প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মান্র আত্মগৌরধ 
সবে,পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনগ্রহণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধবী- 
দিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবল ভাবেই বিরাজ করে। তাঁহার! 
যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসঞ্জনে গ্রবণা ও আত্মবিলোপে সক্ষমা হউন, 
তাহাদিগের সাধবীতাটিই অল্স্ত হতাশন-্বরপ। জগতীতলে সাধবীপ্রতিম। *' 
সীতাও সুতরাং প্ররূতী একটি অগ্লিশিথা। -ুক্ধাত্রী পৃথিবী এবং ভ্রিলোক- 


৬ 


৪২ বিবিধ প্রবন্ধ। 


পাবনী গ্গও তীহার-সন্বন্ধে- বলিয়াছিলেন, "আবয়োরপি বৎসঙ্গাৎ পবিত্স্বং 
্রৃষ্যতে” ( ফবাহার সংসর্গ লাভে আমরাও পবিজ্ব হইয়াছি। ) এমন 
নীতাকে যে রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রামের সহিত সীতার পুন- 
শ্িলন সাধন করিতে হইলে লোককে অবশ্যই দেখাইতে হইবে ধে, রাম 
সীতাকে গতগ্রাণা জানিয়। তাহার. জন্য প্রকৃত ছুঃখে ছুঃবী এবং. নিজ 
হুষ্কতিবশতঃ প্রক্কত অন্নুতাপে অনুতপ্ত । 

দি অন্থতাপানি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে- আনিয়া দ্াখৈর 
মিলান হইত, তাহা হইলে লোকের বনস্তপ্টি হইতে পারিত.ন। প্রত 
সীতার প্রতি লোকের .অত্রদ্ধা জন্মিত। অভিজ্ঞান-পকুস্তপের সপ্তসাক্কে 
কালিদাস যে ভাবে প্রত্যাখ্যাত! শকুন্তলার সহিত দুম্স্তের পুনস্সিলন সম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিজের মনেও যেন একটু খুঁত.রহিয়া গিয়াছে 
ৰলিক্প। বোধ হয়। ছুথ্বস্ত নিজ দুস্কৃতিজন্ অন্ুতাপে অনুতপ্ত, হইয়া যখন 
বলিলেন__ 


এজাগরাথিধিলীতৃত স্স্যাঃ সবগ্রুসমাগমঃ। 
বাম্পত্ত ন-দদাত্যেনাং দরষুংচিত্রগতামপি ॥ 
নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন সমাগম রহিত হইয়াছে, চিত্রান্কিত করিয়াও তীহাঁকে 
. দেখিবার উপায় নাই-কারণ নয়নবারি ৃষ্টি রোধ করে। * 
_. তখন মিশ্রকেশী বলৈন-- 
দববধা পমজ্জিদং তুঁএ পচ্চাদেস ছুকৃথং 
পিঅ সহীএ পচ্চিক্খং জ্জেব সহীজণপ্ম 
শ্রিযসখীর পন্থিত্যাগছঃখ তুমি তাহার সীর সমক্ষে 'সমপূরণকূপেইক্ষালন 
করিলে। 
এখানে গুঢ় ভাবটি এই--পরিত্যঞ্তা শকুস্তল! নিজে ছুন্স্তের অনুতাপ 
-* দেখিল না বটে, কিন্ত সেই জন্তই কবি যেন আপনার মমকে.বুঝাইলেন-- 
শকুস্তল। দেখিল না--তাহার সী দেখিল ত। " | 
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আবার যখন সপ্তনাক্কে সপুরা শকুন্তলা হসসত্তের সনাতনী, এবং পুত্র 
জিজ্ঞাসা করিল-- 
অন্ব কো৷ এসো 
মা! কেএ? 
তখন শকুস্তল! উত্তর ফরিলেন_. 
ভাঅধেআইং পুউছ। 
ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। 
উত্তরটা” বড় চমৎকার-জনক। চমৎকার-জনক এই অন্ত থে কবি 
পতুৰ্তমার যনের ভাব. যেরপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে & প্রকার 
কথা অপেক্ষা অধিক হুসঙ্গত অপর কোন কথা মনেই আনিতে পারা 
যায় না। কিন্ত শকুস্তলার মনের ভাবটী কেমন? মনটা স্বতঃই গ্রেমে 
গদ্গদ, অতি নম্র) কিন্তু উহা হইতে পরিত্যাগছুঃখ এবং অপমানলজ্জা 
অপনীত হয় নাই। কৰিকে এই জন্তই ছকবস্বকে দিয়া শকুন্তলার পায়ে 
ধরাইতে হইল। যথা-. 


স্তন হৃদয়া গ্রত্যাদেশব্যলীক মপৈতুতে ' 
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদ! বলবানভূৎ। 
প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ত. 
জজমপি শিরদান্ব:কষিপ্াং ধুনোত্য হি শৃ্য়া ॥ 
ইতি পাদয়োঃ পততি। 


হে স্ুগাত্রি! হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যানছুঃখ দূর কর। কিজুন্ত জানি 
না, তখন আমার মনে প্রবল মোহ জন্মিয়াছিল। মোহান্ধ €লাকদিগ্রের 
শুভ বিষয়েও এই ব্ূপ আচরণ হইয়া থাকে। অন্ধ' ব্যক্তির মন্তকে 
পুষ্পমাল৷ নিক্ষেপ করিলেও নে সর্গাশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়ঠ এই বলিয়া 
চরণে পতিত হইলেন। 

কিন্তু ইহাতেও হইল না। কবি ছূর্ধাসার শাপগ্রভাবেই যে ছুশ্ান্তের 
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বিশ্ব জসগিয়াছিল, তাহ! শকুত্তলাকে বুঝাইয়া মহায়ুনি ম্রীচিকে দিয়া 
আজ্ঞা করাইবেন। 

- বৎস্যে! বিধিতার্থাপি তদিদানীং 

সহ্ধর্চারিণং গ্রতি ন ত্বয়া মন্থ্যঃ কবণীয়ঃ । 

রৎসে! রমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে স্বামীর প্রতি আর ক্রোধ 
ক্ষরিও না। 

রামসীতার লন ছে তব কোন সূ হের আই 
তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশৌক বর্ণনাবসরে রামশীতার পুন্নর্থিবনের 
পথ সম্যক. বূপেই পরিষ্কত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন সয়ে 
রপ্তমাঙ্কে অরন্ধতী সীতাকে মুষ্ছাপ্রস্স রামের নিকট আনয়ন করিয়া 
রণিলেন-- 

.. দ্বরস্ব রংসে বৈদেহি যুঞ্চশালীনশীলতীষু। 
এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়ম্পর্শেন গাণিনা ॥ 

রৎসে মন্থর হও লজ্জাশীলতা গ্ররিত্যাগ কর; আইস প্রিয়ম্পর্শ হস্তদ্বারা 
আমার বাছাকে বাচা'ও। 

সীতা! অমনি সসন্ত্রমে গিরা রামের'শরীর ল্পর্শপুর্বক বণিলেন_ 

যমসমসছ্ অজ্জউত্ক! | রি 
আর্ধপুত্র স্মাঙ্গস্ত হও। 

কিন্তু যদি তৃতীয়ান্ছে বর্ণিত রায়ের বিলাপাদি পুর্বে শ্রুত না 
থাকিত, তাহা হইলে শ্রী কথা এবং এ কার্ধাটা বড়ই বিসদৃূশ বোধ 
হ্ইত্ত। 

অতএব ভবসৃতির পক্ষে সীতার্কে গতপ্রাগাবন্থবৎ করিয়া রামের বিরহ . 
ছুংখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল । 
, কিন্তূ,গক্ষান্তরে সীতা একান্ত রামপ্রেমমদ্রী, রামের নিকট তীহার 
ক্রোধ নাই, তেজ নাই, এমন কি, প্রায় অভিমান পর্যন্তও নাই রলি- 
লেই হয় তীহার জীবনে জীবন পর্য্যন্ত রামরূপ মোহন যন্ত্রের রঙগ। 
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রামকূত অত্যাচারে তাহার যতই ছুঃখ. হউক, তিনি সমুদায় আপনার 
ভাগ্যের দোষ বলিয়াই দনে করেন। অন্যে তাহার হইয়া রামের প্রতি 
ব্রিক্তি প্রকাশ রুরিলেও তিনি তাহা সহা করিতে পারেন না। সেই 
বিরক্তিতে তাহার কিছুমাত্র সহাম্ুভূতি হয় না। তবে তাঁহা হয় না 
বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লঙ্জিত হয়েন বটে, এবং এরূপ লজ্জামধ্যে 
হে ছুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভি- 
মান সেই টুক মাত্র। 

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটাকে, এমন পবিত্র অপেক্ষা ও 
পর্ব ্রক্কতিটুকে সর্বতোতাবে অক্ষুঞ্ণ রাখিয়া! তবভূতিকে রাম সীতার 
গুনর্মিলন সাধন করিতে হইম্বাছিল। : আমাদিগের বোধে এই জন্যই 
তবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরথীর বরপ্রাপ্ত। লোক- 
.লোচনের অগোচরা ছায়াময়ী সীতার কন্পনা? 

যদি ভবভূতি পূর্কোপ্থিখিত বৈদেশিক কবির "অনুরূপ করিয়া উত্তর- 

চরিতের নায়িকা মীতাকে নিজ প্রতিমৃত্তিরূপে অবস্থাপিত করিয়া তাহাকে 
রামের বিলাপ শ্রবণ, করাইতেন, ছাহা হইলে কি ভাল হইত? সীতার 
গাড়তম প্রেমভাব এবং "চিত্তের ীকাস্তিক সরলতা কি সেরখ করিলে 
রক্ষা পাইত সীতা কি অমন “সঙ 'সাছিয়া” বসিতে পারিতেন £ 
সীতা৷ কি রামূকে দেখিয়াই চকিতা, ইস্ট স্বে্ুরোমাঞ্চপূর্ণা হইতেন 
না? অথবা 1 


ণণেছু মং অন্তণো অঙ্গেস্থং বিলঅং অস্ব!” 


মা! আমাকে নিজ অঙ্গে লীন করিয়া লও। ূ 

বলিয়া পৃথিবীতে মিশিয়া যাইতে চাহিতেন না? আর যদি সীতা 
ওরূপে “সঙ সাজিয়া” স্বামীর অন্কুরাগের এবং অহ্তাপের প্রমাণ লইতে ' 
বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই নীত্তা কি আর তবভৃতির বা ক্ামাদের 
নীতা থাকিতেন ? মর 
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অতএব এক পক্ষে পীভাকে রামের বিলাপ ও মন্ান্তিক যাতনা 
দেখাইবার প্রয়োজন, আবার পক্ষান্তরে যদি সীতা তাহা দেখিতে গ্বারেন, 
তবে তাহার প্রক্কতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়_এই বৈষম্য বিবেচনা করিয়া 
কবি ছায্নাময়ীর করনা করিয়াছিলেন। রামের হৃদয়বাসিনী সীতার 
সমক্ষে রাম কান্দিলেন। যথোচিত হইল__লোকে তুষ্ট হইবা। সীত। 
সপ্তমাঙ্কে বলিয়াছেন-_ ্ 

জাণাদি অজ্জউত্তো সীতাছুক্থং পমজ্জিছুং। টু . 

সীতার ছুঃখ কেমন করিয়া মোচন করিতে হয়, তাহা আর্য্পুত্র 

জানেন। চা 
আঁমরা ঝলি, ভবভূতিই জানিতেন, তিনি কিরূপ করিয়া বর্ণন 
করিলে রামের গতি লোকের মন্্য বিগত হইবে, এবং যে সীত! সেই সীতা! 
থাকিয়াই রামের সহিত পুনর্বার মিলিত! হইতে পারিবেন। 





(৮) 
ভৃতীক্মাঙ্কের উপাদান যে রামের বিরহমোহ এবং এ অঙ্কের প্রণয়ন 
ব্যতিরেকে যে রাম সীতার পুনর্মিলন লোকের হৃদয়গ্রাহী হুইতে পারে 
না, তাহা! প্রতিপাদন কর! গিম্বাছে। এক্ষণে রামকৃত অন্গুতাপের আন্ু- 
ষঙ্গিক ফলম্বরূপ বে সুপ্রণালীতে এ পুনর্মিলনের পথ পরিস্কত্ হইয়াছে, 
তাহা দেখান যাইতেছে। র.ম স্বরৃত ছুফার্ধ্য নিবন্ধন অন্ৃতাপে:,দগ্ধ হইয়া! 
বলিলেন, 
কষ্টং ভোঃ কষ্টম.! 
দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যাতে 
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনা! 
অলয়তি তনুমস্তর্দাহঃ করোতি ন ন্মসাৎ 
* প্রহরতি বিধিষরশচ্ছেদী ন কস্ততি জীবিতমূ 
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কিক! কিক! 
গাঢ় উদ্বেগে হৃদয় দলিত হইতেছে , কিন্ত দবিখওড হইতেষ্টে না। শরীর 
জবশ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে দ1।, 
অস্তর্গীহে তন্ধ দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একবারে তম্মসাৎৎ হইতেছে না। 
ইর্চ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছে, -কিস্ত জীবন কর্তন করিয়া ফেলি- 
তেছে না। 
ছায়াময়ীর মুখেও বাহির হইল, 
এবং গ্রেদং। 
টি অ্রইরূপই বটে। . 
রাম আপনীর ছুঃখ মনৈ করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিয়া থাকিবৈন, 
সীতাও অবিকল এইরূপ বিরহ্যাতনা ভোগ করিতেছেন। কিস্তু তিনি 
তাহা ভাবুন বা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই 
সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার অবশ্তস্তাবী। অনন্তর যাহাদের 
জন্য তাহাদিগের এত ছুঃখ, সৈই পৌরজানপদদিগকে রামের মনে পড়িল, 
একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা মাত্র_-অভিমানই অধিক) গ্র্তার 
উপর রামের যে. ক্রোধ, হইতে পারে না, সেজন্ত হউক বা না হউঞ্চ, 
এখন রাম শ্রোকে এবং অন্তাপে দ্ধ, ক্রিষ্ট এবং মলিন; এ অবস্থায় 
লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সুতরাং ক্রোধের স্থানে 
অভিমান দেখা দিল। রাম লিলেন_- 
হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ ! 
ন কিল ভবতীং স্থানং দেব্যা গৃহেইভিমতংতত 
স্ণমিব বনে শৃন্তে ত্যক্তা' ন চাপ্যহ্ুশোচিতা | . 
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিভ্রময়স্তি মাঁ্‌. 
ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রপীদত কুদ্যতে ॥ 
ছে পৌরজানপদ মহাশয়ের ! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদৈর অভি" 
মত হয় নাই, এজ্ন্ শূন্' বনে তণের স্থায় তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি, 
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এবং ভ্যাগ করিয়াও অন্থুশৌচনাঞ্করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল 
পঞ্চবটী প্রভৃতি পদার্থ নিচয়্ আমাকে বিকলচিত্ত করিতেছে! অতএব 
এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিক্পায় ভাবে এইরূপ ক্রন্দন করি- অর্থাৎ সীতার 
জন্ত আমি কীদিতেছি বলিয়া অগ্রসন্ন হইও না। 

& সসম্ে রামের মনে আশা ভরসা কিছুই ছিল না। এখন কি 
তিনি তাবিতে পারেন যে, সীতা বাচিয়া আছেন? তিনি অযক্ষণ পূর্বেই 
বলিয়াছেন 

জঁব্যাপ্টিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা। প্‌ 

'নিশ্টয়ই শ্বাপদগণ কর্তৃক তাহার অঙ্গলতিকা বিলুপ্ত হইয়াছে! কট 

অতএব পৌরজনেরা প্রসন্ন হইয়া অন্থমতি দিলে তিনি সীতাকে পুন 
্নান্ব ঘরে আনিবেন, এরূপ ভাব স্ুসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক বাম 
একান্ত অভিমানে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, হে পৌরগণ | আমি তোমা- 
দের কথায় অনেক করিয়াছি, এমন যে সীতা, তীহাকেও তৃণব্ 
যাগ করিয়াছি, এখন তাহার জন্ত একটু কাদি ভোমরা অপ্রসন্ন 
হইও না। প্র 
*. রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে ?. ঘাহাদিগের 
কথায় রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের প্রতি 
রামের ক্রোধ এবং অভিমান প্রকাশিত হওয়ায় সীতার: যে অবশ্ঠই 
কিছু মনস্তপ্টি হওয়া! সম্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভৃতি'কি 
নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়ামর়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অখবা সীতার চিত্র 
বুবিদ্বাছিলেন ! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এ স্থলে কোন কথাই বাচির 
করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা 'যে পৌরজনদিগের প্রতি 
বিরক্ক হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে 
তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের 
মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাহার রহিত ছায়াময়ী সুতরাং 
'অন্তর্থিতা হইলেন, সেই জন্য / 
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বনদেবী রাষকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্ম্যাবলশ্বন করিতে অনুরোধ করিলে 

রাম বলিলেন-_- 
কিমত্রোচাতে ধৈর্যযমিতি ! 
দেব্যা শৃন্ভস্য জগতে! ছবাদশ: পরিবৎসর£। 
লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ'বাঁমে। ন জীবতি ? ॥ 

ধৈর্যোর কথা কি বর্ধিতেছ? এই সীতা শূন্য জগতে দ্বাদশ বৎসর 
অতিক্রান্ত হইল) সীতার নাস পর্যন্ত লুপ্ব হইয়্াছে। কিন্ত রাম অদ্যাণ্প 
বাচিয়া অঞ্ছে ! অর্থাত রামের পক্ষে ইসা অপেক্ষা টৈর্য্ের বিষয় আর 
কি আইতে পারে? | 

পাঠক এস্লে একটি প্রকৃত বিবরণ শ্নুন। কোন মহাপুরুষ আপ- 
নার সহ্ধর্ষিণি-বিষুক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেগ। মৃত্যু 
কালে তিনি গঙ্গাতীরে সমানীত হইলে বলিয়াছিলেন, পচিশ বৎসর 
ধরিয়া যে চিতাগ্িতে দগ্ধ হইতেছিলাম, আজিকার চিতায় তাহা নিবিবে! 
ভবভৃতি রার্মের মুখে ষে কর্ণ দিয়াছেন, তাহা এই প্ররুত কথারই 
অস্থকরণ। 

রামের এক্সপ মর্রত্দী বাক্যগ্রবণে সীতার মনে সহাঙ্গসুতি অবস্তাই 
এতদূর বৃদ্ধি পাইবে থে, তাহাতে স্বীহার মনে যেন একটু তম জন্মি- 
তেও পারে। "রাম যে তাহার প্রতি অন্কায় স্বাচরণ করির়াছেন বলিয়াই 
ছঃখভোর্গ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। 
বামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি দুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দৌষা- 
রোপ করিয়া তাহাকে নিষ্থরুণে, “কোপনে” “চণ্ডি, প্রতি নির্দিয়শীলতা- 
ব্যঞ্নক সম্বোধন করিক্স। ধঁকেন, রামহৃদয়বাঁসিনী সীতা! নিজেও যে কথন 
কথন সেইরূপ আপনার প্রতি দোষারোপ করিবেন, ইহা, আচ্ষি্য্যের বিষয় 
নখে। প্রহ্যত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন 
নীতার হৃদয়ে আত্মগ্নলানি জন্মিবে। কবি ছায়াময়ী এবং তমসার মুখ দিয়া 
এ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। শ্ছাঁয়াময়ী বলিলেন-- 


পি ৭ চর 


টে 
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মোহিদদ্ষি এদেহিঃ অজ্জঞউত্তবঅণেহিং। 
আর্ধ্যপুত্রের এই সকল বচনে মোহিত হইতেছি। 
তমসা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন-. 
নৈতাঃ শ্রি্নতমা বাচঃ স্লেহার্জাঃ শৌকদাক্ষণাঁঃ ৷ 
এতাস্তা মধুনোধারা স্ট্যোতস্তি সবিষান্তয়ি ॥ 
্নেহার্্র কিন্ত ছুঃসহ শৌকব্যগ্রক এই সকল কথা কেবল শ্্রিষ্ 
কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিগ্ধ মধুধারাস্থরূপ হইয়া তোমাতে 
শ্রবর্তিত হইতেছে। - 
রামের ন্েহবাক্য মধুর, এবং ০০০০০৪০০ 
আত্মগ্লানিই বিষ। 
রাম যে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহার বর্ণন করিয়া! বলিলেন, 
॥ আয়া খলুং- 
যথা তিরম্চীন মলাতশল্যং 
পরত্যুপতমস্তঃ সবিষশ্চ দংশ£। 
তখৈব তীর্রো হৃদি শোকশশ্কুঃ 
মর্ধ্মাণি কত্তল্পপি কিং ন সোট়ঃ ॥ 
অন্তরে বঞ্রভাধে প্রোথিত জলদ্গার নির্মিত শল্যের ন্যায়, এবং বিষাক্ত 
দংশনের ন্যায় হৃদয়ে নিহিত তীব্র শোকশ্কু আমার মর্দ্ভেদ করিতেছে, 
তাহা কি আমি সহিতেছি না? 
এইবারে ছার়াময়ীর মুখ দিয়া সীতা হৃদয়ের অবস্ঠপ্তাবিনী আত্মগ্লানি 
স্পষ্টই প্রকাশিত হইল-- 
এবং্ষি মন্দভাইনী পুণো বি আআসআরির্লী অজ্উত্তস্স। 
আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্ধাপুত্রের আয়াকারিণী হইলাম [ 
রাম নিজ ছুঃখ-সহিষুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন-- 
এবমতিনিফম্পত্তস্তিতাত্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তততততপ্রিয়বস্তদর্শনা দদ্যায়- 
মাবেগঃত - 


০ স্ 
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তথাহি 
লোলোল্লোলক্ষুভি তকরুণৌজ্জস্ত্তস্তনার্থং 
যো যে! যত্্ঃ কথমপি ময়! ধীয়তে তংতমস্তঃ। 
ভিত্বা ভিত্ব। প্রসরতি বলাৎ কোহপি চেতোবিকার- 
স্তোয়স্যেবা প্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ ॥ 
এই প্রকার অতিস্থির এবং এবং গভীরাস্তঃকরণ হইলেও আমার সেই 
দেই পরিস্ঠিত শ্রিয়বস্ত দর্শনে অদ্য এই আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। 
অতি,প্রীবলরূপে বিলোড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্বেগনিরোধার্থ আমি কষ্টসষ্টে 
যে যেষত্র করিতেছি,কি জানি কি অনির্বচনীয় চিত্তবিকার, অগ্রতিহত 
বেগ জলপ্রবাহ যেমন বানুকাময় বাধ ভগ্ন করে তদ্রপ, সেই সেই যত্ব 
ডেদ করিয়া চিত্তে প্রসরলাভ করিতেছে । 
একটু বিশিষ্টমনে দেখিলে এ স্থানে কবির অপরিসীম মানবচিত্তজ্ঞত'র 
বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম আঁপনার ছুঃখসহিষ্ণৃতার পরিচয় 
দিতে দিতে তাহার হেতু নির্দেশ সহ একটা সীমাবন্ধন করিয়াছেন । 
তিনি বণিক্াছেন_-“মম সংঘ্বততত্তপ্রিয় বন্তদর্শনাদদ্যায়মাবেগ:।” 
পুর্ব পরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্ত্র দর্শনে অদ্য আমার এই আবেগ। 
অতএব রামের "বলা হইল যে, প্রিয়বস্ত দর্শনই তাহার আবেগের কারণ, 
এবং এ আবেগ এ কারণে এ দিনই ঘটিয়াছে। বাম নিজ ছুংখ- 
প্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহছ্ঃখপ্রাবল্যের 
যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এপ 
আভাস দিয়াছেন। র্‌ 
অতএব ছাগ্সাময়ীর মুখে বাহির হইল-_. 
এদিণা অজ্জউত্তস্স হুব্বারদারুণারস্তেণ ছুক্খসংখোহেণ পপ্ফুরিদণিঅ- 
ছ্ুক্খং বিঅ আকম্পিদংমে হিঅঅং | " 
আর্ধ্যপুত্রের এই অনিবার্ধ্য এবং ছুঃসহ ছুঃখাবেগে আমার নিজ্ধ দুঃখ যেন 
প্রন্ফরিত হইক়্া আর্মীর হৃদয় কম্পিত করিভেছে। 
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পাঠক দেখুন, এই কথায় যদিও রামের ছুঃখে সীতার স্হাস্থৃভৃতি প্রকাশ 
পাঁইপ্তেছে বটে, তথাপি সনথান্তৃতির 'সতিশয্যে পূর্বে য় আত্মগ্লানির অবশ্য- 
স্তাবিতা উপলব্ধ হইগ্াছিল, সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ রথাত্ব 
পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার ছুঃখকে রামের ছুঃখ হইতে স্বত- 
রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ ছুঃখের বে ছেতুনির্দেশ্র এবং সীমা? 
বন্ধন করিয়াছিলেন, কৰি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন।- বোধ হয়, 
ভবভূতি মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রামের হৃদয় বিরহতাপে_গলিয়াছিল 
বটে, তথাপি যেন আরও একট! জাচ লাগাইবার প্রয়োজন আছে। ধরতিনি 
সেই আচ লাগাইতে চলিঘেন। বনদেবী একটা লতাকুঞ্জগৃহ দেখাই 
” গদ্গদম্বরে বলিলেন_- 
দেব দেব! 
অশ্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তত্মারগদত্তেক্ষণঃ 
সা'হংসৈঃ ক্কতৌতুকা চিরম্ুদ্গোদাবরীসৈকতে। 
আযান্ত্যা পরিছুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধস্তয়া! ' 
কাত্ঘ্যাদরবিন্নকুদ্মলনিতো মুগ্ধ: প্রণামাঞ্জলিঃ ॥ 
হে দেব! (একসময়ে) সেই সীতার ধথ পানে চাহিয়া ভুমি এই 
লতাগৃহেই ছিলে । সীতা হংমের সহি২ ক্রীড়া করিতে করিতে গোদাবরীর 
পিকতাময় তীরভূমিতে বিল্থ করেন। প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে উৎ্ 
কণ্ঠাকুল দেখিয়! কাতর “ভাবে পদ্মকুঁড়ির স্তায় মনোহর প্রণামাঞ্জলি 
বিধান করিয়াছিলেন। পু 
যদি পাঠকদিগের মধো কেহ মৃতবন্ধুক থাকেন, এবং মনে করিতে 
পারেন বে, জীবদ্দশায় সেই বন্ধুর প্রতি কখন ক্রোধ বা বিরাগ করিয়া 
ছিলেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, এখন তাহা স্মরণ হইলে স্বাহাদিগের 
| আত্মগ্নানি কেমন হৃদয়দ্রাবক তীব্রভাব উৎপাদন করে। আবার যদি মননে 
পড়ে যে, সেই বন্ধু একান্ত নয় এবং বিনটিত ভাবে, সতাহাদিগের সেই 
কব ও বিরাগেত্র শান্তি করিয়াছিলেন, তবে আর প্অন্ুভাপাগ্ির হস্ত 
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থাকে না--উহার তেগ্সে হৃদয় কেবল দ্রবমাত্র হয় না বাস্পবৎ হইস্কা উবিষ্া 
যা়। রামের ক্রোধশাস্তির নিমিত্ত কাতরবদনে বদ্ধাঞ্জজি হইয়া সীতা এ 
লতাগৃহে একবার তাহার সমক্ষে দীড়াইয়াছিলেন, রাম যেন আবার তাহা 
দেখিতে পাটুলেন। তাহার যে সহিষ্ণ,তা ছিল, বলিতেছিলেন, আর তাহা 
রহিল না। সীতার সেই কাতরমুখ, সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত ছুখানি, বন- 
ভুথির সর্বত্র দেখিতে পাইতে লাগিলেন। এবপ “হৃদয়মন্্গুড়শল্যঘট্রনে” 
তিনি বলিয়া ফেলিলেন__ 
তি জানকি ! ইতস্ততোদৃশ্য স ইব নচান্কম্পসে? 
না হা.দ্েবি স্কটতি হৃদয়ংঅংসতে দেহবন্ধং 
শূন্যং মন্তে জগদবিরতজালমন্তর্জলামি ৷ 
সীদননন্ধে তমসি বিধুরো নজ্জতীবাস্তরাস্মা 
বিষঙমোহ্ঃ স্থগয়তি কথং মনদভাগ্যঃ করোমি । 
ইতি মৃচ্ছতি। 

অন্ধ কোপনে জানকি ! যেন তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছ, কৈ দয়! 
করিতেছ না? 

হায় হায়! দেবী!” হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন গ্রন্থি কল 
শিথিল হইজেছে, আমি জগৎ শৃদ্য দেখিতেছি ; অবিরত জালাক় আমার 
অন্তর জলিতেছে ১ কাতর ্বন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়৷ যেন অন্ধকারে মগ্ন 
হইতেছে ; মোহ আমার চারিদিক আবরণ*করিতেছ্ছে। হতভাগ্য আমি 
এখন কি করি? 

এই বলিয়া মুচ্ছিত হইলেন। 
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ভবভুতি কেমন নিখুঁত করিয়া রাম সীতার গুনসিলনের পথ পরিফার 
করিয়! দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে! 
তিনি অন্তাপাগ্লিদগ্ধ রামের প্রতি সীতার সহানুভূতির সঞ্চার, রামের 
দুঃখে সীতার হ্ৃদদ্ধে আত্মগ্রানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহান্তৃতির বৃদ্ধি 
পরে রামের সহিষ্ণৃতার সম্যক্‌ পরিহার এবং তাহার মোহ-_ ক্রমান্বয়ে এই 
ভাঁবগুলি বর্ণন করিয়া এক্ষণে লীতার মনে রাম সহ পুনগিলনাভিলাষের 
আতিশয্য যেন্ূপে হইতে পারে, পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে ক্রমশঃ তাহাই দেখাইতে 
ওপ্রবৃন্ত হইলেন। 
রাম মুচ্ছিত হইলে ছায়ামরীও সুতরাং মৃঙ্ছিতা হইলেন। রামহৃদয়ে 
সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচ্ষৈঃস্বরে ডাকিলেন্‌, 
হা প্রিয়সখি মীতে ! কাহসি? অস্তাবয়াত্মনো জীবিতেশ্বরম্‌। 
হা প্রিয়সখি সীতে ! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাচ)ও ৷ 
ছায়ামরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়৷ রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ কৃরিলেন। 
রাম বলিলেন, 
আবিষ্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ রস্তর্বা বহিরপি বা শরীরধ্ধতুন্‌।. 
সংস্পর্শঃ পুনরূপি জীবয়ন্নকম্মাদানন্নাদপরবিধং তনোতি মোহং ॥ 
অমৃতময় গ্রলেপদ্ধারা সর্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, 
স্পর্শ আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দে ৎপাদনদ্বার! অকম্মাৎ অন্থবিধ 
মোহ বিস্তার করিতেছে। 
সবি বাসস্তি ! দিষ্ট্া বদ্ধমে ॥ 
সখি বাসস্তি! বড় সৌভাগ্য ! 
বাসন্তী জিজ্ঞাস! করিলেন 
দেব! কথমিব? 
দেব! কিন্ূপ? 
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রাম উত্তর করিলেন__ প্‌ 
'কিমন্ত্যৎ, পুনঃ প্রাপ্তা জানকীঁ। 
অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়ীছি। 
বাসস্তী। অগ্নি দেব । কসা?। 
হেদেব! কৈতিনি? 
কামং। পশ্যু নথিয়ং পুত এব। 
দেখ, এই আমার সম্মুথেই রহিয়াছেন। 
শ্বাস্ন্তী। অফ্ি! কিমিতি মর্মচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ 
*» মর্মচ্ছেদকারী নিদীরুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্ 
রামঃ। বাথি কুতঃ প্রলাপাঃ 11 
নথি প্রলাপ কোথা ? 
গৃহীতো ঘঃ পুর্ব পরিণয়বিধৌ কক্কণবর- 
শ্চিরং স্বেচ্ছাম্পর্শ রমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ। 
সএবায়ং তস্যাস্তহিনকরকৌপম্যস্থভগে! 
ময়! লন্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ ॥ 
বিবাহ সময়ে কঙ্কণধর যে কর আমি পুর্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অধৃতের 
গ্ভায় শীতল যে কুর স্বেচ্ছাধীন ম্পরশদ্বারা চিরপরিচিত, তুষার এবং করকার 
তুল্য স্গিপ্ধ লবলীনবপল্পববৎ কোমল তাহার সেই এই কর আমি লাভ 
করিয়াছি। * 
মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটি ধরি- 
ফাছেন। তিনি বলিলেন__- 
আনন্দননিমীলিভেক্দিয়ঃ সাধ্বসেন 
পরবানম্মি, তৎ তং তাবদেনাং ধারয়। 
আননে আমার ইন্জিয়গ্রাম জড়ীভূত হইয়াছে । আমি বিকল হইয়া 
শড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাকে ধারণ কর। 


৯ 
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বাসন্তীর হস্তে তুলি দিবার ময় ছায়ামরী স্থতরাং আপনার হস্ত সরাঁ 
ইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণ সীতার ম্পশজ্থ এমন গাড় ভাবে অনুভব 
ফরিতেছিলেন যে, হাতটা সরিয়া গেলে বলিলেন 
করপল্পবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়াজ্জড়ঃ 'পরিভ্ষটঃ। 
পরিকম্পিণঃ প্রকম্পী করানম স্িদাতঃ স্থিদ্যন্‌। 
তাহার সেই জড়ীদ্ুত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপন্নব, সহসা আমার জড়ী- 
ভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিত্রষ্ট হইল। 
রামের এই সমক্কের অবস্থাটা বুঝিতে হইখো কবি তীহার মুখ বক যন্ঠাঙ্গে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুনর্ধার স্মরণ কর আবশ্যক । তিনি ঝলিক়্াজেন- 
“চিরং ধ্যাস্থ। ধাত্ব। নিহিত ইব নিশ্দায় পুরতঃ 
প্রবাসেহপ্যাশ্বাসং নখনু,ন করে।তি প্রিয়জন: 1” 
“নিয়ত ধ্যানঘোগগ নির্ষিভাকারবৎ লম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিষুক্ত হই 
ম্বাও সাত্বনা প্রদান কর 7 
ঝাম পীতার হাত সরিয়া গেলেও আশ্বাস পাইতে লাঁগিলেন। তিনি 
তাহার সেই ধ্যানগম্যা পুরোবর্তিনীব, প্রতীয়মানা নীতাকে দেখিতে লাগি 
লেন। কিব্বপ দেখিলেন, তাহা তমসার উত্তিতে কৰি গ্রকাশ করিতেছেন । 
সম্বেদরোমাঞ্ষিতকম্পিতা্গী জাত প্রিরস্পর্শস্থখেন ব্থলা। 
মরতনবাস্তঃগ্রবিধুতপিক্তা কদন্ঘষতং স্বুটকোরকেৰ 
প্রিয্লতমের স্পশন্থখে বাছার শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। 
অগএব ইহাকে বাসুবিকম্পিত ও নব্জলসিক্ত মুকুলিত কদস্বশাখাঁ শ্তায় 
দেখাইতেছে। 
বীতাকে এরূপ সান্বিকভাবসম্পন্না দেখিতে দেখিতে তীহাকে একটু 
লঞ্জিতা মনে করাও রামের পক্ষে অন্ত নহে। বোধ হয়, কবি সেই 
ভাবই নীতার মাঁমসোক্তিতে ব্যক্ত কবিতেছেন।-- 
অন্মছে! অবসেণ এদেণ অত্তাণএগ 
লজ্জাবিদমূহি ভঅবদীএ তমসাঞ & 


উত্তর চরিত । হণ 


" কিংন্তি'কিল এসা মধির্স্সদি-এসোঁ - 
দে পরি্চাও, এসো অ হি অআসঙ্গ। স্ডি। 

আদার আত্ম! এরূপ অবশ হওয়ায় তগবতী তমসার নিকটে আমায় 
লক্কী পাইতে হইল। ইনি কি মনে-করিবেন ? ইনি মনে করিবেদ--এই " 
ভোমার পরিত্যাগ, আবার এই হদয়ান্থরাগ । 
রাম এই সময়ে তদীন্র অনবস্থিত স্তিমিত মৃঢ় ও ঘূর্ণৎ মোহলক্ষণীক্রাস্ত নন» 
ধারা সীতার অন্বেষণ করিতেছিলেদ [ ভাহাফে না দেখিতে পাইয়া খলিলেন-_ 

হা কং নান্তেব | নম্বকরুণে বৈদেহি 1 

য় কৈননাইই ভবে, হে নির্দফে ঘৈদেহি:!' 

সীতা । স্ঠং অক্রুণম্হি) জা এবং বিধং তুমং পেক্ধ্ী ৭ং ধরাঙ্গি 
এবব জীবিদং। 

সত্যই আমি নির্দক্ধ হইরাছি, ঘে আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিয়া 
সীবদ ধারণ করিতেছি । 

রাম ।' ক্কাসি দেবি ! এমীদ ন মাজেবংবিধং পরিত্যক্ত মরহসি 

২কৌধা। দেকি প্রসঙ্গ হও; জা আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার 
উচিত হয় না। টিন 

মীতা। স্মই অধ্জউত্ত বিবর়ীদত রি এদং 

হে'্ার্্যপুর্র ই বিগরীত । 

বাসস্তী। দেব প্রসীদ প্রসীদ স্বেনৈব লো লাকি 
সভূমিংগতবিপ্রলস্তমাত্মানং, কুতোহত্র মে প্রিয়্থী ? : 

হে দেব-গ্রসর হশ--প্রন্ন হও, “প্রিশ্াবিয়োগ্টোক পরাকাষ্ঠা প্রাণ্চ 
হইয়াছে। এর সী অলৌকিক ধৈর্ধ্য দ্বারা আপনতিক শাস্ত কর়। 
ব্আমার প্রিয়সর্ী এখানে কোথায় ? " 

রামং। ব্যক্জং নাস্তি! কথমন্থা বাসস্তাপি ভাং ন পশ্যেৎ | অপি খনু 
শপ্র এষঃ ? নচাশ্রি সতী) অথবা কুতো৷ রামস্য স্বপ্রঃ ? -সর্ববথা ঘ এব ভগ” 
যাননেকবাহপরিফন্রসানির্টিতো। বিপ্রন্তঃ পু পুনরজবঙ্গাতি দাম্‌। 


রঙ 


৫৮ বিবিধ.প্রবন্ধ। 


সত্যই নহি; আন্ত্রথা বাসস্তীও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? 
ইসা কি ভবে স্বপ্প ? কিন্তু আমিত নিদ্রিত নই। অথবা! রামের শ্বপ্র কো 
থায়? বারন্বার কল্পনা প্রস্থত ভ্রমই আমার পুনঃ পুনঃ অস্থলরণ করিতেছে 

সীতা । মএ এবব দাক্সণাঁএ বিগ্ললক্ষো অজ্জঞউন্তো। 

আমি নিষ্ঠর, আমাকর্তৃকই আর্ধ্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন। 

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্ববার জআত্মগ্লানির উদয় হইতে 
পারে, কবি আবার যেন তাঁহাকে সেই অবস্থার আনিলেন। বস্তুতঃ সহাহ- 
ভূতির আতিশখো আত্মগ্নানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং ঈড়ে জবার 
উঠে, ভবদূতি প্রেমিকের হৃদয়ের এই লহ্রীলীলাটা দেখাইলেন। ৭ 





(১০) 
স্বামের নীতাবিরহশৌক হেরূপে .বর্ণিত হইলে সীতা অস্তঃকরণে 
সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহাল্গভূতির আতিশব্যে' আত্মমামি 
জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্মিলনের অভিলাধ উত্রিক্ক হর, তাহা 
ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি ভাহার পর. অভিলাষ যাহাতে বর্ধিত এবং 
ক্রমশঃ পূর্ণমাজা প্রাপ্ত হইতে পারে, ভাহা দেখ(ইতে চলিলেন্)। .. 
কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রাষে সীভার জন্ত কলাম পুর্ব যে বে 
কঠিন কার্ধা সম্পাদন করিয়াছিলেন, ভাহা প্রথম স্বরণ করাইলেন। 
বনদেবী বলি 
দেব! রি পহী” 
পৌলত্থ্যম্য জটাযুষা দবিঘটিতঃ কাায়লোহরংরথা 
পশ্যৈতে পুরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষাঃখরা; । 
খল্পগচ্ছিম্রজটাযুপক্ষতি রিক্তঃ সীতাং জলস্তীং বহু- 
রস্তব্যাকুলবিছ্যদম্থ্দ ইব দ্যামভ্যুস্থাদরিঃ ॥ 
হেদেব[ দেখ দেখ__-জষ্টাযু-কর্তৃক ভগ্ন কৃষ্ণলৌহনির্ষিত, বাপের 
এই রথ পড়িয়া "ীছে। আসার সন্থুখভাগে এই. সকল্‌-পিশাচের ভায় বদন 


উত্তর চরিত্ত। ৫৯ 


বিশিষ্ট তাহা রখাশ্ব অক্কিমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। এই খাঁন হইতে 
অরি (বাবপ) খঙ্ঠাম্বারা জটাযুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রণীপ্তরূপা সীতাকে 
বহুনপুর্বব চঞ্চল তড়িদগ্্ অদ্ুদের স্ঠায় আকাশে অভ্যুখিত হইয়াছিল। 
রামের স্কটিকম্যঙ্ছ হৃদয়ে পূর্বঘটনাগুলি একেবারে গ্রতিবিষ্বিত হইয়া 
উঠিল। তিনি যেন ত্তযব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং 
স্ঠাহার 'পরিত্রাহি জঁক শুনিতে পাইলেন, এবং জটাযুহস্তা সীতাপহারী 
রাবশকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া! ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দওদালার্থ 
ব্য তক হইলেন। কিন্তু পরেই রলিলেন,_ 
জন্বর্থ এবারমধুনা প্রলাপো বর্তৃতে- 
উপাস্জীনাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো 
বিমদদৈর্বীরাণাং গতি জনিতাত্ান্ূতরসঃ | 
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুত্া্তাবধিরত্ৎ 
কথংতুষ্ঠীং সহ্হো৷ নিরবধিররং ত্ব্রতিবিধঃ 1 
এক্ষণে এই প্রলাপ অস্থিতার্থ ই হইতেছে-_. 
বে *বিয়োগে লীতাপ্রাত্ির উপায় সমস্তের সন্তাব প্রযুক্ত বিরহহুঃখাঁপনয়- 
নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতা"বিয়োগ বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্ধার' জগতে 
উৎকট অদ্থৃত বসের উৎপাদন করিয়াছিল, সুগ্ধাক্ষী সীতার সেই বিএ্রায়ো- 
গগের সীমা শক্রনাশ পর্যন্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর 
সীম! নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না! 
অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এরূপ বিরহ সহ করা হার? 
কাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের লীতাধিরহ ঘটিয়া- 
ছিল, তাহার সীমা ছিল, এবারকার বিরহে সেরূপ সীমা নাই। এই 
নিরবধিদ্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ দুঃখ, স্থতরাং ছায়ামরীর ক্রনদনেরও 
কারপ। কবি নিরখ্ধি শব্দের পুনরুক্তি ছায়ামরীর মুখ দিয়া করাইয়া 
দেখাইলেন যে, এ সকল রে বিবরণস্মরণে রাখের সহিত সীতার * পুল, 
শ্থিলন হয়, এরূপ আকিপাষ অবশুই কবির বৃদ্ধি হইসে। 


৬* বিদ্বিধ প্রবন্ধ 


বাধ বলিতে লাগিলেন, - 
হা কষ্টম্।. 
ব্র্থতযক্্ কগীব্্রসখ্যমপি মে বীর্য্যং হব. 
- প্রজ্ঞা ্গাঙ্থবতোহংগি-ত্র ন গতিঃ পুর্রম্য বায়োরপি। 
মার্গং যন ন বিশ্বকর্মতলয়? কর্তং নলেইপিক্ষমঃ . 
নৌমিত্ররপি পরত্রিপামবিষন্ে তত্র প্রিয় কাসিধমে ॥. 
সাক্ষ্ট! - 
ধেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সধ্য ব্যর্থ দিত বলবিক্রমের 
কোন ফল নাই_-যেখানে -জান্মুবানের বুদ্ধি খাটে না,যেগাঁনে পধনপুক্ধ 
হনুমানের গতি নাই-বিশ্বকর্ম্ার পুত্র ললও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, 
যেস্থান সুমিজাপুজ লক্গণেরও হার রি শ্রিয়ে! এক্ষণে এমন 
কোন্‌ স্থানে তুমি রহিয়াছ ই: : 
২250 ফে সীতার জন্য 
জগজ্জে তাঁরাবণকে জয় করা হইয়/ছিল, সেই সীতা! কেবল প্রেষমন়্ী কোমলা 
বন্প্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি মহা গৌরবান্থিতা ও বু সম্মানিতা। ' রামের 
মননে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিরী; ব্যক্ত মুরিরিকগে 
বছ মঞ্জাবিদস্হি পূর্ব বিরহূং - 
* -পুর্বা বিরহ আমি ্নাঘ্য বলিয়া মানিতেছি। 
এদিক সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে বাম মহ পুনর্মিলনের সহকারী 
ভাব হইবে, তাহাও দেখান হইল। 
-ক্ষানেকে মনে করিতে পারেন যে; এই -পর্্স্ত হওয়াতেই রী 
পু রি ॥ "বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্ানি, ভিলা এবং : -আ্বাজ্মগৌরৰ' 
এই করটি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া াম্সীতাঁর গুনর্মিকনের পর অতি 
পরিষ্কারই রুরা হইয়াছে, সনেহ নাই। এই জন্ব ইহার- পর. রাস 
বনদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা; করিলেন! রামের: হৃদয় . উদঘাঁটিত, 
হইতে দেওহান প্লোকে উ্হীর প্রতি :বিগতমন্থ্য। এবং সীভ।লহ্‌ তীহাক 
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পুলর্ষিলন হয়, এক্সপ ইচ্ছাডুক্ত হইয়াছে । ত্মসা আত রাসকে উক্ষাক্ক' 


ঝাজ। বা “দগৎপতি' বলেন ন্ব। ৰাসস্তীও অনেক ক্ষণ-হইতে মহারাজ” 
“দারুণ “কঠোর” প্রভৃতি অগ্রণয় বা! নিন্বাব্যপ্তক সন্বোন্ণন, প্রচ্নোগ করা, 
ছাড়ির। দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হৃদস্বাসক্কি নিবন্ধন ছায়াময়ীর 
সুখ দিয়। আর লক্জা ব্যঞ্জক উক্তি বাধ্রি হয় না। 
কিন্তু ভবভূতির ফমীচীন. বিবেচনায় আরও একটু বাকি ছিল। তিনি 
মনে করিয়। থাকিবেন যে, রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং 
রাবণ বিপদ প্রস্ৃতি যে সকল অব্দানপরম্পরা সাধন করিয়/ছিলেন, 
ভাহশিমবিমিশ্রন্ধপে নীতার গৌররত্যাপন কক্সে না। এ সকল কার্ষ্যে মীতার 
উদ্ধার হইয়াছিল" বটে, এবং 'ী সকল ক্ার্য্য সীতার জন্তই বটে, কিন্তু 
তন্ধারা বৈরনির্ব্যার্তন, কুলগৌরব রক্ষা, বীরত্ব প্রকাশ, ত্রিলোকের আধি- 
পত্যলান্ত প্রতি অন্তান্ধ প্রয়োজন সংসাধিত হুইয়াছিল। অতএব যাহাতে . 
সীতাক বিশুদ্ধ আয্ম-গৌরবই. জীক্জল্যমানকপে. প্রকাশ পায় :পাক্চ, গেক্সপ. 
কোন ব্যাপারের অবতারণা করা আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে 
চ্শিলেনচ এষংস্টে জএজ্জব্যম+ন দীষ্চির, সহিভ কোন কোন প্রয়ক্ষেত্র 
ধে একটি কালিমমর ছায়া পড়িয়। থাকে, সেই ছায়াটুকু৪. ধরিয়া. 
পেখাইঞ্জা দিল্নে। বাম বনদেবীর স্থানে.বিদ্াক় প্রার্থনা পূর্বক বলিলেন_- 
| অস্তি চেদানী মশ্বমেধ*় সহধন্শচারিণী.মে-_ ২ টু 
এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহবূর্মচারিনী আল্ধেন। রামের 
" সুখে ওরূপ কথ শুনিলে প্রকৃত সীতার বে ভাব হুইতে পারে. রাম, 
স্বদয়বাদিনী ছায়ামরীরও তাহাই হইল। ছাস্সামযী কীপিয়া উঠিলেন এবং 
পিপ্তাসা করিলেন: রর 
উজ্দউন্ত কা স1.. 
নর্থাপু কেস. রর ৯ 8 
£.. পরই, ক্তাবটি.. প্রেনগৌরবে শৌন্সান্িগ শৌনাগানতহীিগের, হৃদুষের 
শামস দিশা। ষবন যখন কাহার! হই. অস্কারে পড়েন, তখন তাহা? 
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দিগের হতকস্প উপস্থিত হয়_আর জ্ঞান থাকে না। বীহারা বিশেষ 
না জানেন তাহারা বলেন বে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই এই ছারা পড়িয়া 
থাকে । কিন্তু তবস্ঠৃতি জানিতেনযে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্য 
ক্ষেত্রেই পতিত হুয়। যেখানে সোহাগ অধিক এক্সপ ঈর্ষা সেই খানেই 
দেখা দের়। যদি সীতা! পূর্বেই রামের দোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবতী 
বলিয়া না মনে করিতেন, যদি পূর্বেই “বহুমগ্রাবিদক্ষিত না বলিতেন, তবে 
এখানকার “অজ্জউত্ত কা সা” কথাটি তেমন অতি স্থুসঙ্গত হইত না। 
বাম বলিলেন-- 
হিরগ্ুয়ী সীভাপ্রতিক্কতিঃ 
সীতার স্থবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি 
ভখতৃতি বর্থন করিলেন যে, রামের এই কথায় "অমনি ছাক্সামীর 
সমুদার হৃদয়কোষ শুন্য করিয়া বেষন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং 
চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাক্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন__ | 
অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অন্মহথে উক্খাশিতং মে দাঁপিং পরিচ্চা- 
অলঙ্ছাস্লং অজ্জউত্তে। রি 
এক্ষণে তুমি আর্্পুত্র। অহো মারার এক্ষণে আমার পরিত্যাগনিত 
লঙ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন। 
এই এত ক্ষণে _অর্থাৎ রাঙ্গসভামধ্যে প্রকাশ্তর্ূপে সীতার হ্বর্ণমরী প্রতি- 
ক্কতি সস্থাপিত হওয়াতে লক্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে 
লাগিলেন-_- 
তত্রাপি তাবত্বাম্পদিত্বং চক্ষুধিনোদয়ামি। 
তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাম্পকলুষিত চক্ষুকে বিলোদিত করি। 
কবি ছায়াময়ীকে দিয়া বলাইলেন-. মা 
ফা সাজা অজ্জউত্তেণ বহু যণাই মদ্ি,. জাজ অজ্ঞউত্তং বিশৌদ্অস্তী, 
আ'সারংণক্ষণং সাদা জীঅলে। অন্ন । ? | 
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- সেই ধন্তা, যে আর্াপুত্র কর্তৃক সন্মানিভা হইয়াছে, এবং মে ক্দারধ্যপুত্জকে 
বিনোগিত করিয়া জীবলোকের আশার. কারণ হইয়াছে । 
তমসা বুঝাইয়া বলিলেন-_ 
অয়ি বৎসে! এবমাস্মা স্তুমতে। 
বৎস! ইহাতে যে আপনারই স্তব করা হইল। 
কবির মনস্কামনা-সিদ্ধ হইল। ছায়ামক্রী আর আপনাকে মন্দভাগিনী 
মনে করিতে পারিলেন না । পর্সিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই- প্রত্যুত বিশুদ্ধ . 
আত্মগৌরঠ্বর কারণই দেখা দিল,--পুনস্সিলনের পথ সর্বতোভাবেই পরি- 
স্কৃতইল। 
কৰি ইহার পর ভরসার সুখ দিয়া সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য্য বুকাইয়। 
বলিলেন_ 
একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ 
ভিন্নঃ পৃথক্‌ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্‌। 
“আবর্তবুদ,দ তরঙ্গ ময়ান্‌ বিকার! 
নন্ডো বথা সলিল মেব তু ততসমগ্রম্॥ 
অল যেমন ঘূর্ণি, ফেন,*তরঙগ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু ত্ণ 
সমন্তই জল; নেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্ততেদে ভিন্ন হইয়। পৃথক্‌ 
, পৃথক্‌ পরিবর্ত বা মূর্তিভেদ ধারণ করে। ঃ 
ইহার নিষ্ৃষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়াঙ্কে যাক! যাহা! বর্ণিত হই, তাহা 
এফ করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
সমালোচনের পরিসমাপ্তি কালে আমরাও বলিব-_ 
নৃণাং হৃদগ ত-গুড়-তত্ব-কলনে, প্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমাদ্‌ 
বন্ধ-্রন্থি গনস্য, ভেদ কথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ। 
সাধবী-বীর-চরিত্রয়োঃ প্রকটনে, চা, হস্তোপমাবর্জিতাম্‌, 
মন্তস্তেহস্য বুধাঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বানীমিমামূ ॥ 


পাপা ১টি হাতি 


এ 
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রত্বীবলী। 
রহ প্রীত 
(১) 


রস্থাবলী নাটিকা সংস্কতের একটা সুপ্রপিদ্ধ সু্গর বস্ত্র! সংস্কৃত আলঙ্কা- 
রিকেরা দোষ প্রকরণ ভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রায় অপর সকল প্রকরণেই 
বত্বাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে» 
আলঙ্কারিকদিগের নির্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাহা- 
দিগের বিধি-সন্মত উৎকর্ষ বহুলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। এবন্প্র- 
কার গ্রন্থ রচনার রচয়িতার পাণ্ডিত্য, বিবেকশক্তি, সহৃদয়তা এবং সক্রচির 
যে সম্যক্‌ পরিচয় হয়. তাহা৷ বল! বাহুল্য ।+ তাহার বিবেকশক্তির একটা 
বিশেষ পরিচয্ এই যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্তে ইঙ্গিতমাত্র লা পাইয়াও এবং 
সংস্কৃতে অন্তান্ত মহাকবিগণ নাটক রচন! সম্বন্ধে ভিন্ন পথ "মবপ্থন ফক্দিয়া- 
ছেন, দেখিয়াও রন্ধাবলীকার তদীক্ নাট্রোলিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটন- 
কাল এবং সংঘটন-স্থান একোদ্যমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী 
হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রঙ্জাবলী নাটিকার চারি অঙ্কে 
বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্য্যপরস্পরা এক দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে 
পর দিবসের ব্লাত্রিশেষের মধ্যে সম্পর এরূপ মনে করা যাইতে পারে, এবং 
সেই ছটনাবলীর স্থান উক্ত না্টিকার নায়ক রাজা উদয়নের বাটা এবং 
তাহার প্রমোদোদ্যান মাত্র। -অভিনেয় বন্তয় সহিত অতিনম্বের এরূপ সঙ্গি- 
হিত সঙ্গতি রক্ষা আর কোন সংস্কৃত নাটকের রচদায় দৃষ্ হক না৷ শরুস্তলার 
অভিনয-দর্শককে এক স্থানে বসিয়া প্রহরৈক রাত্রির মধ্যে, কখন ছুক্সস্তের 
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সহিত কণুমুনির তপৌবনে, কখন রাঁজসভায়, কখন গিরিশিখরে,-_ এই 
ক্পে নানা স্থানে, শকুন্তলার সহিত ছুত্বস্ত রাজার গান্ধর্ক বিবাহ হওয়ার 
পর তদীয় ওরসে শকুস্তলার গর্ভজই* পুত্রের সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া 
পর্য্যস্ত অন্ততঃ চাঁরি পাচ বদর কাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি 
উত্তর রামচরিতের অভিনয় দর্শন করিতে বসিবেন, তাহাকেও দর্ত 
কযেকের মধ্যে কখন অযোধ্যা, কখন পঞ্চবটাতে, কখন বার্দীকির 
তপোবনেভ-এইরূপে অন্ততঃ বার বৎদর পর্যটন করিতে হইবে। এই 
রূপস্স্কত নাটকের প্রায় সর্বত্র/ রত্বাবলীর অভিনয় দর্শনে দর্শককে 
নেরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। অভিনীত ব্যাপার যে প্রক্কত ব্যাপার, 
তাহায় এরূপ মনে করিবার ইচ্ছা হইলে সে ইচ্ছার অধিক ব্যাঘাত 
উপস্থিত হয় না। রত্বাবলীর অভিনয়-দর্শক যে প্রক্কত ব্যাপারই দশন 
করিতেছেন, এই ভ্রমের স্থথস্বাদ তাহার আরও একটা কারণে লন্ধ হইতে 
গারে। রদ্ভাবলীর ঘটনাবলী রাজা রাজড়ার ঘরে যেরূপ উপকরণ লইয়া 
যেরূপ ভাবে সচরাচর সংঘটিত হয়, বা হইতে পারে শুনা যায়, সেই 
রূপেই সম্পাঁদিত। ইহাতে একজন মনীষী ধর্শভীরু রাজা কোন মুনি 
শাপগ্রভাবে বহুলবি্স্তালাপিনী হৃদস্ব-প্রেস-প্রতিমা ধর্মপয়ী সঙ্বন্ধে এক- 
বারে স্থৃতিবিমু হইয়া আবার ' একটি অঙ্থুরী্সমাত্র দর্শনে লন্ধসংজ্ঞ হয়েন 
না। অথবা কোন ছিন্নশীর্ষ ব্যক্তি দিষ্যরূপ ধারণ করিয়া গিরি নদী 
নির্বরিণ্যাদি বর্ণন পূর্বক দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আপন হস্তাকে শ্রবণ 
করান না। রত্্াবলীতে আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে এক খীন্্রজালিকের ভেন্কি 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহাও ইন্দ্রজাল বলিয়াই স্বীকৃত, 
অলৌকিক ঘটনা! নহে। অতএব অন্তান্ত অত্যুত্কষ্ট সংস্কত নাটক 
অপেক্ষা রত্বাবলীতে যেমন অভিনেয় বস্তর সহিত অভিনয়ের দেশ 
কাল সম্বন্ধে সুদঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি পাত্রের এবং কাধ্যা- 
দিরও সম্যক সঙ্গতি আছে। আরও একটা নাটকীয় গুণে রত্বাবলীর 
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শরে্ঠতা উপলব্ধ হইয়া! থাকে। নাটক পদার্থ সুখ্যতঃ অভিনয়ে দেখি" 
বার-পুস্তকে পড়িবার বস্ত নহে। সুতরাং নাটকের পূর্বাপর সমস্ত 
ভাব এমন ঘনিষ্ঠপ্ূপে সম্ধদ্, এব ইহার প্রত্যেক ব্যাপার দর্শকের, 
চিত্বপটে এরূপ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হওয়া আৰ্টক যে, অভিনয্ৈর শেষ 
পর্য্যন্ত কিছুই বিলুপ্ত না হইয়! সমুদ্ায় ব্যাপার প্রোজ্জলভাবে দীপ্যাথানি 
খাকে, এবং যথাযথ রসোভাবনে সমর্থ হয়। স্থৃতিপটে যেরণ দীপ্যদাদ, 
থাকিবার বস্ত যেমন নাট্যো্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্যা, তাহান্জির বাক্য 
ভাব ইঙ্গিতাঁদি তেমন নহে। কারণ, কাধ্যগুলি দেখা যায়, এবংব্্াহা 
দেখা যায়, মানসচিত্রে তাহার অঙ্কন যেকধপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, যাহা, 
কাঁপে শুনা বা মনে মনে অনুমান মাত্র করা যাক্স, তাহার বোধ সেরূপ 
দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। অতএব নাটকে বিশেষ ভাবোদ্দীপক- কাধ্য 
সকলের প্রদর্শন করা আবশ্তক। কেধল নিতান্ত বাক্যমাত্রে তত্বতাঁব, 
প্রকীশ করিলে নাটক ভাল হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টি 
ল্য কার্ধ্য পরম্পরাই নাটক বা দৃপ্ত কাব্যের জীবমনবর্প। সেই 
জীবন রত্বাবলী নাটিকাক্প যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
অপর - কোন. সংস্কত নাটকে সেন্প হয় নাই। রজ্ভাবলী রচয়িতা! ধন 
ফে ভাবটীকে দর্শকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা! করিয়াছেন,” তখন 
তাহা কেবল নটদিগের বাক্যমীতে রঞ্জিত না' করিয়া, তাহাদের কার্য 
বারা, উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বস্ততং আমাদিগের, বিবেচনায় নাট্যাংশে 
রদ্বাবনীর তুল্য মাটক সংস্তে দ্বিতীয় নাই। 

তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার সাহিত্যবিষন্কক প্রস্তাবে যে 
লিখিয়াছেন যে, “শকুন্তলা ও উদ্তরচরিতের পরে রত্রাবলীর নামনির্দেশ 
হইতে পারে” আমর! এই সিদ্ধান্ত বাক্যের অপলাপে সাহমী হইতেছি 1. 
ভাহা নহে। আমরা এই স্থলে যাহা বলিলাম তাহা তাহার সেই সংক্ষিপ্ত 
উক্তিরই “ভাষ্যতৃত”। 
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বিদ্যামাগ্ধর মহাশয় বলিয়াছেন যে, শকুত্তলা এবং উত্তর চরিতের 
পরেই রক্বাবলীর নাম নির্দেশ হইতে পারে। তাহার এই কথাটী বারা 
উক্ত দৃশ্য কাব্যত্রিতয়ের অগ্রপশ্চা্ডাবে বিনিবেশ উপলব্ধ হয়। কিন্ত 
'্ষগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি শবদ্ধার! বস্তদ্দিগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ 
গ্রবং অপকর্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সেই সেই ভাবের প্রক্কত অববোধ 
কনক স্থলে বিলক্ষণ ভ্রমসঙ্কুল হইবার ষস্তাবনা। ৩৭, রম বা সৌনা- 
খাদি বিষয়ক টিল-ভাব সঙ্দ্ধে। কি বিধাতৃতৃষ্ট পদার্থে, কি '. 
'ত্মুকারী;: “কবিস্থট কাঁক্যে, এরূপ অগ্র গন্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রন্ৃতি-ক্বপ 
দেখাক্সপাত দ্বারা! পর্য্যায়ক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় রা। জগতের নকল 
বন্তরই স্ব স্ব গুণধর্থে বিশিষ্টতা আছে। একের সমুদায় গণ অন্য 
কিছুতেই ব্যাপ্যভাবে নাই। স্ত্তরাং পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা-দ্বন্ধ-বিহীন 
বস্তদিগকে স্ব স্ব প্রধানই বলা যাইতে পারে। তবে 'রুচিভেদে যে 
ব্যক্তির মন যে গণের পক্ষপাতী, তিনি সেই গুণের তারতম্যান্ুসারে 
বস্তদিগ্রের অগ্রপশ্চাৎ ক্রম অনুমান করিয়া লয়েন, এবং যদি তিনি 
মাহিত্য সংসারের ব্যবস্থাপক হয়েন, তবে তৎবত সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাম্বরূপে 
প্রচলিত হুইন্বা যার । পু 

বস্ততঃ উত্তর চরিত, শকুস্তলা, এবং রত্াবনী এই তিনটা দৃহাকাব্য 
পরম্পর বিভিন্ন প্রক্কৃতিক। তিনটা তিন" প্রকারে প্রধান। উত্তর 
চরিত গাভীর্য্যে, শকুন্তলা টবচিত্রযে, এবং র্বাবলী পারিপাট্যে। মবস্কত 
কাব্যোদ্যানে তিনটাই বিকসিত কুন্গম। কিন্ত তিনটিই এক জাতীয় 
কুক্গম নহে। উহাদের মধ্যে একটা পদ্প, একটা গোলাপ, এবং একটী 
নবমল্লিকা। পদ্মটা গভীর সরসীর নির্মল জলে অধিষ্ঠান করে, আপ- 
নার স্বচ্ছকাস্তির ছায়ায় আপনিই হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে, এবং 
জগদ্িধাত্রী ভগবতীর চরণে সর্বাপেক্ষা সমধিক শোভা গায়। গোলাপটা 
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রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে বিরাজ করে, রাগ্ররঞ্জনে 'সকলৈর নয়নাকর্ষী হয, . 
ফুলের তোড়ার সর্োপরিভাগে উঠে, এবং বিলাসতবনে সমাদরে পরি- 
গৃহীত হয়। নরমল্লিকাটির স্থান বিভবশালীর আরাম » নায়কনায়িকার 
নিভৃত পর্যটনের 'সবসরই ইহার ফুটিবার ষময় ). এ অস্তের অনুবন্তী, 
এবং ইহার মাবা, কামিনীর কবরী-বন্ধনে অপূর্ব শোভা ধারণ করে! 
এই তিনটা কুহ্থমের মধে। একটা পুক্তার, একটী আমোদের এরং একটা 
আদ্ররের সামগ্রী। প্রথমটাকে লইয়া নির্জনে “ব্সিলে তাহার মৃদুল 
অন্তঃপ্রসারা সৌরতে জীবাত্ম! প্রসিক্ত হয়; দ্বিতীয়টার দিগস্তব্যাপী 
সৌরতে সবন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যাক্নঃ ভূতীয়টাকে সঙ্গে কৃরিয়া 
বিশেষ ছুই জনে না বগিলে উহার সুক্পিগ্ধ আমোদের সম্যক, উপভোগ 
হয়'ন]। সন্ধদয় পাঠক ইহা অনন্ত বোঝেন যে, প্ররুতবূপে উত্তর 
- চরিতের রসান্ুতব করিতে হইলে তাহাকে সুগভীর চিন্তায় অবগাহন 
করিয়া! যাইতে হয়, শকুস্তলার রসগ্রহ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়া 
থাকে; এবং রগ্কাবলীর রসে আপ্লত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা 
পাঠ করিয়া নিজ প্রির়তমাকে গুনাইতে হয়।' অতএব এই তিন খানি 
্স্থই তিন প্রকার _তিনটাই, স্বতন্ত্রূপ নিজগুণে প্রশংসনীয় । 
কিন্তু এই সকল গুণপার্থক্য ভিন্ন উত্তর চরিত্র এবং শবুস্তলা অপেক্ষা 
রত্বাবলীর গঠন-প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম ছুইটা নাটকে, 
রসের প্রারস্ত অবধি তাহার বিবিধ পরিণতি পধ্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত 
আছে, রত্বাবলীতে সেপ ক্ররমান্ব় নাই। রসের বুদ্ধিশীলতা, এবং .তাহার 
একভাব হইতে ভাবাস্তরপ্রাপ্তি, প্রথমোক্ত ছুইটীর সারভূত। তৃতীয়টাতে, 
রসের ভাব এমত স্থির যে, যেন পাত্রনিহিতের ন্যায় দৃষ্ভমান। স্থতুরাং 
প্রথম ছুইটীকে দেব-নদী ও তৃতীয়টুকে দেব-স্রোরর বলা যাইতে পায়ে। 
কিন্তু নদী ছইটাও অবিকল এককপ নহে। উহার একটা যেন ভাগীরথী__ 
উহা! জগতের সব্োচ্চ মহিমশালীর তুঙ্গনীর্ষে চিরসঞ্চিত পুপ্ীতৃত দ্রবময্ 
বিশদ ন্েহসার, দারুণ বিলোড়নে হৃদয় বিঘটনপূর্ক বিচ্ছিন্ন ও প্রপাতদ্ধপ 


ঞ 
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চইয়। অগাধ করুণরস-প্রবাহে জগতীতল্বে পবিত্রতা সাধনপুরঃসর পাবনী 
ধারাপ্ন অডভুত মহাঁসাগরকে পূর্ণ করিতেছে। আর্ট ষমুনা-_এটার মূল. 
অপেক্ষাক্কত নিষ্প্রদেশে। উহা! লক্ষলাঞ্চিত হিমাংশুলক্মীর সংস্পর্শে গলিত 
চন্্রকান্ত-মণি-শৈল হইতে বাহির হইতেছে, এবং আপনার সুবিস্তৃত স্বচ্ছ 
হৃদয়ে সমূদ্ায় সংসারের প্রতিবিষ্ব ধারণপুর্ধক মোহনবংশীরব চিত করি- 
বার জন্তই ধেন মধুর ভ্রমর গুপ্লনধবনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিতেছে। 
সরোবরটা স্বচ্ছ স্কটিক-নিবন্ধ মানস-সরোবর। ইহার বিশদ বারি আদিম 
প্রশয়োৎস হুইতে স্বতঃ সমুদ্ুত। ইহা দেব দেবীর বিলাসভূমি। এই লীলা- 
স্থলীত্তে জগৎপাতা শ্রীবৎসরাজ যুগ্রপর্মপ্রভাবে বন্গু*ছুহিতা সরস্বতী এবং : 
সাগর সম্ভব ল্মীরু সহিত সন্সিলিত হইতেছেন। এই স্থলে সপ্ত গ্রক্কতি 
পুরুষকে গ্রহণ করিতেছেন, এবং ব্ূপভেদে তাহারা রতি কাম হইয়া বিরাজ 
কুরিতেছেন। সরোবরূবিহারী হংস নলিনীনালে, ভ্রমর কমলকোরকে, 
তরুরাজি লতাপাশে বদ্ধ হইতেছে, এবং একটা শারিক। ইতস্ততঃ সঞ্চরণ 
পুর্বক বসন্ত রাগে__ছুল্লহ জণঅণুরাও লজ্জাগুরই প্রববসা অপ্পা। 
পিয়সহি বিসমংপেন্মং মরণং সরণং ণবরিঅমেককং | 

এই সঙ্গীতটা করিয়! তদ্দারা জীবের প্রেমোল্লাস এবং প্রেমোদ্ধেগ রবে ' 

অগভীতল মুখরিত করিতেছে। 


ক 
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(৩) 
উত্তরচরিত এবং সকুন্তলার সহিত রত্রাবলীর যে তুলনা হইতে পারে 
না, তাহা বলা হইয়াছে। বস্ত একজাতীয় না হইলে, প্রক্কতপ্রস্তাবে পরস্পর 
তুলনা হয় না। উল্লিথিত নাটকছয়ের সহিত রড়্াবলীর প্রকৃতিগত, নিষ্্াণ- 
গত, সুতরাং জাতিগত বৈসাদৃশ্যই আছে। তবে ধাহারা কাব্য নাটকাদিতে 
খানা খামা ছুই পাঁচটা সমানরূপ কবিতা দেখিয়াই সেই সকল কাব্য নাট- 





* বনু, অগি- রাগ যন্ত্রের অবিষ্ঠাতা ! 
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কাদির ভুনা করিতে বইগেন, ক্াহারা উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্বাবলী 
পাঠ সময়ে উহাদের এই চারিটা তুল্যরূপ শ্লোক দেখিয়াই পরস্পর তুলনানর 
অবসর পাইয়াছেন মনে করেন, এবং সমর গ্র্থতলির জাতিগত উবসা- 
দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না। উত্তরচরিত, শকুস্তল! এবং রত্বাবত্ীতে 
& প্রকার দমানকূপ ছুই চারিট! কবিতার অভাব নাই। যর্ধ-শ : | 


ভত্বরচরিতে__- ্ 
পরিপাওু ছুর্বলকপোল জুন্দরং 
দূধতী বিলোলকবরীকমাননম্‌। 
করুণম্য মূর্ভিরিৰ ঝা শরীরিণী 
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥ 


শকুন্তলা 
বসনেপরিধুসরে বসানা 
নিয়মক্ষামমুখী €তৈকবেণিঃ। 
অতি নিক্ষরুণসা শুদ্ধশীল! 
মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিভর্তি ॥ 


রত্বাবলীতে__ 

উদয়গিরিতটান্তরিভমিয়ং 

প্রাচী স্চয়তি দিরিশানাথং। 

পরিপাওুনা মুখেন 

প্রিরমিব হদয়স্থিতং রমণী ॥ 

উদ্ৃন্ত এই তৃতীয় কবিতাটা অন্ুদ্ভূত বিরহের অঙ্কুর মাত্র? তথাপি 

সৌন্দর্য্য উপরকার ছুইটা ফুল্প বিরহ হইতে ন্যন নহে-_কেহ ইহাকে অধিক- 
তর সুন্দর মনে করিলেও আমাদের আপত্তি নাই। এরূপ উদাহরণ আরও 
দেও! যাইতে পারে,-মবশ্য, রদ্লাবলী হইতে কম_-মপর ছুইটা হইতে 
অনেক । 
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কিন্ত শ্রস্থ সমাপোচন-প্রসঙ্গে এরূপ করা আমাদের মনঃপৃত নহে | 
কারণ, এই কাধ্য করিতে গেলে' যেন আমরা একটা গগনভে্দী, অস্ফুটা» 
লোকে আলোকিতাস্তর, রোমাঞ্চকারী দেবমন্দির; এবং স্ুপ্রশস্ত, বহ্বায়ত। 
প্রভাশালী, বিচিত্র চিত্রনৈপুণ্যে পরিশোভিত একটা নাটমন্দির) আর সুন্দয় 
স্ঘটিত পরিপাটারূপে সজ্জিত একটা আমোদভবন)--এতাদৃশ ত্রিবিধ হস 
ঘুলির বর্ণনায় আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের হইতে এক এক ঝুড়ি ইটমাত্র. 
আনিয়া আদদষ্টীর সম্মুখে ধরিতেছি, এইরূপ বোধ হয়। ইটগুলি দেখিয়া 
দর্শক মুনে করিবেন যে, সকল ইটগুলিই সেকালের--দৃঢ়, পেটাসেটা, 
একটাও একেলে টেপৃঢ়েপে আম! ইট নয়। কিন্তু তাহা দেখাইলেই কি 
হ্ট্ের লৌন্দর্ধ্য দেখান হইল 1- শিল্পীর যথাযথ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইল 1-_ 
অথবা কোন্টা কোন্‌ পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাই বা কোন রূপে নির্দিষ্ট 
হইল? . | 

আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, আমরা রত্বাবলীকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, 
আমাদের পাঠক তাহাকে সেই চক্ষে দেখেন। আমর! রত্বাবলীকে তাহার 
অগ্রজ নাগানন্দের সহিত একত্র দেখিয়াছি,.এবং বোধ হয় সেই জন্য তাহা- 
দের সাদৃশ্য ও বৈণারৃশ্য স্পষ্টতর উপলব্ধ. করিয়া রত্রাবলীর অঙ্গসৌষ্ঠব, 
সুলক্ষণ এবং প্রবর্ষ অনুভব করিবার পক্ষে কিছু স্থবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। 

নাগানন্দও রত্বাবলী-রচয়িতা কবি শ্রীহ্র্ষ প্রণীত। ইহার সহিত রদ্বা- 
বলীর যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর কোন সংস্ক্ত নাটকের সহিত তেমন 
সাটৃশ্য নাই। শুদ্ধ সাদৃশ্য আছে তাহা নহে; উহাদিগের মধ্যে একটী 
অপূর্বব উৎকর্ষক্রমও লক্ষিত হয়। নাগাননা কবির প্রথম প্রস্থত এবং 
বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়পেরই সন্তান। নাগানন্দের ভাব উচ্চ, বর্ণনা! 
সরল, কিন্ত গ্রশ্থন অপেক্ষাক্কৃত শিথিল। এই গ্রন্থে কৰি স্বীর বিদ্যাবতত! 
প্রকাশের লোভ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রত্বাবলীতে সে 
প্রকার লোভ গুণীভূতভাবেও লক্ষিত হয় না। নাগানন্দের রচনায় অনর্থক 


বা বিসদৃশ বিশেষণ কেথাও কোথাও দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রত্রাবলীতে *. .. 
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ই দোষের লেশমাত্র দেখা যায় না। নাগানন্দের উপাখ্যান ভাগের উৎকর্ষ 
সম্পাদন করা অধিক আরাস-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় নাঁ, কিন্ত রত্বাবলীর উপা- 
খ্যানের সেরূপ উৎকর্ষসাধন নিতান্ত ছুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। নাগা" 
নন্দে অকুতান্থাদ ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে কলিত বর্ণনা, রদ্রাবলীতে তুক্ত- 
ভোগীর সাংসারিক কার্যকলাপের বিবরণ। 

নাগাননে হিন্দু ধন্য মতবাদের সহিত বৌদ্ধ ধন্ধ্য মতবাদ কিরূপে 
সক্মিলিত হয়! উভয়ে এক পদার্থ হইয়া! উঠিম্নাছিল, তাহা দেত্রিতে পাওয়া 
ষায়, রত্বাবলীতে এ সন্মিলনের ফল কেব্ল নায়কাদির চরিত্রে গুঞ্ুভাবে 
অনুভব করিতে হয়। নাগানন্দের নায়ক জীমৃতবাহন,; তিনি একজন , 
পরোপকার ব্রতপরায়ণ বোধিসব। তিনি বানপ্রস্থ পিতা মাতার শুশ্রাধার 
নিমিত্ত যৌবরাজ্যপরিহার পূর্বক মলযপর্কতের সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন, 
এবং তথায় বিদ্যাধর-দুহিতা মলয়বন্তীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রণয়পাঁশে 
বদ্ধ হন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া নুচতুর শ্যালকের কৌশলবশে সমুস্্ 
দর্শনে গমন করিলে তথায় গরুড়ের শক্ষণার্থ উপস্থিত একটী নাঁগের 
উদ্ধারার্থ আত্মশরীর সমর্পণ করেন; এবং পরে দেবী গৌরীর অনুগ্রহে ও 
গঞ্চড়ের অমৃতাভিবর্ষণে পূর্ব-তক্ষিত নাগকুলের সহিত পুনরুজ্জীবিত হয়েন। 
র্বাবলীর নানক রাজা উদন্ধন, প্রৌডবযঙ্ক ও বিবাহিত পুরুষ। তাহার 
বাজ্জী বাসবদত্বার দাধ্যে নিষুক্তা সিংহলরাজদুহিতা রত্বাবলী পূর্বে নিজ 
পিতাকর্তৃক রাঁজার প্রতি বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন জানিয়। তাহার প্রতি একাস্ত 
প্রণয়াসক্ত হন, এবং রাজাও তীহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ অনুভব করেন । 
কিন্ত রানী প্রতিকূল হইস্া নিজ দাসীতৃতা রাজপুত্রী রত্বাবলীকে 'অস্তঃপুরে 
নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তর রাজমন্্রীর কৌশলে রত্রাবলীর নিগড়- 
মোচন এবং হার প্ররুত পরিচয়প্রাপ্তি হইলে রাজ্া অন্ুকূলা হইয়া স্বয়ং 
রাজার সহিত এ কন্ার বিবাহ দেন। 


টিটি টিটি 


রত্বধবর্লী লও 


(৪) 
কা ্ীহ্য প্রণীত নাগানন্দ এবং রত্াবলী এই হই খানি দৃশ্য 
কাব্যের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এবং ট্টবসাদৃশা উভয়ই লক্ষিত হইয়া 
থাকে) একথা পুর্বে বলা হইফ্াছে। ভাই ভগিনীর আকারের যেরূপ 
সাদৃশ্য ও বৈসার্ৃশ্য থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়_-অথবা কোন ব্যক্তির 
কৌমার কালের চিত্র সহিত তাহার পুর্ণ যৌবনাবস্থার চিত্রের যেরূপ 
সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ বলিলেও হ্য়। 
নবীন, বয়সের চিত্রের যে মুখ, ষে কাণ যে চক্ষু_-পূর্ণ বয়সের চিত্রেও 
সে সকল তাহাই। তবে নবীন বয়সের চোখ, নাক মুখ ঢল ঢলে, নধর 
ও খু খাকে, পূর্ণ বয়সে সেগুলি স্ুপরিষ্িষ্ট এবং বিশেষ রূপে আস্ত- 
রিক ভাবের পরিবাঞ্জক হয়? নাগানন্দ এবং রত্রাবলীর আদ্যোপাস্ত 
সর্ধত্র এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈশাদৃশ্য লক্ষিত হ্ইস্কা থাকে। নান্দীটী 
লইয়াই দেখ! যাউক। 
নাগাননের নান্দীতে সমুদাক্ নাটকের এই একটা দূর আভাস প্রাপ্ত 
হুওয়া যাক যে, মন্তষ্যের দেহধারণ ভোগ 'ল্গুথের নিমিত্ত নহে, বাসনা-দমন- 
পূর্বক পরার্থ সাধনের নিমিত্ত । 
যথা-- ৭ 
ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুক্সীল্য চক্ষু: ক্ষণম, 
পশ্ঠাহনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাস্ুপি নে! রক্ষসি । 
মিথ্যাকারুণিকোইসি নিঘৃণিতর স্বত্তঃ সকোহন্তঃ পুমান, 
 » সের্ধযং মারবধৃভিরিত্যতিহিতো বুদ্ধো! জিনঃ পাতু বঃ। 
ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়া তুমি কোন স্ত্রীকে চিন্তা করিতেছ? চক্ষুঃ 
উন্মীলনপুর্ববক অনক্গশরাতুর এ জনকে দেখ, ছঃখপরিত্রাতা হইয়াও রক্ষা 
করিতেছ না? তুমি মিথ্যা কারুণিক-_তোম! অপেক্ষা আর কে অধিকতর 
নির্দনন, এইরূপে ঈর্ষাপূর্ক মারবধূদিগের কর্তৃক অভিহিত বৃদ্ধ জিন তোমা- 
“ দিগকে পালন করুন-! 
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অপর-- 
কামেনাকৃষ্য চাপং হতপটুপটহাবল্গিভিষারবীরৈ 
ভ্রভিঙ্গোৎকম্পভ্ুন্তাশ্মিতচলিতৃশ দিব্যনারীজনেন। 
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বো ত্তমাঙ্গৈঃ পুলকি তবপুধা বিস্ময়াদ্বাসবেন 
ধ্যায়ন, বোধৈরবাপ্তো ন চঙ্গিত ইতি বঃ পাত দৃষ্টো মুনীন্্রঃ 1 
আকুষ্শরাসন কাম, পটুপটহবাদূনপর ও বিক্রান্তউদ্ধতগতি মারবীরগণ 
(অর্থাত?) জ্রভঙ্গী, উৎকম্প, ভূস্তা, স্মিতসহকৃত চলিতচক্ষু-বিশিষ্ট স্থুর 
সুন্দরীজন, অপরিশূন্তজ্ঞানশক্তি ও ধ্যানাবসক্ত মুনীক্্রকে ধ্যানক্রিয়। হইতে 
বিচলিত করিতে পারিল না দেখিয়া দিদ্ধসমূহ ভক্তিভারাবনত্ মস্তকে 
এবং বাসব বিশ্বয়াবিষ্ট হইন্ধা ধাহাকে দর্শন করিয়াছেন, 'সেই মুনীন্ত্ 
তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 
গ্রন্থের নায়ক জীমুতবাহন যে রাজ্যন্থখ ত্যাগ এবং বিদ্যাধরী মলয়- 
ৰতীর প্রণয়সখ বিসঙ্জন করিয়া জগতের সমস্ত কামনা পরিহারপূর্ব্বক 
করুণাপ্রণোর্দিত হইয়া পরার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহ! 
পরমকারুণিক জিনবুদ্ধের মারবধূর তিরস্কার এবং অপরিভ্রষ্ট জ্ঞানদ্বারা 
বাসনাবিজয়, সেই ভাবেরই স্চনা করিতেছে, এরূপ বল! যাইতে পারে। 
কিন্তু এস্থচনা মাত্র, এবং নান্দীতে গ্রন্থের আভাস অত্যন্ত দূরগত ও 
অপরিস্ফুট। বত্তাবলীর নান্দীর চারিটা শ্লোকের প্রত্যেকটাতে এ নাটিকার 
এক একটা অঙ্কের সুম্পষ্ট প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
যথা-নান্দীর প্রথম খৌক- 
পাদা গ্রস্থিতয়া মুহুস্তনভরেণানীতয়া নঅরতাং 
শস্তোঃ স্পৃহলোচনত্রয়পথং যাস্ত্যা তদারাধনে 
স্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্থেদোদগমোতৎকম্পয়! 
বিশ্লিষ্যন, কুস্থুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোহস্তরে পাতু বঃ॥ 
শুর আরাধন! সলনে পাদাগ্রস্থিতা, স্তন-ভারাবনতার্গী, শক্তুর সাঁভি- 
লীষ নয়নত্রয়পথবর্তিনী, লজ্জাবতী ও পুলকমশ্বেদকম্পটস্িতা গিরিজা কর্তৃক 
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শিরঃপ্রদেশে দিবার নিমিত্ত সমীহিত ইইলেও যে পুষ্পাঞ্জলি মধ্যতাগে প্র- 
ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 
রত্াবলীর প্রথম অঙ্কে, সাগরিকা, রাজা উদয়নকে, রাজ্জী বাসবদত্তা 
কর্তৃক সম্পূজিত হইতেছেন, এই অবস্থায় দেখিয়া, তীহাকে সাক্ষাৎ কাম- 
দেব মনে করেন, এবং স্বপ্ংং সেই দেবতাকে পুজা করিবেন, ইচ্ছা করিয়া 
মধ্য পথে কুম্থুমাঞ্জলিংপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোক_- 
ৎস্গক্যেন কৃতত্বরা সহভূবা ব্যাবর্তমানাহিয়! 
তৈস্তৈবন্ুবধূজনস্য রচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ। 
দষ্ীগ্রে বমাত্তসাধবসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে 
ংরোহৎপুলকা৷ হরেণ হস শ্রিষ্টা শিবায়ান্তব বঃ। 
নবসঙ্গমে বরকে সম্বুখস্থ দেখিয়া সাধ্বস বিশিষ্টা, ওৎজৃকাবশ্তঃ ত্বরা- 
স্বিতা, সহজলজ্জাহেতুক, প্রত্যা বর্তৃমানা, বন্ধুবধূদিগের সেই সেই প্রবোধ 
বাক্যে আভিমুখ্যপ্রাপ্তা, ম্মিতমুখ হরকৃক আগরিষ্টা অতএব পুলকিতা গৌরী 
তোমাদিগের মঙ্গল করুন। 
দ্বিতীয় অন্ষে, সাগন্বিকা মনে মনে পতিরূপে বৃত রাজা উদয়নের 
নিকটে সঙ্েত্্গুহে বাইবার নিমিত্ত মনে মনে অত্যন্ত উত্সুকা হইলেও 
লঙ্জায় যাইতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর পরিচারিকা ন্সঙ্গতাকর্তৃক 
রাজনমীপে সমানীতা হইলে রাজা হর্ষ প্ররাশ পূর্বক সাঁগরিকাকে স্পর্শ 
করিলেন। নবসঙ্গমে সাগরিকা লজ্জায় জড়ীভূতা, ও উদগতপুলক। 
হইয়ছিলেন। 
নান্দীর তৃতীয় শ্লোক__ 
সংপ্রাপ্তং মকরধবজেন মথনং থত্তোমদর্থে পুরা? 
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নিলজ্দ বোড়স্তব। 
তামেবাহুনয়স্থ ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণঠ গ্রহ্‌ং 
মুঞ্চেহ্যাহ রুষ! যমদ্রিতনয়া লক্্ীশ্চ পায়াৎ স বঃ॥ 
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পূর্বে ব্বামার জন্য তোম) হইতে মকরধ্বজ বিমদ্দিত হইয়াছিল, এক্ষণে 
সেই আমার সম্মুখে বহুমার্গগাকে বহন করিতেছ ! হে নির্লজ্জ! এই কার্ধা 
কি উচিত? অতএব সেই কুটিলভাবাকেই অস্গুনয় কর, আমাকে ছাড়িয়া 
দাও, এই কথা৷ রোষ পূর্ববক পর্বতদ্ৃহিতা! ও লক্ষ্মী ধাহ্াকে বলিয়াছিলেন, . 
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তৃতীয়াঙ্কে, সাগরিকা উদ্বন্ধনে প্র্পত্যাগ করিভেছিঝেন, রাজার নয়ন- 
গোচর হওয়ায় তিনি তাহার গলদেশ হইতে লতাপাশ বিয়োচন করিয় 
সাগরিকার বাহুপাশ আপন গলদেশে নিক্ষেপ পূর্বক “হে ভীবিতেস্বরি 
আমার কণ্ে বাহুপাশ অর্পণ কর” এই বলিয়া সাদরে আলিজন কাঁরাতে- 
ছেন, এমত সময়ে মহিষী বাসবদত্তা আসিয়া! “এ কর্ম কি তোয়ার উপযুক্ত ? 
এই বলির! রাঞ্জাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। 

চতুর্থ গ্নোক- 


ক্রোধেদ্ধৈদৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরূপশমিতা বহুয়োইমী ভরয়োপি, 

জাসার্তা খত্বিজোহ্ধশ্ডজপলগণহৃতোষ্কীষপন্রাঃ পতস্তি 

দক্ষস্ৌতাস্যপর়্ী বিলপতি কৃপণং রিদ্রুতং ক্ষৌণিদেবৈঃ 
ংসন্িত্য্রহাসো! মখমগনবিধো প্রাতু দেবো শিবো বঃ॥ 


দক্ষণজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবানুচরদ্িগের ক্রোধোজলিত নয়নানলদ্বারা! যক্সের 
ত্রিবিধ অগ্নি নির্বাপিত এবং প্রমথগণকর্তৃক হতোফীষ খত্বিকগণ ভয়ে 
ভীত হইন়্। ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। দক্ষ স্তব ও প্রস্থতি করূণ- 
স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহুত ব্রাঙ্গণগণ পলায়ন করিযা- 
ছিলেন। দেবীকে এই সকল ক্ৃত্বাস্ত বলিবার সময় অষ্টহাসযুক্ধ শিব, 
তোমাদিগকে রক্ষা করুণ । 

চতুর্থ অস্কে, উন্্লালিকের ক্রীড়ায় রাজবাটা মধ্যে অগ্সির সমুখান এবং 
তাহাতে রাজবাটীর প্রতীয়ঘান দাহরূপ দবংসঘটনা ও বিলাপাদি দক্ষ বঙ্ঞ 
বিধ্বংসের অঙ্থুূপ | ট 


্ে 
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ফলতঃ নান্দীমধ্যে নাটকীয় বৃত্তাস্তের একপ লমগ্রভাবে আভাস 
প্রদান শ্রীহ্র্যদেবের রডলাবলী ভিন্ন আর কোন কবির কোন নাটকে 
পরিদৃষট হয় না। 





, (৫) 

নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদান পূর্বক নানীর 
সার্থকতা সষ্পাদন, এক মাত্র কৰি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন) এবং তাহার ছুই- 
খানি দ্লাটকের মধ্যে গ্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা! পরবর্তী কালে প্রণীত 
রত্বারলীত্তে এ বিষয়ে কভুততপূর্ব্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

এক্ষণে উল্লিখিত নাটকদ্ধয়ের প্রস্তাবনা লইয়া দেখা যাউক। নাটকের 
প্রস্তাবনায় আলঙ্কারিকদিগের নিদ্দিষ্ট থে সকল প্রকারভেদ আছে, ভাহা- 

দিগের মধ্যে কোন্‌ প্রকার উত্কষ্ঠ কোন্‌ প্রকার অপকৃষ্ট, তদ্িষয়ে তাহার! 

স্পষ্টর্ূপে কোন অভিমতি প্রকাশ করেন নাই! আমাদিগেরও এই মাত্র 
বক্তব্য যে, নাগাননের প্রন্তাবনাক়্ যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহ! 
বিশেষ কৌশলপুর্ণ নহে। 

নাগানন্দে সত্রধার একটা কবিতা! পাঠ করিয়া! নাটকের উপখ্যান ভাগের 
সারভূত রুয়েকটী কথ এবং নায়ক জীমূৃতবাহন্ের নামমাত্র, উল্লেখ করিয়া 
নিষ্রাস্ত হইলেন। রঙ্ল-ভূমিতে নাটকীয় কোন পাত্রের উপস্থিতির আতাস 
প্রদান হইল না। যথা 

পিত্রোর্কিধাতুং শুশ্রধাং ত্যকতৈ-্ব্্যং ক্রমাগতম্। 
বনং যাম্যহমট্যৈৰ যথা জীমূতবাহনঃ ॥ 

পিত। মাতার শুশ্রষ! করিবার নিমিত্ত পুকুষান্ুত্রমে প্রাপ্ত পশ্বর্ধ্য ত্যাগ 
করিয়া জীমৃতবাহনের ন্যায় আমি অদ্য বনগমন করিব। 

এই ্রস্তাবনাভাগে নাটকীয় কোন পাত্রের রঙ্গস্থলে উগদ্থিতি স্থচিত 
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হইতেছে লা। সুতরাং প্রন্তাবনার সহিত নাটকীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সংযোঁ 
রক্ষ) হয় নাই। ইহা অপেক্ষা কালিদাসের শকুস্তলাতে প্রস্তাবনায় খা 
তর কৌশল দৃষ্ট হয়। 
তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণী পপ্রসভং হৃতঃ। 
এষ রাঁজেব ছুম্বস্তঃ শীরঙ্গেণাতিরংহ্সা ॥ 
অতিবেগশালী শীরঙ্গ কক “এই, ছুঘন্ত রাজা,যেমন দূরে আকৃষ্ট হই- 
যাছেন, তেমনি আমি তোমার মনোহর গীতরাগে বলপূর্ব্বক আকুষ্ট হইয়াছি। 
এস্থলে নটার সঙ্গীতের প্রশংসার সহিত নাটকীয় পাত্রের রঙ্গ স্থলে সাক্ষাৎ 
উপস্থিতি যে এক প্রকার কৌশলসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্বা- 
বলীর প্রস্ত/বনা ইহা! অপেক্ষাও সুন্দরতর কৌশলসম্পনন।” যথা 
দ্বীপাদন্যন্াদপি মধ্যাদপি জলনিধেিশোহপ্যস্তাৎ। 
আনীর ঝটিতি ঘটয়তি বিবিরভিমতমভিমুবীভৃতঃ ॥ 
বিবি, অন্থুকুপ হইলে দ্বীপান্তর সাগরমধ্য এবং দিগন্ত হইতেও ত্বরায় 
আনয়ন পূর্বক অভিমত বস্ত সংঘটন করেন। 
এই প্রস্তাবনায় সমুদায় নাটকীয় উপাধ্যানের ছায়া পতিত হইয়াছে__ 
নটা পুর্বে যাহা বলিতেছিল, তাহার প্রক্ৃতরূপ, উত্তর করা হইয়াছে_ এবং 
নাটকীঘ্ব একটী প্রধান পাত্র যৌগন্ধরায়ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশ মাধন করা 
হইয়াছে। বস্ততঃ যেখন রত্রাবল্গীর নান্দীর তুল্য নান্দী সংস্কৃত নাটকে 
দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ রত্রাবুলীর প্রস্তাবনাও সংস্কৃত নাটকে অদ্বিতীয় বলি- 
লেও চলে। বলিলেও চলে, এরূপ খুঁত রাখিয়া বলিবার হেতু এই য়ে, 
অপর একটী নাটকে ও ইহা'রই তুল্য, কি ইহ! অপেক্ষাও কিঞিৎ উত্কষ্টতর 
একটী প্রান্তাবনা দৃষ্ট হয়। যথা মুদ্রারাক্ষসে- 
ক্ুরগ্রহঃ স কেতুস্চ্ৎ সংপূর্ণ মগুলমিদানীং 
অভিভবিতূমিচ্ছতি বলাৎ ( ইত্যদ্ধোক্তে ) 
নেপথ্য । আঃ, ক এষ মরি স্থিতে চন্ত্রপুপ্ত মভিভবিতু মিচ্ছতি বলা? 
সুত্রঃ রক্ষত্থেনন্থ বুধযোগঃ। 
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কেতুর সহিত ক্রুগ্রহ সম্পূর্ণ চন্ত্রমঁলকে এক্ষণে বরপুর্বক অভিভব 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে ( এই ভাগ মাত্র বলা হইলে ) 

নেপখো । আঃ, আমি থাকিতে কে চন্ত্রগুগুকে বলপুর্র্বক অভিভব 
ফরিতে ইচ্ছা করে? 

সুত্রধার। ইঠাকে বুধযোগ রক্ষা করুক । 

এই প্রস্তাবনাটা অতি গুঢ় কৌশলে পরিপূর্ণ। নটা এবং সুত্রধারের 
উক্তি ত্থাক্ষিতে যে একটা আর্ধ্া ছন্দের, কবিতা প্রস্তুত হইক্লাছে, তাহা- 
তেই সুমুদার গ্রন্থের আভাস প্রদত্ত এবং নেপথ্য হইতে পুনরুস্তবৎ প্রতীয়- 
মান বে চাণক্যের উক্তি তাহাতে নাটকীয় একটা প্রধান পান্রের রলস্থলে 
প্রবেশ সাধিত এবং সেই নাটকীয় পাত্রের প্রোজ্জল প্রতিকৃতি অভিনয় 
উর্ট্বর্গের নয়নপথে সমানীত করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস রত্তাবলীর 
পরবর্তী) এবং & ছুই নাটকের আভ্যন্তরীণ অনেক লক্ষণ দর্শনে বোঁধ 
হয় যে, মুগ্রারাক্ষসপ্রণেতা বিশাখদত্ত শ্রীহ্র্ষদেৰ কর্তৃক প্রদর্শিতপথ হুইয়াই 
নিজ নাটকের প্রস্তাবনার এরূপ উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইর়াছিলেন। 

বেণীসংহারের প্রস্তাবনা মুদ্রারক্ষসের প্রস্তাবনার অনুকতি; সুতরাং 
রত্নাবলীর অন্থকৃতির অন্থকৃতি। 

উৎক্কষ্ট বোধ্ধেই লোকে অন্থকরণ করিয়া থাকে। রত্রাবলীর প্রস্তাবনার 
উৎকৃষ্ট প্রদর্শনার্থ পূর্বোক্ত এই সকল কথা বলা৷ হইল, তাহা ছাড়া আমা- 
দিগের আর একটী উদ্দেশ্য আছে! রত্রাবলীর -নান্দীও যে অতি উৎকুষ্ট 
এবং উপাদেয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার নান্দীর অস্কুকরণ 
শ্ীহর্ষদেবের পরবর্তী নাটকলেখকদিগের নাটকে দুষ্ট হয় না কি জন্য ?__ 
আমাদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং আমরা ইহার মনঃপৃত উত্তর 
প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এইক্ধপ ভাবিয়াছি যে, প্রীহ্দেবের 
পরবর্তী নাটকলেখকগণ তাদুশ প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহারা কল্পনা- 
শক্তির অনুসর* করা! দুরে থাকুক, নৃতন কিছুর অন্থুকরণ করিতেও সমাক্‌ 
সাহদী হইতেন না। তাহারা অলঙ্কারশান্নির্দিষ্ট নান্দীর লক্ষণের অস্ুসরণ 
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করিরাই স্ব স্ব নাটকের নান্দীরচন। করিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্্রের 
শ্রান্র্ভাবে যে কবিহ্বের হানি হয়, এই ব্যাপার তাহারই অনাতম 
উদাহরণ । কিন্তু এস্থলে বলিতে হইবে যে, আর্ধ্য ক্ষে্ীস্বরের চগডকৌশিক 
মাটক ঘর্িও অন্যান্য অনেক সংস্কত নাটক অপেক্ষা নিক্ষ্ট, তথাপি উহার 
ঘান্দীতে নটিকীয় উপাখ্যান ভাগের গুঢ়রূপে ঘৎকিঞ্চিধ আভাস প্রদান 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


(৬) . 
বস্ধাবলীর নাম্দী এবং প্রস্তাবনা ষে সর্ধীচীন কৌশলসম্পন্ন, তাহ! 
মাগানন্দ এবং অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনাপূর্ববক সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। এক্ষণে নাটকীয় প্রকৃত বিষয়ের অন্থসরণ করা যাউক। 
নাগাননোর প্রথমেই একেবারে নায়ক জীমুতবাহনের রঙ্গস্থলে গ্রাবেশ / 
তিনি স্বীয় বয়স্য 'আত্রেয়কে আন্তরিক নির্ধেদ সহকারে এই প্লোকটা 
শুনাইলেন_- 


বাগ্স্যাম্পদমিত্যবৈমি, নহি মে ধ্বংসীতি ন প্রত 

ক্কত্যাক্কত্যবিচারণাস্থ বিমুখং কো বা ন বে্তি ক্ষিতৌ। 
. এবং নিন্যমপীদমাদ্দিতফলপ্রাত্্য ভবেদযৌবনং 

ভক্গ্যা। যাতি যদীত্থমেব পিতরৌ শুক্রবমাণস্য মে ॥ 


যৌবন মংসারাসক্জির আম্পদ, ইহা আমি জানি, এবং ইহা ঘে বিধ্বংস- 
শ্রীল নয়, তাহাও আমার প্রত্যয় নয়, আর এই কাল যে কর্তব্যাকর্তব্য 
বিচারবিমুখ, তাহাও পৃথিবীতে কে মা জানে, কিন্ত যৌবন এমন নিন্দনীয় 
হইয়াও যদ্দি আমাকর্ভুক পিতা মাতাঁর শুশ্রষায় নিয়োজিত হয়, বে 
অবশ্যই ইহা অভীপ্দিত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল হইবে । 


রত্রাবিলী । ৮১৯ 
তাহা'র পর আবার বলিলেন, 
ভি্ন্ভাতি পিতুং পুরো ভুৰি বথা সিংহাসনে কিন্তথা, 
যথ সংবাহয়তঃ স্থখং তু চরণ তাঁতস্য কিং রাজকে । 
কিং ভুক্তে ভূবনত্রয়ে ধৃতিরসৌ ভূক্তোভ্ঝিতে যা গুরো- 
বা়াসঃ থলু রাজামুজ্বিতগুরো স্তত্ান্তি কস্চিদ্গুণঃ ॥ 
পিতার সম্মুখে ভূমিতলে দণ্ডায়মান সন্তান যেরূপ শোভা ধারণ কুরে) 
সিংহাসনে বসিয়া কি সেরূপ শোভা পায়? পিতৃচরণ সংবাহনে যেরূপ স্ুখানু- 
ভব হু, রাজকার্ধে কি দেরূপ সুখান্ুভব হইয়া থাকে ? পিতার তৃক্তাবশিষ্ট 
ভোঞ্জনে যে তৃপ্তি, ভুবনত্রয়ভোগেও কি সেই তৃষ্ডি হয়? পিতা মাতাঁকে 
ত্যাগ করিয়া রাজাভোগ করা কেবল ক্লেশকর, তাহাতে কোন গুণই নাই! 
নায়ক পুনরায় আপন কৃত কার্ধ্য সম্বন্ধে বলিলেন;__ 
স্তায্যে বন্মনি যোজিতাঃ প্রককতয়ঃ সন্তঃ সখং স্থাপিতা 
নীতো বন্থুজনস্তাত্বলমতাং রাজ্যে চ রক্ষা কতা। 
দক্তো দত্তমনোরথাধিকফলঃ কল্পদ্রমোহপ্যর্থিনে 
কিংকর্তব্যমতঃপরং কথয় বা যত্তে স্থিতং চেতসি ॥ 
আমি গ্রজাসকণকে নযীয়পথে প্রয়োজিত করিয়াছি, সাধুদিগকে সুখে 
রাখিয়াছি, বনুতর্গকে আয্মসমতা প্রাপ্ত করিয়াছি। রাজ্যের রক্ষা করিয়াছি, 
অর্থী জনকে, মনোরথের অধিক ফল গ্রদ্দান করে, এমন কল্পদ্রমও দান 
করিয়াছি, ইহার পর কর্তৃবা আর কি আছে, যাহা তোমার মনে থাকে বল। 
এই শ্লোকত্রিতয়ে সংসারের অনিত্যতা, সংসারাসক্তির দোষ, গুরুণুআযার 
উৎকর্ষ এবং পরোপকারব্রত পালনের কর্তব্যতা__এই চতুবিধজ্ঞানে পরি- 
গত একটী কিশোর-হৃদয় উদ্বাটিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতবাদে প্রসিক্ত 
এবং মার্ধ্যপপ্ডিতগণকর্তৃক সন্মাঞ্জিত হিন্দুধর্টের উপদেশ এই । সংসারের 
অনিত্যতা জ্ঞান এই ধর্থৃক্ষের মূল, এ্হিক সুখপরিহার ইহার কাণ্ড, 
বিধিপ্রতিপালন এবং গুরুশুশ্রষা ইহার শাখা-পললব, এবং সর্বপ্রাধীতে সমতা . 
বোঁধ ও পরোপকার ইহার পুষ্প ওফল। » - 
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এই ধর্দে শিক্ষিত সর্জ গুণ-সম্পন্ন, উদারচেতা যুবক এইন্সপ সরলভাবে 
আপনার মূল লংস্কার সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজি কালি বিদ্যালয় 
হইতে নূতন বহিভূতি কতবিদ্য যুবাদিগের মুখেও তাহাদের নিজের শিক্ষিত 
হৃদ্গত সংস্কার এবং সঙ্ধল্প সকল এইরূপে অনর্গল ব্যক্ত হইয়া! খাকে। 
অতএব কবি €কমন নিপুখতা সহকারে তাহার নবীন বয়স্ক নায়কের প্রক্কৃতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ। ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। " 

কিন্তু কৰি তাঁহার রত্রাবলীতে এরূপ করেন নাই। রক্জাবলীমতে নায়ক 
রাজা উদয়নের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হঠাৎকাঁরে সম্পন্ন হয় নাই। প্রস্তবনায় 
সুচিত প্রবেশ সচিববর যৌগন্ধরায়ণ রঙ্গস্থলে আনিয়া প্রথম বলিলেন, ্ 

প্রারগ্ডেহশ্সিন্‌ স্বামিনোবৃদ্ধিহেতৌ দৈবেনেহ্থং দত্তহস্তাবলম্বে। 
সিদ্ধেত্রান্তিরাস্তি সত্যং তথাপি স্বেচ্ছাচারী ভীত এবান্মি ভর্ভূঃ॥ 

্বামীর উন্নতির নিমিত্ত একূপ দৈবান্ুকুল্য প্রাপ্ত হই্লা ষে কার্ধো 
প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার-সিদ্ধিসন্বদ্ধে যদিও সন্দেহ নাই সত্য, তথাপি স্বেচ্ছা- 
চারী হইয়া এরূপ করিতেছি বলিয়া প্রভুর নিকট শঙ্কিত হইতেছি। 

তৎপরে, রাজ! প্রানাদৌপরি আরঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, বলিলেন। 
বিশ্ান্তবিগ্রহকথো, রতিমান্‌, জনস্য চিন্তে বসন, প্রিয্ববসস্তক এব সাক্ষাৎ 
পর্যাৎস্থকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎমেশ্বরঃ কু্থমচাপ ইবাড্যুপৈতি ॥ 

নিঃশেষিত-বিগ্রহ, রতিমান্, লোকের চিত্তনিবাসী, বৎমরাজ প্রিয় সহচর 
বসমন্তককে লইয়া যেন কুন্গুমাযুধ স্বয়ং আপনার মহোৎ্সবদর্শনার্থ পধ্ঠৎসুক 
হইয়া আসিতেছেন। 

ইহার পর নায়ক স্বয়ং গ্রবিষ্ট হইয়া বয়স্যকে বলিয়াছেন 

রাজাং নিজ্দিতশক্র যোগ্য সচিবে ন্যন্তঃ সমস্তোভরঃ 
সম্যক্‌ পালনলালিতাঃ প্রশমিতা শেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ। 


প্রদ্যোতস্য সুতা, বসস্তসময় ত্বঞ্চেতি নাক়্া ধৃতিং 
কাম কামমুপৈত্বয্ঃ মম পুনর্মন্যে মহানুতৎসব$॥ 


রত্বাবলী। ৮৩ 


রাজ্যের শত্রু পরাজিত হইয়াছে, উপযুক্ত মন্ত্রীর উপর ষমস্ত ভার অর্পিত 
হইয়াছে, গ্রজাদিগের আপদ বিপদ প্রশমিত এবং তাহারা সম্যকৃরূপে 
পালিত হইক়াছে, (প্রিয়তমা) প্রদ্যোতরাজকন্যা, বসন্ত ষময় এবং তুমি 
উপস্থিত,_-অতএব মদনের উৎস্ব নাম মাত্র প্রকৃত উৎসব আমারই। 

এই তিন্টা শ্লোকের প্রথমটান্বারা অভিনয়-রুবর্গের কৌতুহল প্রবল- 
রূপে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে; দ্বিতীয়টার দ্বারা নায়কের রূপ (গুণ গৌরবাদি 
এমনরপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে বে, তাহার কার্যকলাপ দর্শনা দ্রইবর্গের 
মনে স্বতইঞ্উত্ক্য জন্মে; এবং তৃতীয় শ্রোকদ্বার! উৎসবের অবসর এবং 
তাহারগ্গমধিক্য প্রকটিত কৰির| দর্শকবৃনোর চিত্তাকর্ষণ করা হইয়াছে। 

এস্থলে দেখাখ্যাইতেছে যে, নাগানন্দে যেরূপে নায়কের হঠাৎকাঁরে 
-রঙ্গতৃমিপ্রবেশ হইয়াছে, ঘদিও প্রায় সেইরূপে কালিদাস শকুন্তলার তাহার 
নায়কের প্রবেশদাধন করিয়াছেন কটে, তথাপি রত্রাবলীর এণালী উত্কষ্ট 
তর বলিয়াই বোধ হয়। নারক নাটকের সর্ধপ্রধান পাত্র; যেমন প্রধান 
বা পদ্য ব্যক্তির সমাগমের পুর্বে কতকগুলি ব্যপার অবশ্য অনুষ্ঠেয় 
সেইন্প রঙ্গস্থলে নায়কগ্রবেশের পূর্বেও তাহার প্রতি অভিনয় বর্গের 
'ৎস্থুকা উৎপাদন কর! প্রত্বোজনীয়। রত্াবলীতে সেই প্ররোভ্বন সম্ক্‌- 
রূপে সাধিত হইয়াছে । বিশেষতঃ যৌগন্ধরায়ণের ষংক্ষেপোক্তি দ্বার! কৰি 
কে অপূর্ণ কৌশল সহকারে দোখাইয়াছেন যে. ফেমন বিশ্বসংসারের অন্তভৃতি 
বিধাতৃশজি অপ্রকটভাবে সমস্ত কার্যকলাপ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ 
তাহার এই নাটক-সংসারটাতেও একটা পরম চক্রীর প্রভাব অন্তগুিভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে! 

(9) 

রন্তাবলী নাটিকার গঠন প্রণালীর সমীচীন পারিপাটা, ইহার বিশিটরূপ 
অভিনয়োপযোগিতা এবং ইহার 'নান্দী” এবং প্রিস্থাবনার উতকর্ষ-_এই 
সকল ব্ষির উত্তরচরিত, শকুস্তল, নাগানন্দ এরং সুদ্রাপাক্ষস গ্রইতি নটি, 
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কের সহিত তুলনা করিয়া প্রদর্শিত হইয্লাছে। এক্ষণে এই নাটিকার প্রথম 
অঙ্কের সমালোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 
রাজা-উদয়ন সহচর বন্তকের সহিত গ্রাসাদোপরি আব্দঢন হইয়া নগর- 
বাদীদিগের প্রবর্তিত মদন মহোৎসব দেখিতেছিলেন। নগরের শোভা 
কিরূপ এবং নু নৃগরবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ কিরূপ, তাহা রাজার এবং 
বসম্তকের কথোপকথনদথারা জানাইয়া কবি, এ মহোৎসব ব্যাপারটিকে 
অভিনয়দরবর্সের চাক্ষুষ করাইবার নিমিত্ত রাস্তীর অন্তঃপুরপরিচারিণী 
দুইটা দাসীর রঙ্গস্থলে অবতারণা করিলেন । ইহারা ডুই জনে পাঁন গাইতে 
গাইতে এবং নৃত্য করিতে করিতে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইক্। এ 
দিনটা মদন মহোত্সবের দিন দিন বে-আদবীতে “দোষ হর না 
দিন অন্লীল কথার ব্যবহার এবং কতক অশ্লীল আচরণও চলে। রাজ্জীর 
পরিচারিকারা আসিয়া রাজ সমক্ষে নৃত্য গীত করিতে লাগিল_-রাজসহচর 
বসন্তকও উহাদের নৃত্য গীতে যোগ দিলেন_-পরস্পর ঠাষ্ট্রা বিদ্রপ, হাত 
পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। মদন মহোৎসব কেমন ব্যাপার তাহ! 
আর কথায় বুঝাইর। দিৰার প্ররোজন রহিল না_অভিনয়- র্টবর্গ তাহা 
্বস্থ চক্ষে দেখিতে পাইলেন। মকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই এই 
মদনমহোতসবের অনুর্ধপ ব্যাপার সম্পাদিত হই থাকে । , বাঙ্গালার মহা 
নবদী-_পশ্চিমাঞ্চলের হোলি_প্রোটেষ্টান্ট ইউরোপীয়দিগের মে মাগিকু 
বৃত্যপর্ধ-কাথলিক ইউরোলীরদিগের রোমীয় "কার্ণিবল'-_আসামীক়- 
দিগের বিহু তরহ্মদেশীয়দিগের মহারিযুব জলসেক, চীনীয়দিগের বাসস্তিক 
পুজা ইত্যাদি সকল ব্যাপারই এ এক-প্রক্কৃতিক। কেন যে দেবপুজার 
সহিত এবং ধন্ম্য অনুষ্ঠানের সহিত ব্রর্ূপ যথেচ্ছাচারব্যপ্তক একটা উৎসব 
সংক্লি্ট হইয়। গিয়াছে__কোন্‌ মানব ইত্তিবৃত্তের অতি প্রাচীন কালের অতি 
প্রচলিভ রীতি ঘে এই ব্যাপারের.দ্বারা স্মারিত হইতেছে, তাহা ইতিহাসও 
আর স্পষ্ট করিয়্। বপিরা দিতে পারে না। কিন্তু উহা যে নিকষ্টাবস্থ মান: 
বের পাশব ব্যবহারের চিহুন্ববূপ, তাহা নিহ্সন্দেহ। 


রে 


2০ রত্বাবলী ৮৫ 


রাজ্জীর পরিচারিকারা রাজাকে বলিল ঘে বাজ্জী বাঁসবদত্তা অস্তঃ- 
পুরোদ্যানের অশোককবুক্ষ মূলে মদনদেবের পুজা করিবেন, মহারাজাকে 
তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন। আজ্ঞা করিয়াছেন 
বলিয়াই দাসী বেন একটু “জীব কাটিল*, তাড়াতাড়ি বিল প্রার্থনা 
করিয়াছেন” । রাজসহচর বলিরা উঠিল “বেটী দাসীপুত্রি! তোর এত্ত 
বড়.স্পদ্ধা_মহারাজকে "আজ্ঞা করিয়ছেন” বলিস! বাজা মধাস্থৃতা 
করিলেন-__বলিলেন “তাহাতে দোষ নাই, রাজ্জী আল্ঞ! করির।ছেন বলাই 
ঠিক কথ _বিশেষতঃ আজি মদন মহোৎসব, আজি ত ছিনি আমাকে 
আজ্ঞাপ্রকরিয়াই পাঠাইবেন, । বেশ রসিকতা হইল সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমরা বলি এ্* বিশেষতঃ” টুকু দ্বারা রাজা যেন আপনার সন্ত্রমের 
দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহা করাতে রূদিকতারও কিছু 
ক্রি করিয়া ফেপিলেনা কিন্তু পলাজী উদ্রনত খুব রপিক পুরুষ। 
তবে কবি, কি ইচ্ছা পুর্নকই তাহার রসিকতার একটু দোষ দেখাই- 
লেন এবং তাহা দেখাইম্না জানাইলেন যে রাজ্জীর প্রতি উদ্য়নের যে 
প্রেমভাব তাহা পূর্ণসাত্রায় নহে_-ই প্রেমে একটু ভরের ভাগ আছে, : 
এবং তাঁহী আছে বলিয়ই রাজার মনে আপনার সন্ত্রম বজায় বাখিবার 
একটু গুঢ় ইচ্ছাও আছে। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ রাজী বাদবদত্তার প্রতি 
রাজা উদয়নের প্রেম কতকটা ভয়-ভক্তি-মূলক হয়, ঠতবে কবি এই প্রারন্তেই 
বে প্রক্কার কৌশল অবলগ্ধন করিয়া তাহার সুচনা করিলেন সে কৌশল, 
মান্ব্চিন্তাভিজ্ঞ কোন মহাকবির 'অযোগা বলা'যার না। সহচর বসস্তকের 
সহিত রাজ! অস্তঃপুরোদ্যানে গমন করিলেন। দেখিলেন রাজ্জী আসিরা- 
ছেন, অঙনি বয়স্য বসন্তককে বাজ্ঞীর মুভি বর্ণন করিয়া! বলিলেন-_ 

কুমুমস্থকুমারমূর্তি্ধতী নিয়মেস নন্ুতরং মধ্যং। | 
আভাতি মকরকেতোঃ পার্খস্থ চাপযষ্টিরিব। 

কুস্থমের ন্যায় স্ুকোমল মূর্তি দেবী উপবাসাদি দ্বার] কশতর মধ্য ধারণ . 

করত মকরকেতুর পার্টির ন্যায় প্রকাশ পাইচ্েছেন। 


৮৬ . বিবিধ প্রবন্ধ । 


রাজ্জী রাজাকে আপন প্রদনে করিলেন এবং উপবেশন করাইয়া স্থীক্ব 
হস্তার অশোক বৃক্ষ স্পর্শ পৃর্বক মদনদেবের পুজা করিতে জাগিলেন। 
রাজা -বিলেন-- 
প্তাগ্রমঙ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ 
কোন্ধন্তরাগরুচির শু রদংপুকান্তা 
বিজ্রাজসে মকরকেতনমচ়্ন্তী ূ 
বালপ্রবালবিটপি প্রভবা থুতেব ॥ 
নৃতন মক্জনবিশেষে প্রকাশিতকান্তি কৌস্স্তরাগে মনোহরত প্রস্ম,রিত" 
বন্বাঞ্চল ধারিণী হইয়া এই যে মকরকেতনকে অক্চনা করিতেছ উহাতে 
নবীন তোমাকে প্রবালবৃক্ষ-মন্তবা লতার স্ায় দেখাইতেছে4 
| ম্পৃটন্বয়ৈব দরিতে স্রপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন। 
উদ্ভিনাসবমূছ্ুতর কিষলয় ইব লক্ষ্যত্যেইশোক: ॥ 
পরিয়ে, তোষার স্মরপূজাব্যাপৃত হস্তের স্পর্শলাঁভ করিয়া অশোক ঘেন 
একটা মৃদুতর কিস্লয় ধারণ করিতেছে বলিয় বোধ হইতেছে। 
অনঙ্গোহ্যমবঙ্ত্বমদা নিন্দিষ্যতি প্ুবং। 
যদনেন ন সম্প্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোত্সবস্তব ॥ 
তোমার পাণিষ্পশের আনন্দ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অনঙ্গ অদ্য আপ- 
নার অনর্থত্থের নিন্দা করিবেন। 
মদনদেবের পুক্তা সমাপন হইলে রাজারও পুষ্প চনদনাদি দ্বারা পুজা 
করা হইল, এবং বৈতাপিক কর্তৃক রাত্রিকালের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত 
হইলে রাজা রানী সকলে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। এ সময়ে 
রাজা বলিলেন- 
দেবিত্্থুখপঙ্কজেন লশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা 
পশ্াব্জনি বিনির্জিতানি ঘহসা গচ্ছস্তি [বিচ্ছায়তাং! 
? আত্বা তে পরিবারবারবণিতা গীতানি ভূঙ্গাস্থনা 
লীরস্তে মুকুপাগ্তরেবু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব ॥ 


পি রে 


রত্বাবলী। * ৮৪ 


_হেদেবি! চক্রের শোভাতিরস্কারী তোমার মুখপঞ্কজ কর্তৃক বিজিত 
হইয়া পঙ্কজ সকল সহস! স্লানতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখ, এবং তোমার পরি 
বারস্থ বারবণিতাদিগের গীত অবণ করিয়া! ভুঙ্গাঙ্গনাগণ লঙ্জিত হইয়াই যেন 
আস্তে আস্তে মুকুলাস্তরে লীন হইতেছে। 

এই পর্য্ত্ত লিখিরাছি, 'এমন সময়ে এক জন ভাবুক ব্যক্তি আমা- 
দিগের নিকটে আসিঞ্লেন এবং কি লিখিতেছি শুনিতে চাহিলেন। তাহা 
নমুদায় গাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, “ই ফ্লোকগুলির অন্গু- 
ঝাদ মুর লিখি দিলেই আপনার মনের কথ! সমুদায় খুলিধে ন। 
শ্লোক গুলিতে যে কেবল রসিকতা এবং পার্ডিত্য আছে -তেমন প্রেমান্থু 
রাগের চিহ্ন নাই_ইছা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। বলিতে 
হইবে যে, প্রথম শ্লোক বদি প্রেমবিহ্বল ভাবুরের মুখনিঃস্থত হইত, 
তবে এ কুন্ম-্ৃকুদারী, ব্রতশীলা, ক্ষীণমধ্যা, অনঙ্গদেবের চাপ-যন্ি 
রূপা, অগ্রবর্তিনী নারীমূর্তি যে আপনার নিজের জিনিস ভাহা কোন-. 
রূপে না কোনরূপে অবশ্যই ব্যক্ত হইত। কিন্তু প্র শ্লোকে সে ভাবের 
লেশমাত্র নাই। 

“মকরকেতোঃ পার্বস্থাঁ_ছি! ছি! ওকি প্রন্কত গ্রেমিকের কথা? 
“আভাতিকে খায়? প্রেমিক বলিবে, তাহার নিজের ঘদয়ে-উদয়ন 
বলিল মকরকেতুর পার্খে ! 

“দ্বিতীয় শ্লোকেও এ কা-কেবল রূপের র সর্ণন মাত্র--নিজে যে 
সেই রূপরাশির অধিকারী তাহার কোন চিত নাই-_বদি প্ররুত গাঢ়তম 
প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে কবি উদয়নের * চক্ষ্কে অত 
গাত্রমার্জন এবং অঞ্চলের শোভা দেখিতে দিতেন না-_এঁ প্রবাললতিক! 
যে অশোক বৃক্ষকে জড়ায় না, আর কাহাকেও অবলম্বন করিয়া খাকে, : 
এ ভাবও প্রকাশ করিতেন। 

পৃতীয় শ্লোকেও প্রান পরন্ধপ_ কিন্ত কিছু ভিন্ন। ন্ূপরাশি দেখিতে 
দেখিতে একটু সাত্বিক ভাবের যেন মাবির্ভাব হুইয়া আপিতেছে। 


৮৮, » বিবিধ প্রবন্ধ । 


প্বানব্দন্ভার করপল্পব অশোক বৃক্ষের গাত্রে লাগিয়াছে--যেন অশেকি 
হইতেই উঠিয়াছে। এতক্ষণে সান্বিকভাঁ দেখা দিয়াছে, এবং সেই ভাব 
চতুর্থ গ্নোকে ব্যস্ত হইয়াছে। 

“অনঙ্গ অঙহীন বলিয়া তোমার পানিস্পর্শ স্থুখ পাইতেছেন না 
উদ্নয়ন তাহা পাইন্গা থাকেন, বুঝি এ কথাটাও মনে উঠিম্া থাফিবে_-. 
এই বারে বাজার প্রেমোচ্ছাস হইল। অতএব "প্রেম যে ছিল না, 
ভাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়-উস্কাইতে উষ্কাইতে দেখা 
দেয় আবার শীপ্রই দিড় মিডে হইয়া পড়ে। শীঘ্র মিড মিছে হইয়া 
পড়ে এই গ্রন্থ বপিগাম যে, উদয়ন যখন রাত্রি সমাগম হইয়াছে দেখিয়া 
বপিলেন__ - 

উদয়গিরি তটান্তরিত মিয্ং প্রাচী সুচয়তি দিউ, নিশীনাথং। 
পরিপার্জুনা মুখেন প্রির্মিবহৃদয়স্থিতং রমণী ॥ 

এই পূর্বদিক পরিপাতুষুখে উদগ্নগিরির তটান্তরিত নিশানঃথকে রমণীর 
হৃদয়-গৃঢ় দয়িতের ন্যায় স্থচনা করিতেছে 

তথন এ কথাটী যে বাবদন্তার মুখপাঁনে চাহিয়া বলিয়াছিলেন 
এরূপত বোধ হয় না। পরিণীতা ভার্ধ্য। 'বাসবদন্তার মুখ স্বামীকে 
সম্মুখে পাইয়া হৃদরস্থিত প্রিয়তম স্মরণ- করিয়া 'পরিপাণু” হইতে পারে 
না। উহা প্রদীপ্ত এবং গ্রোজ্জল হইয়া উঠিবে। হদয়স্থিত যে প্রিয়ার 
সংস্মরণে রমণীর মুখমগ্ডঞ্ক পরিপা্ বর্ণধারধ করে সে প্রিয় বস্তুতে 
বমণীর তখন অধিকার হয় নাই। পরিপাঙ বর্ণ অনুভূত বিরহের 
লক্ষণ। বস্তুতঃ উদয়ন যদিও বাসবদন্তার প্রতি ৫প্রমিক বটেন তথাপি 
তাহার মনে যে অন্য প্রকার প্রেমেরও একটা ছবি নিহিত ছি, 

. কৰি এই সুন্দর শ্লোকটী দ্বারা নায়কের সেই ভাব প্রদর্শন করিলেন। 
উদ্রন থেন মনে মনে ইচ্ছা করেন ঘে কোন রমণী তাহাকে মনের 
ভিতরে রাখিয়া পরিপাুমুখী হয়। অঞ্কের শেষ কবিতাটীতে কৰি 
যেন গাঁঠকের চক্ষুতে অস্কুলি দিয়াই দেখাইয়াছেন” যে বাস্বদক্তার প্রতি 





রত্বাবলী। ... ৮৯ 


উদগ়্নের 'সান্বিক তাব্টী নিতান্তই মৃছু। রাত্রি হইয়াছে মদনপুজার, | 
পরে ভূ পুরুষে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, অথচ উদয়নের মুখে কবির 
মময়োচিত বর্ণনা ভিন্ন প্রকৃত সাত্বিকভাবের লেশও নাই। কবির যদি 
উদয়নের গাঢ় প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে এমন সময়ে উদয়নকে . 
দিয়া সম্্রমঙ্ছচক €দেবি” সম্বোধন করাইতেন না--তীহার মুখ 'পঙ্কজের? 
দ্বারা শশির তিরঙ্কায় না করাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলরূপ ?নিষলঙ্ক সু্া- 

করের দ্বারা সকলঙ্ক শশির তিরস্কার করাইতেন, এবং ভৃঙ্গের অনা, 
বেচাঝরুদিগীকে “লজ্জা, গ্রীভাবে পদ্মমুক্ুলের মধ্যে বিলীন নাঁ করিগা_. 
মধুর বৃন্ূকে সমস্ত রাত্রির জন্য পদ্মমুকুলাভ্যন্তররূপপিঞ্জয়ে বন্ধ করিতেন, - 


কিন্ত মনে যে "ভাব নাই__সুখে তাহা ব্যক্ত হইর্বে কেন? এইরূপে 


না দেখিলে রত্বাবলীর কবিত্বে ত্রুটি লঞ্ষিত হয়-_-আর এই রূপে দেখিলে 
উহাতে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়”। 
ভাবুক মহাশয়ের উক্তিগুলি আমারদিগের মনঃপৃত বলিয়া পত্রস্থ 


করিলাম 





(৮) 


রাজী বাঁসবদতার প্রতি রাক্তা উদয়নের প্রেম যে ভয়-তক্তি-উ্ধাি-. 
মূলক, প্রগাঢ় সান্তবিকরস-সংস্ি্ট নহে, এবং" উদয়নের হ্ৃদয় যে অন্ঠবিধ 
প্রণয়ের আকাজ্ষা করিয়া থাকে, কৰি অতি নিপুণতা সহকারে তাহা 
প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্ত উদয়নের এই ভাব প্রদর্শন সহকারে বাসব- 
দত্তারও মন উদয়নের প্রতি কিরূপ, তাহাও প্রথম হইতেই দেখাইতে 
আরম্ত করিয়াছেন। 

সাধ্বী বাসবদত্তা গম্ভীর-প্রকৃতি এবং তেজস্থিনী। তিনি স্বামীকে 
অন্তরের সহিত ভাল বাঁসেন, কিন্ত তাহাকে চঞ্চলস্বতাব বলিয়াও জানেন ! 
তিনি যখন অন্তঃপুরোদ্যানে ম্দনদেবের পুঁজ করিতে আইসেন, তখন 
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৯৮ ১. বিবিধ গ্রবদ্ধ। 


 আন্ান্ত পরিছারিকার মধ্যে সাগরিকা নায়ী একটী অতীব সুন্দরী পরি- 
ঢারিকাকে পৃঁজোপহার লইয়া আসিতে দেখিয়া মান মনে বলেন-_& 
এখানে এলো কেন ?_উহাঁকে .ত শারিকা পালনের তার দিয়া অস্তঃ- 
পুরেই রাখিব মনে করিয়াছি__ইহাকে তাহার দৃষ্টিপথবর্তিনী হইতে দেওয়া 
হইবে না।” রাজ্জী এইরূপ ভাবিয়া সাগরিকাকে অন্তঃপুর মধ্যে যাইবার 
আদেশ করেন। এটি অবিশ্বাসের লক্ষণ। যে স্ত্রীর স্বাধীর্‌ রতি দু 
বিশ্বীস থাকে, তিনি বরং ইচ্ছা করেন যে, স্বামী অগ্ঠ সুপ্রী স্ত্রীকে 
দেখুন__তাহা না হইলে প্রণয়ের পরীক্ষ। হয় কৈ? সৌভাগ্য গৌরর 
স্থাপিত হয় কৈ? বাসবদভ্তার মন উদয়নের প্রতি সে ভাব স্মরণ 
করে নাই-_সে ভাব ধারণের কোন যো”ই ছিলি নাদাসবদত্তার শ্র- 
কৃতি উদয়নের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উদয়ন ত্তাহার বশ, কিন্তু তত 
প্রেমে: নয়--অপেক্ষাক্ৃত ক্ষুদ্র প্রকৃতি বশতঃ কিছু ভয়ে, অনেকটা ভক্তিতৈ, 
এবং কিঞ্িম্মান্র প্রেমে । 
একবার পতিপত্ী-প্রেমের আঁদর্শভূত রামসীতাকে মনে করা যাউক। 
কি বান্মীকির রামায়ণে, কি ভবভূতির উত্তরচরিতে, যেখানে দেখি, রাম 
যখন'লীতার সৌন্দর্য্য কি স্বভাবের প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ 
করিতেছেন, সীতা তখনি অমনি গলিয্া পড়িতেছেন। আমর! যেন 
কখন বিস্ফারিত--কখন মুকুলিত- সেই নয়নযুগল, সেই অবনমিত মুখ- 
প্ম__সেই আরজ্ঞ গণস্থল একেবারে সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্ত উদয়ন 
বাসবদত্তার দেহকে “মদনের চাপযন্টি” তাহার হস্তটীকে “নবীন কিসলয়স, 
তাহার রাগরঞ্জিত দেহ এবং বস্তথাঞ্চল “প্রবাল বিটগী” বলিয়া! এই যে 
এত প্রশংসা করিলেন--হৃদয়স্থিত প্রিয়কে রমণীমুখ কেমন পাও বর্ণের 
দ্বারা সচিত করে, জানাইলেন, তাহার মুখপঙ্কজ দর্শনে পদ্ম সকল শ্লান 
হইতেছে, বলিলেন-_তাহাতে বাসবদত্ার ভ্রক্ষেপ মাত্র হইয়াছিল বলিয়! 
বোঁধ হয়, না। তিনি সেই খাঁড়া চাপযষ্টি”_-0সেই দেবপুজাপরাকণ 
পদেবীগ্ই রহিলেন। যদি চেষ্টা করিয়া তাহার উী সময়ের মুখ খানি 


রত্ব।বলী ৯১ 


মনে সুনে চিত্রিত করিতে যাই, তবে কি দেখিতে পাই? উজ্জল 
গৌরকান্তি_ গ্শনত ললাট-_দৃঢ়ংলগ্ ওষ্টাধর---মুখমণ্লে ঈ্ৎ মলিন- 
তার ছায়া_বোধ হর ইহাই দেখিতে পাই। তীহার কথার. মধ্যে কি 
গুনিতে পাই?--রাজার প্রতি “আর্্পুত্র! আপনার জয় হউক--এই. 
আসনে উপবেশন করুন”-_দাসীদিগের প্রতি-_“পুজার পুষ্প চন্দন আনয়ন 
কর।” আর কোন কথাই নাই। 
| ফলতু%্ বড় বড় কবিরা যাহা যাহা বলেন, ,বা গান্রন্িগের দ্বারা 
বলার বা করান্‌, তদ্বারা ত -গরস্থের প্রকুত্ব কাব বুঝিতেই হয়, নব 
যাহ হারা, বুলেন না, বা রলান বা করান না, তাহার দ্বারাও-_. 
ক্মনেক বুঝিয়া লইবার প্রয়োন্ষন আছে। বাসবদত্তা যে এতই চ্‌প 
করিয়া থাকিলেন তাহার কি কোন তাৎপর্ধ্য নাই? পুজাবসরে-_' 
অন্ততঃ পুহাবসানে, তাহার ছুই চারিটা কথা, ন্[নকল্পে এক আঁধ বার 
হাধি-একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত__একটু অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র,_-ও মকনু ত 
কিছু না কিছু হইবার্ই কথা, কিন্ত কিছুই নাই কেন? বাসবদত্তা 
মাধবী, তেজস্বিনী, উচ্চ-প্রকৃতি"-তিনি উদনয়নের মত শুদ্ধ কথার কথা-_ 
ভাববিহীন রমিকতা--সুখ্র অভাবে তাহার ভাণ মাত্র_করিতে পারেন 
না। এই জগ্যই অত চুপ চাপ। ও 
উদয়নের হৃদয়ে যে অগ্ঠ প্রণয়ের অবদূর আছে, এবং বাবদসতাক 
প্রকৃতি যে অতি উচ্চ বলিয়া উহা! ভয় উক্তির বিশেষ আস্পদএ্রই 
ছইটী তথ্য অতি নিপুণতা৷ সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কবি অপর 
একটা প্রণয়ের ভাব্‌ উন্মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। উদয়ন এবং' 
বাস্বদ্ত্তার স্তিমিত-প্রায় প্রেমান্ুরাগের যে চিত্র প্রদভ্ু, হইল, তাহার 
- সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতর অনুরাগের ছিজ্ঞ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহা আরও 
বিশিষ্টরূপে প্রোজ্জল হইয়া উহ্িয়াছে। বাসবদত্তা শারিকার রক্ষার্থ পন্ধি- 
চারিণী সাগরিকাকে অস্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন । বাঁষব- 
দত্তার প্রদত্ত আজ্ঞা! যে শ্রব্ণমাত্র প্রতিপাশা, তাহা সাগরিকার ব্যব- 








৯২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হারেই বিদ্তি হয়। সে নবীনা কৌতুহলপূর্ণ] হইয়া পুজা দেখিস্তে 
গাসিয়াছে কিন রাজ্ীর আজ্ঞা পাইয়া কিছুই “বলিতে পারিল না । 
আদেশমাল্র অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল? যাইতে যাইতে ভাবিল, আমি ত. 
শারিকার গিঞজর সখী সুসঙ্গতার হস্তে দিয়া আসিয়াছি, অতএর-শারিকার 
ক্বপ্ভ কোন শঙ্কা নাই_একটু £অন্তরালে থাকিয়া যাই। এই ভারিয়া 
সে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল, এবং ক্ষণেক পরেই পুজাস্থানের সয়ীপে . 
আসিয়া বাজ্ভী যে সময়ে উদয়নকে পুজা করিতেছেন, সেই সময়ে রাজাকে... 
দেখিতে পাইল। সে রাজ্জীর পুজা গ্রহণকারী উদয়নকে প্ররকত ননমনেবই 
মনে করিল। মনে মননে বণিতে লাগিল-_ টি 

কহং পেকৃখিদোজ্জেব্ব অপূর্ব কুস্থমাউহো অবমৃহাণং" তাদসস অস্তে- 
- উরে চিত্তগদো অচ্চীঅদি ছুহ পচ্চকৃথো লক্ৃথীঅদি। তা অহং পি 
ইমেহিং কুসুমেহিৎ ইহঠ্ঠিদা জ্জেবর তঅবস্তং কুম্থমাউহং পৃঅইদ্সং। নমো 
দে ভঅবং কুস্থমাউহ ন্ুভদংসণো মে ভবিসসসি। দিষ্রং জং দষ্টববং ; . 
অমোঘদংলণো মে তবিস্সসি। দিট্রোবি পুণে! পেকৃখিদব্রো। 

অপূর্ব কুম্থুমায়ুধকে দেখিলাম, পিতার ভবনে চিত্রে অর্চনা করে, 
এখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! অতএব আমিও এই সকল কুক্ুম দ্বারা এই 
খানে থাকিয়াই ভগবান কুন্মাযুধকে পুজা করি! হে ভগবন্‌ কুক্মাযুধ 
তোমাকে নমস্কার; আমার শুতদর্শন হউক! যাহা দেখিবার তাহ] 
দেখিলাম! আমার অমোঘদর্শন হও! আশ্চর্য! দুষ্ট হইয়াও পুরঃ গুন 
দর্শনীয়। 

যখন দেবদেবীদিগের পৃথিবীতে অবতরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া 
বোধ ছিল না, সে কালে সাগরিকার এই ভ্রমট্া অসম্ভব রপিয়া অ- 
শ্রদ্ধেয় হুইতে পারে ন11 অতি পর্তিতা, অধিকতর প্রৌঢ়া, হিপেষিকা 
নায়ী গ্রীক জাতীয় একটা রমণীর কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে 
আঁপলোদেব বলিয়া ভ্রম হুইয়াছিল-_এরূপ বর্ণনা আছে। ই্রহাও বর্ণিত 
আছে যে এ ভ্রমের সহিত হিপেষিয়ার হৃদয়ে অনিবা্ধ্য প্রণয়বেগ 


রে প 
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প্রবিষ্ট ছয়। সাগ্ররিকাঁরও তাহা হইল। সে পুনঃ পুনঃ এ সাক্ষাৎ 
কামদেব উদ্নমূরতির প্রতি নিণিমেষ দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং তাহার 
প্রতি অন্তঃপুর গমনের নিমিত্ত রাজ্জীর আদেশ আছে ইহা স্মরণ করিয়া 
বিহ্বল হুইতে লাগিল। এমত সমগ্নে বৈতালিকের উক্তি দ্বারা জানিতে 
পারিল যে, এ দেববূর্তি্ রাজা উদয়ন। অমনি তাহার ম্মরণ হইল, 
তাহার পিতা এই রান্দা উদয়নেরই সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত 
যনন করিয়াছিলেন। তাহার আর সুখের লীমা রহিল না-_সে বলিল₹_ 

রুহ আ্অংসো রাজা উঅঅণো ণাম1 জম্স অহ্‌ং তাদেণ দিপা। তা, 


গরপ্রেস* ুধিদংবি মে সরীর এদস্ব দংসেন দাবিং বহুমদং সংবৃতরং। 


.কি এই সেই*রাজা উদয়ন) আমি তাতকর্তৃক ধাহাতে সমর্পিত! 
তবে দাসত্বে দুষিত হইলেও আমার দেহ অদ্য ইহার দর্শনে গৌরবাস্ধিত 
চুইল। 


০০০ 


(৯) 

সাগরিকা বলিল “এই সেই রাজা উদয়ন, গ্লিতা আমায় ধাহাকে সম 
দন করিয়াছেন_-তবে আমার শরীর পরপ্রেধণজনিত দোষে হষ্ট হয় নাই। 
সাগরিকার পিতা কে?_-তিনি কখন্‌ কিরূপে রাজা উদয়নকে সাগরিকা 
সম্প্রদান করিয়াছিলেন ?-_যদি দাগরিকা উদয়নে সম্প্রদ্তা হইয়াছিল, তাবে. 

তাহার দাসীবৃত্তি কি জন্তু হল ?। / | 
্বাধীন্তাবস্থায় ভারতবর্ষ অনেকানেক ক্ুত্র ক্ষুদ্র রাজাথণ্ডে বিভৃক্ত 
ছিল বটে, কিন্ত স্বতন্ত্র রাজ্যথণ্ডগুপির মধ্যে পরস্পর সম্ষিলনের চেষ্টাও 
: বহু পুর্ব হইতেই ছিল। যে কোন রাজ কোন সময়ে গ্রাবল্য লাভ 
রূরিত্বেন, তিনিই দিখ্বিজয়ে বাহির হইতেন, অন্ঠান্ঠ রাজাদিগের উপর 
প্াধান্ত স্থাপন করিতেন, এবং রাজ্য ও অস্বমেধাদি ষক্ত সমাধান করিয়া 
রাপ্রচন্রবন্তীঃবা৷ সঙ্গাট, ব! সার্বভৌম উপাবি গ্রহণ করিতেন । দিখিজয়ের 


নে * 
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উপযোগী বল অঞ্চয় করিবার নিমিত্ত বাজাদিগের মধ্যে বিবেচনাপূর্বক 
বৈবাহিক নন্দ স্থাপন কর! একটা অত্য্ত প্রয়োজনীয় কার্য হইয়াছিল 
সুতরাং বুঝিয়া রাজাদিগের বিবাহ্‌ প্রদান করা রাজমন্্রীদিগের বুদ্ধিমত্তার, 
এবং কার্্যক্ষমতার একটা প্রধান প্রমাণ হইয়াছিল। কৌসান্ী বু, কনো” 
জের রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের একাস্ত ইচ্ছা: হ্মাছিল ফ্চে 
'সিংহলেশ্বর-ছুহিতা। রত্তাবলীর সহিত উদয়নের বিবাহ দেন। তিনি নিশ্চন 
জানিয়াছিলেন যে, শী বৈবাহিক ব্যাপার সিদ্ধ করিতে পারিবে উদয়ন 
বদ্ধিতবল হইয়া "রাজচক্রবন্তা” হইতে পারিবেন। কিন্ত মিরর .এই 
অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে একটা বিশেষ অন্তরার ছিল। সিংহলেশ্বর জামিতেন 
ঘে, উদ্র়নের সহিত তাহার ভাগিনেয়ী অবস্তী-বাজছুহিত। বাসবদত্তার , 
বিবাহ হইয়া! গিয়াছে। অতএব নিজ কন্তাকে ভাগিনেয়ীর সপত্রী করিয়া! 
দিতে সিংহলেশ্বর একান্ত অনিচ্ছ ছিলেন। মন্ত্রের অভিলাষ সিদ্ধি 
আরও একটা বিষম অন্তরায় ছিল। রাজ্জী বাসবদত্বা যেরূপ তেজস্বিনী 
এবং উদয়ন তাহার যেরূপ বশ, তাহাতে বাসবদত্তার বিনান্গমতিতে অন্য 
ভার্য্যা পরিণয়ে সম্মত হওয়া উদয়নের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। এই সুকল্‌ 
অন্তরা অতিক্রম করিবার উদ্দেশে যৌগন্ধরায়ণ স্বতঃগ্রবৃত্ হইয়া! . একটা, 
কৌশলজান -বিস্তৃত্ত করেন। তিনি রটাইয়া দেন যে, কৌশাস্বী এবং 
মগধের অন্তর্বভ্ী লাবণক নামক প্রদেশে রাজা! যখন মুগয়া করিতে গিয়া- 
ছিলেন, সেই সময়ে রা্জ। বাপবদত্তা গৃহদাহে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই. 
জনপ্রবাদ সিংহলে পৌছিল, এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রেরিত দূতও সিংহলে 
উপনীত হইয়া সিংহলেশ্বরের স্থানে বিগতভাধ্য উদয়নের নিমিত্ত তাহার 
* বত্বাবলী কন্যাকে প্রার্থনা করিল। সিংহলরাজ প্র প্রার্থনায় সূমত হইজেনঃ 
এবং আপন অমাত্যকে সমভিব্যাহারে দিয়া কন্যাকে বহিত্রযোগে প্রেরণ 
করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের অভিদদ্ধি সিদ্ধির একটা ব্যাধাত ঘুচিল বটে, 
কিন্ত বাসবদত্ত। এবং বাসবদত্বার প্রতি উদয়নের যে ভয়, ইহাতে . তাহার 
কোন প্রতিবিধান হইল ন৮। উহার প্রতিবিধানের ন্খিন্ত অনেকটা কাজ 


ও রন্বাবলী। ৯৫০. 


- করিতে ইইল। রত্বাবলী যে জাহাজে আসিতেছিল দে জাহাজ সমু 
. ভুবিল, এবং-ক্াবলী আপন সমভিব্যাহারী সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া একাকিনী মন্ত্রিবর যৌপন্ধরায়ণের নিকটে সমানীতা, হইলেন. 
যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে রাজ্ী বাসবদতার নিকট প্রেরণ করিয়া, বলিয়া, 
পাঠাইলেন সে, কন্যাটাকে সাগরতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বাসবদর্তাঁ.. 
আপন পরিচারিকাদিগের মধ্যে স্থান দিয়া তাহার “দাগরিকা? নাম রাখি . 
লেন। সে কালের নিয়ম ছিল, আর অনেক দেশে একালেও নিয়ম আছে 
থে, সমুদ্র হৃকনুতে কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস ধেঁ পায়, তাহার অম্পতি, হইয়া, 
যায়। ত্য হইলে দাস্যে নিযুক্ত হয় কেহ তাঁহার পরিচয় ছিজীসা।. 
করে নাএবংজিাসা করিলে কেহ বলেও না। রাজতনয়া রাবী 
এইক্পি--অপরিচিতা দাসী সাগরিকা । 

সাগরিকা দেখিল, যে ঘরে সে রাজরাণী হইতে পারিত, সেই ঘরেই 
দে দাসী হইয়াছে--যে জন তাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়! 
পাঠাইয়াছিল, সেই এখন তাহার পক্ষে ছল্লভ হইয়াছে_ দাসী হইয়া সেই 
রাজ-রাজেশ্বরকে কামনা করাও তাহার গুরুতর লজ্জার কারণ হইয়াছে। 
হৃদয়ে সেই লজ্জার আঘাতে এ্রতিঘাত হইল, “এ পর-প্রেষণ আমার 
শরীরকে দুষিত করে নাই”__কিন্তু প ভাব কতক্ষণ থাকে । অপার প্রেমে 
মোহিত-পরবশ আত্মা”, লজ্জা নিবারণের একমাত্র স্থায়ী উপায় যে মরণ * 
তাহা হইতেও নিবারিত করে-_হৃদয়বল্লভের মোহনমূর্তিটা পুনঃ পুনঃ দেখি 
বার নিমিত্তই উত্তেজিত করে। 

একবার এই সকল কথা ভাবিয়া লইতে পারিলে সাগরিকাঁর বিরহ 
বেদনাটা অতি সুন্দররূপেই ৰর্ণিত হইয়াছে বলিগ্কা বোধ.হ্য়। সংস্কৃত 
কবিরা বিরহ ব্যাপাক্জ লইয়া অনেকটা উৎকট এবং বিসদৃশ বর্ণন করিষক' 
থাকেন। কিন্ত শ্ীহ্ষের সাগরিকা বিরহ ছুঃখ প্রকাশ জন্য আঁর কিছুই: 
করে না--কেবল সে আপনার ভাগ্যকে ধিকার দেয়, কুস্থমাযুধকে ছুই 
একটা গালি দেয়, এবং দর্শনের সাধ মিটাইবে মনে করিয়া নিভৃতে উদয়নের 
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মৌহনমূর্তি চিত্রিত করে। সাগরিকা যে সমর্ে একতাঁন মনে উদয়নের 
ছবি আঁকিতে মগ্ন ছিল, সেই সময়ে সুদঙ্গতা নায়ী তাহার সখী শারিকার 
পিগর হস্তে লই স্থানে উপস্থিত হয়-__এবং সাগরিকা কর্ৃক চিত্রিত 
উদয়নমুষ্তি দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিয়! মনে মনে বলে_-উপযুক্তই হ্ইঃ 
যাঁছে__বাঁজহংদী কমলাঁকর ভিন্ন আর কোথায় অতিরত হুইকে'। ইহার 
পর সস্তা জিজ্ঞাসা করে যে, এ চিত্রটী কাহার? সাগরিকা বলে মদন 
দেবের । ন্মুসর্গতা চিত্রফলকটা স্বহস্তে লয়, এবং কামদেবের নিকটে রতি- ূ 
দেবীর চিত্র না থাকিলে ভাল দেখায় ন! বলিয়া রাজার ছবির গু সা 
রিকারই চিত্র আঁকিয়া দেয। আর লুকাচুরি চলে না--দাগরিক1 মনের 
কথা খুলিল প্রেমিক হৃদয় উদ্ঘাটিত হইলে ম্বতঃই গাঁতিরূপে প্রকটিত 
হয়__এই জন্য গুণ গুণ স্বরে গান করিল 

দুল্লহ জন অন্ুরাো লঙ্জাগুরই পরবশো৷ অগ্পা 

পিঅসহি বিসম্ং পেন্স, মরধং সরণং 4 বরিঅ মেকং। 


“ই 
+  সীগরিকার বিরহ ধর্ণনাটা সুন্দর,-_পুরাতন হইয়াও যেন চিন 
নৃতন। আর ইহাতে বিরহ ত্রতের চিরপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অর্থাৎ, পন্ম- 
পত্রে শয়নাদি ব্যাপারের” অবথা বিস্তার নাই। কাব্যনাটকাদিতে থে 
ব্রিহবর্ণনাদির আভ়ন্বর হয়, তাহার একটা প্ররুত কারণ আছ্ছে। ও 
সকল বর্ণনা না থাকিলে, প্রেমিক যুগলের হৃদয়ে যে প্রক্কৃত প্রগয়রস্‌ 
উদ্রিক্ত হইয়াছে, তাহার সুম্পষ্ প্রমাণ থাকে নাঁ_ম্তরাং সন্দিগ্ধচিত্ূতার 
অবসর থাকায় অন্ঠোন্তের প্রতি প্রণয় গাঢ় হইবার সম্বন্ধে ব্যাঘাত 
জন্িতে পারে। কিস্তু & উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে পধ্যস্ত করা! আবশ্যক 
কৰি তাহাই করিবেন, তাহার অধিক করিলেই সক্রচির ব্যাঘাত হয়। 
রদ্ধাবলীতে উদয়নের প্রন্তি সাগরিকা প্রেম ঘে অতি প্রথর, তাহা অভি- 


রত্াবলী। সি 


নয দর্শকেরা মার্গারিকা কর্তৃক কতৃক মদনভ্রমে রাজার উদ পুস্াঞজলি নিক্ষেপ 
হওয়ারই? টদেখিয়াছেন ) টা নিজেও যে, সাগরিকার,.প্রমের স্মাক্‌ 
শরীন পাইবেন, কৰি তাহারও বেশ যোগাড় করিস্জাছেন। ক্যারি 
কারগুত উদয়নের মনের গতিসন্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। সেরূপ প্রমাণ 
“নাপাইলে সেই লঙ্জাশীল৷ রাজকুলবাল! কেমন করিয়া আপনার দের 
'ছ্বার উন্মুক্ত করিয়া াধিবে? পন্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপার নির্বাহ করাঁ- 
ইয়া কবি, তাহারই উপায় করিয়৷ রাখিলেন! উদয়ন & সকল বিরহো- 
পকরু্োবিযা অনেক কথা বলিবেন, এবং সাগরিকা অলক্ষ্যে থাকিয়া 
. সেই নকল কথ! শুনিবেন।..কালিদাসের পকুস্তলাতে ইহার. চিক: বিগ 
তিন দেখা" যায়৷ সেখানে বিরহিণী শকুস্তলার ' পদ্মপঞ্জে শযনা্দি 
রাজা ছক্সস্ত নিভৃতে থাকিয়া স্বচক্ষে দশন করেন। 
রত্বাবলীকারের সঞ্রচির অপর বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি বিরহ 
ব্যাপারের বর্ণনা যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক সেই পর্যন্ত করিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। যদি পদ্মপত্রে- শয়নাদি 
_ কদলীগৃক্ের অভ্যন্তরেই অভিনীত হয়, ডরষটুবর্গের সমক্ষে না! হয়, নাটি- ॥ 
কায় এরূপ কোন নির্দেশ ছিল, ষনে করা যায়, তাহা হইলে রদ্রা- 
বলীকারের প্রতি কিছুমাত্র দোষ ম্পর্শিতে পারে না। যাহা হউক, : 
বিরহ ব্যাপার সংক্ষেপেই সারা হইল। রাস্তার অশ্বশালা হইতে.একটা। 
-; বৃৎকায় রানর তাহার শিকল ছিড়িয়া বাহির হওয়াতে রাঁজবাটাতে 
মহা হল স্কুল পড়িয়া! গেল। কদলীগৃহের অভ্যন্তরব্তিনী সবীদ্ধয় ভয়ে জড় 
সড় হইয়া তমাল পাদপচ্ছায়ায় লুকাইলেন। বানরটা কদলীগৃহে প্রবেশ 
করিল--পাখীর খাঁচায় দই মাখা ভাত ছিল, তাহা খাইবার. নিমিত্ত 
চাটা নাড়িতে চাড়িতে উহ ভাঙ্গিয়৷ গেল__শারিকা৷ উড়িয়া .পলা- 
ইল। সাগরিকা এবং হ্সঙ্গতা পাখীটা ধরিবার জন্য, সে ফে দিকে উড়ি- 
যাছিল, সেই দিকে চলিল। 
. স্াজ্তীর পোফিত শারিকা উড়িয়া গেবে দালীরা যে বিশেষ ব্যথ, হই 


১৩ 
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(যাই তাহার ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার কারিখ সহজেই বুঝা যায়। 
কিন্তু এ স্থলে একটু .বিশেষ ব্যগ্রতার অপর কারণও ছিল। ভারতবর্ষে 
বহুকাল হইতে কোন কোন পক্ষিজাতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ 
দেওয়া হুইয়াছে, এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে 
“ অতি ক্ষট-বাক্‌ এবং বিলক্ষণ মেধা-শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। উততক্জ পশ্চিমা: 
ঞ্চলে বিশেষতঃ রাজস্থানে অনেক পৌধিত শুকপক্ষীকে ঠিক মান্ষের 
: মত কথা কহিতে শুনা যার়-_াঙ্ষালাতেও অনেক কাকাতুয়া, টিয়া এবং 
ময়না পাখী মানের কথার অবিকল অন্থকরণ করিয়া থাকে পূর্ব 
কালে যখন ভারতবর্ষে অন্গ ছিল, সু ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষ! 
: এবং পাখী পড়ান ছিল_-তখন যে রাজা রাজড়াদিগের*গৃহে অতি স্থুশি- 
ক্ষিত পক্ষী সকল থাকিত, তদ্দিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া! যায় ১ 
এবং দে লময়ে সেইরূপ পঙ্গী দকল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতি- 
স্বরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সন্বন্ধে লোক, আখ্যাপ্রিকা এবং পুস্তকাদি 
বিরচিত হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে অতি প্রচদিত একটি গ্লোক এস্থলে 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে__ 
দম্পত্যোর্নিশিজল্পতোগু হশ্তকেনাকণিতং যদ্ধচ, 
সৎগ্রাতগু রুদঙ্লিধো নিগদত স্ত্যোপহারং বধূঃ £ 
কর্ণালম্কৃতি-পদ্মরাগ-শকলং বিন্যস্য চঞচুপুটে, 
্ীড়ার্তী প্রকরোতি দাঁড়িমফলব্যাজেন বাগ্রন্ধানম্‌॥ 
দল্পতী রজনীতে পরস্পর যে সকল কথোপকথন করিয়াছিল, গৃঁহস্থিতী 
সঁকপক্ষী' তাহা শুনিয়। প্রাতঃকালে গুরুত্বন সমক্ষে আবৃত্তি করিতে 
লাগিল $ ইহাতে বধু অতিশয় লজ্জাকুলা হই পকদাড়িম্ব বীজ তুল্য 
: আপনা কর্ণালঙ্কার পদ্মরাগ ফথিখগুকে উহার চঞচপুটে উপহাররূপে 
শদান করিয়া কৌশলক্রমে কথ! বন্ধ করিল। 
বানর কর্তৃক খাঁচা ভগ্ন হওয়ায় যে শারিকাটী উড়িয়া, পলাইিল 
সেটাও প্ররূপ অত্যন্ত মেখুবিনী ছিল। তাঁহার ন্মীপে কেহ কোন: 


রস্থাবলী, |  মঈ, 


কথা বণিলে, সে তৎক্ষণা্ড তাহা শিক্িয়্া ফেলিত, এসং সেই. কথার. 
আবৃতি,ককিত। সখী সুসঙ্গতার শঙ্কা হইল যে, শারিককাটী উড়িয় গিয়া 
যেখানে সেখানে, ভাহার সহিত সারিকার যে কথোগকখন হইয়াছিল, ৃ 
তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে-_এই শ্রস্কা প্রযুক্তই মে শারিকাটারে ধরিবার 
নিমিত্ত উদ্বিপ্ন হইল, এবং চিব্রফলক খানি যে কদলীগৃহে পড়িয়া রহিল, 
'তাহার সংগ্রহের নিমিতব প্রথমে কোন চেষ্টাই করিল না। 
কিন্তু এ সময়ে অপর একটাঁ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব হইতে 
রাজা এব রাণীতে ছুইটী ফুলের গাছ লইয়া একটা বাজী .ফ্াখা হুয়।. 
- সরাজাুর্ণিয়াছিলেন যে, ঠাহার নবমালিকার গাছে আগে ফুল ুটবেল্. 
ঝা রিযছিলের যে কাহার মাধবীলতায় আগে ফুল ফুটিবে। রাজা 

কোন গুণী ব্যক্তির দ্বারা নবমালিকার মূলে এরূপ দোহদ সংযোজিত 
করিয়াছিলেন যে, তাহার গুণে নবমালিকা পুষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া সহচর বসম্তৃকের সহিত বিকদিত- 
পুক্প নবমালিকাটাকে দেখিবার নিমিত্ত অস্তঃপুরোদ্যানে আসিয়াছিলেন, 
বু রাজকে তথায় আসিবার নিমিত্ত বলিয়! পাঠ'ইক্নাছিলেন। কৰি 
এই উপলক্ষে রাল্ডী বাসবধদ্বার প্রতি রাজ্বার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার 
একটা স্থধোগ পাইয়৷ তাহা ছাড়েন নাই। রাজা বসস্তককে বলিলেন-_ 

উদ্দামোৎকনিকাং বিপারুররুচিং প্ারব্বভস্তাং ক্ষণা 

দায়াসং শ্বসনোদগমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাসত্মলঃ। 

অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাংফরবং 

পশ্যন্‌ কোপবিপাুরপ্রতিসুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহং ॥. 

উদ্দামোৎকলিকা, বিপা্রকান্তি, প্রারন্ভূস্তা, অবিরল শ্বাসোদগমে 
মুহুঃ আয়াস প্রাপ্তবতী, মদনাবস্থাপন্না, অন্য নারীর স্তাক্স এই উদ্যানলতাকে 
প্রদর্শন করিয়া আজি আমি নিশ্চয় দেবীর কোপপাতুর প্রতিমুখ করিব্‌। 
প্রিক্নতষাকে এমন সকল বাজীতে হারাইয়া দিয় তাহার একটু;রাগাল 

রাগাল-দলজ্জ দলক্জ অভিমানের মুখখানির শোভা দেখিতে রপিক 


৯ ৩.৩ বিবিধ প্রবন্ধ 


পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে রটে, কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার ঢে মুখ 
শোভা দর্শনের লালসায় ব্যগ্র নহেন। তিনি বাসবদত্বার মুখে কোপের 
প্রভাবই বিস্কুরিত্ব হইবে, এইরূপ মনে করিয়া্ছীলেন। কৃষি, প্রথম 
হইতেই আর্ত করিয়াছেন, এ স্কুলেও দেখাইলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তাকে 
তেমন ভাল বাসিতেন না-_অতএব তাহার মন প্রকতরূপে বুষিতে পারেন 
নাই।- রাজ! হর্ষোৎুল্প হইয়া নবমালিকা দর্শনে যাইতেম্থেন, এমত 
* সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটা শারিকা পড়িতেছে, শুনিতে পাইলেন 

শারিকা পড়িতেছে__“সথি ! তুই কেন এই চিত্রফলকে আঙ্মায় চিত্রিত 
করিলি ?” “সখি! রাগ কর কেন? তুদিও যেমন কায়দকে চিত্র 
আাকিয়াছ, আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আাকিয়টছি বই ত নয়।? 
প্মথি !শাপদ্মের পাতা, মালের বলয়, খুলিয়া দাও ।”” 

পছুল্লহ 'জন অন্ুরাআো লজ্জাগুরূই পরব্বসা অগ্প! 

পিঅসছি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্ং 1” 


হাশর 


(১১) 
শারিকাটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উড়িল-রাঁজা লক্্য, করিলেন ঘে, 
সে কদলী গৃহের দিকে গেল। আপনিও সেই-দিকে চগিলেন। যাইতে 
যাইতে বলিলেন-- 
ুর্কারাং কুঙগমশরব্যথাং বহস্ত্যা 
তৰঙ্গযা যদরভিহিতং পুরং সখীনাং 
তদূয়ঃ শিশু-শুক-শারিকাতিরুক্কং 
ধন্যানাং শ্রবণংপথাতিথিত্বমেতি। 
দুর্বার মদনবাথা বহনকরিণী কৃশাঙ্্রা আপনার সখীজনদিগের সন্ধুখে 
যাহা যাহা বলেন, তাহা শিশু, শুক, শারিকাদিগের রুর্তৃক পুনকুত্ত হইয়া 
য্নাহাদিগের শ্ববণপথের অতিথি হয়, ভাহারা গন্থা। 
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“এই, কবিতাটি অতি উপাদেয়। আর কোথাও প্রকৃত প্রণয়ের 
এরপ সুন্দর অসনিদ্ধ প্রমাণ প্রদানের উপায় করা হইয়াছে বলিয়] 
আমাদিগের স্মরণ হয় না। কিন্ত এতাদৃশ অপূর্ব এবং কচিকর"প্রমাণের 
আবিষ্কৃতি মাত্র এই কবিতাটির শুণ নহে। .ইহাতে যে বক্তার গড় 
প্রণয়াকাজ্ষা চিত করিতেছে, উহাই এই কবিতাঁটার বিশেষ গুণ। 
রাজা বলিলেন, যাহাদিগের কর্ণে সথী্নের সহিত বিরহিণীর বিশ্রস্ত 
আলাপের কথা শিশু, গুক বা শারিকা কর্তৃক পুনকুক্ত হয়, তাহারা , 
সন্য। ঠকস্ত শুদ্ধ এরূপ পুনরুক্তি শুনিতে পাইলেই কি ধন্য হওয়া 
য় ্কেখনই নয়। যদি নিজেই তাদৃশ বিশরসতা-[পের বিধ্ীতৃত 
হওয়া যায়--তাঃ হুলেই ধন্ত! কবি, এই ধন্য” শবটির প্রয়োগ করিয়া 
কতটা ভাবই ব্যক্ত করিলেন। তিনি পূর্বে এক বার দেখাইয়াছেন যে, 
উদয়নের হৃদয়ে কোন বিরহিনীর প্রণয়াম্পদ হইবার নিমিত্ত একটি গুছ 
আকাজ্ষা আছে, আবার এই স্থলে সেই ভাব অধিকতর স্পষ্ট করিলেন। 
উদয়ন এরূপ ধনা পুরুষ হইতে একান্ত অভিলাষী ! . 

রাজা শারিকার অনুসরণে বসস্তকের সহিত কদলীগৃহে প্রবেশ করি- 
লেন-_সেখানে গিয়। একটা চিত্রফলকে তাহার৷ নিজের এবং লাঁবণ্য- 
ময়ী একটা যুবতীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে 
দেখিতে বলিলেন__ 

লীলাবধৃতপদ্মা কথযন্তী পক্ষপাতমধিকল্নঃ। 
মানসমুপৈতি কেন়্ং চিত্রগতা রাজহংসীব। 
আমাদের প্রতি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করত লীলাচ্ছলে পদ্ন 
বিকম্পিত করিয়া রাজহংসীর নায় মানসে প্রবেশ করিতেছেন, চিত্রা 
স্মিত ইনি কে? 

রাজহংসী সাগরিকা উদয়নের হৃদগ্রপদ্ম বিকম্পিত করিয়া তাহার 
মানস দরোবরে প্রবেশ করিল। রাজা সহচর বসস্তককে প্র চি্রগত 
রূপযাধুরীর ব্যখ্যা করিয়া অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন।১:সে সকল 


৯০২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


কুথা, বাসবদক্তার বূপবর্ণন সম্বন্ধে যেরূপ শাস্ত নির্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী 
নিঃস্থত হইয়াছিল, সেরূপ নহে; এ কথা গুলি তীব্র লালসায় পরিপুর্ণ। 
এবারে আর সমুদয় দেমষ্টরির প্রতি সামান্য দৃষ্টি নয়-_-এবার, শরীরের প্রতি 
পর্বে পর্বে চক্ষুর বিলঙ্ষিত অবস্থান_- 

কুচ্ছাদুরুযুগং ব্যতীত্য স্থচিরং ত্রাস্থা নিতমবস্থুল্, 

মধ্যেহস্তাক্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিষ্পন্দতামাগতা। 

মদৃষটিস্ধিতেব সব্প্ীতি শনৈবারুহ্থ তুঙ্গৌন্তনৌ, 

সাকাজ্জং মুহ্রীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে ॥ 

আমার দৃষ্টি ইহার উরুধুগ কষ্টে অতিক্রম করিয়া নিতন্বস্থর্লেঅছনক 
ক্ষণ ভ্রমণপূর্বক ত্রিবলীতরক্ষে বিষমতা প্রাপ্ত মধ্যদেশে একবারে স্পনা- 
হান হইয়। পড়িয্নাছিল_-সম্প্রতি উন্নত গয়োধরে আরোহ্ণপূর্ববক ভূষিতের 
তায় সাকাজ্ষ ভাবে জলকণত্রাবিলোচনদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে। 
চিত্রকলকে সাগরিকা ছবিটি কেমন ভাঁবে অঙ্কিত হইয়াছিল? 

রাজা যখন আপনে উপবিষ্ট হইগ্লা পৃজা গ্রহণ করিতেছিলেন__সাগরিকৃ? 
তাহাকে সেই সময়েই দেখে, অতএব তাহাকে ক্ষত্রিয়জনোচিত গুড়া 
লনোপবিষ্টরূপেই অস্থিত করিয়াছিল। যদি রাজার ছবির সেই ভাব হয়, 
তাহা হইলে রতিব্যপদেশে অঙ্কিত সাগরিকার চিত্রও ঁ চিত্রের বাম দিকে 
সত্রীজনোচিতপন্াসনোপবিষ্ট ভাবেই অদ্ছিত হইয়। থাকিবে। এই জন্য 
উরকযুগই প্রথম দ্রষ্টব্য হইয়চছে। 
_ এ দিকে মাগরিকা এবং ুমঙ্গতা চিত্রফলকটী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে 
কদলীগৃহের নিকটে আসিল এবং রাজা ও বসম্তকের কথেপেকথন্‌ 
শ্রনিয়া জানিতে পারিল যে, শারিকার মূখে ব্যক্ত হইয়া সকল কথাই 
রাঙ্জার কর্ণগো্র হইয়া গিয়াছে-_এবং চিত্রফলকটাও রাজার হাতে 
পড়িযাছে। উত্তয়ে অন্তরাঁছে থাকিরা রাজার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। 
মথন রাজ! উদ্সিখিতনূপে সাগরিকার কূপের বর্ণন করিলেন, তখন স্থ- 
সঙ্গত' সাগিকাকে বলিলেন, পসণি।  শুন্চ তু 1” সাগরিকা উত্তরঃ 


রত্বাবলী। ১৬ 


করিলেন, “তুমিই শোন-_তোঁমারই আপিখিত:চিত্ের বর্ণন হইতেছে!» | 
এই উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বার! কবি, রাজার প্রণয় ভাবের আর প্রমাণ 
দেখাইবার প্রয়োজন আছে, বুঝাইলেন। কালিদাস তাহার শকুস্তলায় 
রাজা হুত্স্তকে দিয়া বলাইয়াছেন-__- 
পিপাসুক্ষামকণ্ঠেন যাচিতকানথ পক্ষিণা। 
নবমেবোজ্বিতা চাস্য ধারা নিপতিত মুখে ॥ 
পক্ষী গ্রীপাসাশুফকণ্ঠে অদ্থু যান্তা করিল, অনি নবমেষপরিভাকত ধারা 
তাহার্ুখে পতিত হইল। 
রত্বাবনীকার ন্ঠাহার নায়িকাকে তত ঝট করে চাতকের মুখে 
ফেলিতে চানে না। এই জন্তই ক উক্তি প্রত্যুক্তি “ও ত ছবির 
প্রশংসাআমার কি?” দেই “আমার কি” ষনেহ কাটাইবার জন্ত 
প্রথম শ্লোক_- 
ভাতি পতিতো লিখস্তযা ্তস্য। বাস্পান্থুণীকরকণৌঘঃ। 
স্বেদৌদগমইব.করতজষ্পর্শাদেষ মে বপুষি। 
লিখিতে লিখিতে ইহা বাষ্পবারিশীকর সমূহ আমার শরীরে পতিত 
হইয়া করতল অংস্পর্শজ্ঞাত স্বেদৌদগমেরু» স্তায়ি দেখাইতেছে। অতএক 
সামান্ত ছবির ভাবে ছবি খানি দেখা হইতেছে নাঁ-ছবি হইতেই প্রকৃত 
ভাবাস্তর ঘটিয়াছে। ইহার পর যে পদ্মপত্রে সাগরিকার শয়নাদি হুইয়া- 
ছিল-_সেইগুলি দেখিয়া, তুলিয়া, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, রাজ্কা 
অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন-_আর প্রমাণ প্রাপ্তির পক্ষে কোম 
ক্ুটিই রহিল না। 
সুসঙ্গতা আর স্থির থাকিতে পারিল না-_সে কদলীগৃহে প্রবেশ 
করিল, এবং ছুই চারিটাঁ কথা কহিয়াই রাজাকে বলিল- মহারাজ! তরী 
চিত্রফলকে রতি্যপদেশে তাঁহাকে চিত্রিত করায়, স্থী আমার প্রতি 
কুপিত হইয়াছেন, মহারাজ আসিয়া ভীহার “ক্রোধ নিবারণ করুন! 
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রাজা বাগ্র হইয়া আঁসিলেন-_এবং £সুসঙ্গতার কথায্ম সাগরিকার হস্বারণ; 
পূর্বক বলিলেন_ " | 1 
্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতদ্য পল্পব। 
কুতোন্থা অবত্যেষ স্বেদচ্ছন্মা নৃতদ্রবঃ ॥ 
ইনি শ্রী, ইহার কর পারিজাতের পল্লব, নতুবা স্বেদচ্ছলে অমৃত ধ্ীব 
কোথা হইতে ? ৃ 
রাজ! সাগরিকার ষে হাত ধরিলেন--অমনি ধরিয়াই রহিলেন। কথ 
প্রসঙ্গে বসন্তক, দেবী বাসবদন্তার নাম করিয়া ফেলিল। অমনি কুল হাত 
ছাড়ি়া দিলেন ।' সাগরিকা ও স্থসঙ্গতা সরিয়া গেল। » রঃ 
বাসবদত্তা আদিলেন__রাজার সুখপুর্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন, আৰ 
মবমালিকার পুগ্পোদগম দেখিতে যাইবার প্রয়োজন নাই-জার্ধ্যপুত্রের 
হাসি হাদি মুখ দেখিয়াই বুঝিয্াছি, নবমালিকার পুম্পোদগম হইয়াছে 
এই বলিয়া ঝাসবদত্তা আর গেলেন না। কিন্তু চিত্রফলকটি তাহার দৃষ্টি 
' গোচর হইল) রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি?” বসন্তক উত্তর. 
বিলেন, আমি রাজার চিত্র অর্থ করিয়াছি। বাসবদত্তা স্ত্রী চিত্রের, 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করির! রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটিও কি 
বসন্তকের কারিগুরি ?” রাজাঙ্গবলিলেন, “এটি মনগড়া ছবি-কোন 
ৃষ্টপূর্বার চিত্র নহে” বাসবদত্তা বলিলেন- _আর্ধ্যপুত্র ! এই চিত্রথানি 
দেখিতে দেখিতে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল--স্থখে খাক_আমি 
ঘাই”। বাজা বস্্রাঞ্চল ধরিয়া বলিলেন-_ 
গ্রসীদেতি ক্রয়ামিদ মদতি কোপে ন ঘটতে . 
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদত্যুপগমঃ । 
ন মে দোষোস্তীতি ত্মিদ মপ্চজ্ঞস্যসিমৃষা, 
কিমেতস্মিন, বক্ত,ং ক্ষমমিতি নবেঘ্ি প্রিয়তমে ॥ 
কোপ না হইলে প্রসন্ন হও .এ কথা বলা সম্ভবে না) পুনরায় এমন: 
কর্ম করিব না, ইহা বলিলে অপরাধই স্বীকার করাণহয়। আমার দোষ নার 
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এ কথাও তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে, অতএব হে প্রিগ্লভমে, এ বিষয়ে যে 
কি বলিব তাহা জানি না। 
বাসবদত্তা বস্তাঞ্চল টানিয়া লইয়া বলিলেন__ 
অজ্ঞ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি, সচ্চং এবব মং সীসবেঅণা বাঁধেদি। 
তা গমিসসং। 
আর্ধ্যপুত্র ! অন্যথ্ ভাবিবেন না, সত্যই আমীকে মস্তক বেদনা বাধা 
দিতেছে, অতএব যাই। 
বাসবদক্জা চলিয়া গেলেন। বসন্তক বলিল, আমাদের বড় সৌভাগ্য 
দেবী ফ্ু'শতা হয়েন নাই। রাজা উত্তর করিলেন__তুমি দেবীর কোপান্ুবন্ধ 
নিগৃঢ়রূপে লক্ষ্য কর নাই। 
জতক্ষে সহসোদগতেহপি বদনং নীতং পরাঁং নম্রতা! 
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো, নিষ্ঠ,রং । 
অস্তর্বাস্পজড়ীক্কতং প্রভূতরা চক্ুর্নবিস্কারিতং 
কোপশ্চ প্রকটাক্কতো দদ্নিতয়া যুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়; ॥ 
প্রিয়ার সহস। ভ্রভঙ্গ উপস্থিত হইলেও বদন নত করিয়াছেন, আমার 
গ্রতি ভেদকারী ঈবৎ হাস্ম হালিয়াছেন, কিন্ত নিষ্ঠর বাক্য বলেন নাই) 
অন্তর্বাষ্প দ্বারা জড়ীভূত চক্ষুকে প্রভুতাগুণে বিস্কারিত করেন নাই) কোপ 
প্রকটীকৃত হইয়াছে, কিন্তু গ্রশ্য় পরিতাক্ত হয় নাই।' 


(১২) 

রদ্ধাবলীর নাটিকার রাস্ডী বাসবদস্তার চরিত্রচিত্রটা কি অপুর্ব বস্ত।-_ 

রাস্তা তাহার রূপ বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ সালঙ্কার কবিতা সকল আঁ 
বৃত্তি করেন, তাহার জরক্ষেপ হয় না। তাহার আজ্ঞা পালনে, কেহু 
ঘবিরুক্তি করিতে পারে না, অথচ তি “পরিজনবতসলা,। রাজা নব. 
কার পুশ্পৌদগম + *দেখাইবারি নিমিত্ত তাহাকে আহ্বান করেন) 
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আসিয়া, রাঁজার মুখ দেখিয়াই বলেন, জীব নবমালিকা দেখিবার প্রয়ো- 
জন নাই, তোমার হাপি স্বাসি সুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আমার হারি 
হইয্বাহে! রাজা অন্ত স্ত্রীতে আসক্ত হইতেছেন বুঝিয়া, যেমন ক্রোধের 
উদ্রেকে ভ্রভঙ্গ “উপস্থিত হর, অমনি আত্মদমন করিয়া 'মুখমওলকে 
বিনয়নআ্র করেন, যেমন অন্তর্বাস্প উখিত হইয়া নেত্রদ্বয়কে সজল করিয়! 
আনে, অমনি আত্মসংঘম বলে চখের জল চঞ্চে শু করেন) কটু 
কথ বলেন না-_কেবল মাত্র েদকারী” ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া 
যান। একি অত্যন্ত স্্ীচিত্র! এরূপ আত্ব্রমনশীলা, উদ্টক্ষাকারিণী, 
অনুগ্রহপরা়ণা, পরিজন বৎসলা, ধাহার চুরণ স্মরণ করিয়া” পরিজম- 
বর্গ শপথ শ্রহণ করে, মানুবী-দেবী কি কায নাটকাদ্দতে আর দেখিতে 
পাওয়। যায় ? 
সকল কাব্য, নাটকেই দেখা যায়, উৎকষ্টা নায়িকামাত্রেই কোমলা) 
মরলা, দুর্বলা, মুগ্ধীবূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এত আত্মদমন, এত 
উপেক্ষা, এত গাল্তীর্য আর কোন নায়িকায় দেখা যায় না। এই 
_ বস্তাট কি রত্রাবলীকারের মনঃ কল্পিত, না রড্াবলীকার তাহার বাসবদত্ত। 
সংগঠনের, উপাদান গ্রস্থাস্তর হইতে পাইয়াছিলেন ? 
: এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয়_ 
এবং তাহাতে সমগ্র নাটিকাটারই প্ররুত্তি কিছু নুতন ভাব ধারণ 
ফরে। রত্রাবলীর আখ্যায়িকা পর একটা মৃলগ্রস্থ 'হইতে সম্কলিত্ত। 
সে মূলগ্রস্থ ত্বহৎ কথা” ধাঁ তাহারই সংক্ষিণ্তসার কিথা মরিখ সাগর | 
যেমন রামাক্ণ এবং মহাভারত, মহাবীর উত্তরচরিতাদি এবং শকুত্তল! 
 বিক্রমোর্ধণি প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য, বৃহৎ কথাও সেইরূপ. অনেক 
কাব্য নাটকাদির অবলশ্ব। “ু্রাবাক্ষপ” “নাগানন্দ” এবং “রভাবলীর+ 
উপাখণান 'ভাগ বৃহৎ কথা হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে মংগৃহীত 
হইয়াছে। “নাগানন্দেশ্র ত আদ্যন্ত সমুদায়ই “কথা সরিত্দাগরঃ হইতে 
লওযী। যদিও রড্াবলীর নমুদরায় কথা দেরপ আন্ুপূব্বীক্রমে শী 
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গ্রন্থ হইতে লওয়া হয় নাই, তথাপি ইহারও অনেক .ঘার কথা, এ 
গ্রন্থের। 

এ গ্রন্থে প্রকাশিত আছে. যে, রাজা উদয়ন যখন গর্ভস্থ “তখন 
তাহার মাতা একটা লোহিত হ্রদ হইতে গরুড় কর্তৃক আকাশ পথে 
উদয়গিরির শিখরদেশে সমানীতা! হয়েন। উদয়ন নেই স্থানে জন্মেন। 
এ স্থলে কি এরূপ হ্বোধ হয় না যে, তী “লোহিত ভদ” হর্য্যো দয় 
কালীন প্রাচী দিকৃ?__উদ্য়নের মাতা উধাদেবীর প্রতিবূপ ?--এবং 
উদয়ন নিজ্গে হুধ্যদেবের প্রতিরূপ স্বরূপ হৃর্যয সম্বন্ধে শাস্ত্রে যত 
সর্বদেবধয়ো হি সঃ_তিনি সকল দ্রেবতাময়। অর্থাৎ তিনি রহ্ধা, বিষ, 
মহেশ্বর প্রভৃতি সকগা দেবতারই স্থানীয় হইতে পারেন। 

কিথা সরিৎসাগরের* ত্রয়োদশ তরঙ্গের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে. 

এষা বাসবদন্তা চ পত্রী তে নৈব মান্ধী। 
দেবীয়ং কারণবশাদবতীণ। ক্ষিতাবিতি ॥ 
এই বাসবদত্তা তোমার পত্রী মানুষী নহেন, ইনি দেবী, কারণবশে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন । 

এ শ্লোক দ্বার! স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, বাস্বদত্তা কোন দেবীর 
প্রতিরপ শ্বরূপা। কোন্‌ দেবী? তাহাও অব্যক্ত নাই। একবিংশ 
“তরঙ্গে দেখা যার__ 

পুরাহনঙ্গা্গসংভূতত রত্যাস্তরতিভিরষ্চিতঃ। 

তুষ্টো রহসাস্ংক্ষেপং ইদং তস্য! শিবোভাধ(ৎ ॥ 

অবতীধ্য নিজাংখেন ভূমাবারাধ্য মাংস্বরং। 

গৌরী পুত্রার্থিনী কামং জনরিষ্যতামাবিতি ॥ 

অতশ্চগুমহাসেনস্থৃতা দেবী নরেন্দ্র সা। 

জাতা বাসবদত্তেয়ং সম্পন্ন মহিষী চ তে ॥ দু 

পর্বকালে অনঙ্গের অঙ্গসংঘটন নিমিত্ত রতি কর্তৃক অচ্ি্ত এবং 

্বতিদ্ার তুষ্ট হইস়া তাহার যত্বদ্ধ শিব এই বহদাসংক্ষেপ বলিলেন। গৌরী 
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নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ঘ হুইয়া পুত্রার্থিনীরূপে স্বত্₹ং আমাকে 
সমাক্‌ আরাধনা পূর্বক কামদেবকে জন্মাইবেন। অতএব হে নরেন্্র! 
সেই দেবী গৌরী চগমহাসেনসুতা বাসবদত্তা হইয়া জন্মিগ্নাছেন, এবং তোমার 
মহিষী হইয়াছেন । 
তবেই জানা গেল যে, রান্তী বাসবদত্বা সাক্ষাৎ গৌরী বা আদ্যা প্রক্ক- 

ত্বির অংশস্বরূপা। ইহাও জান! গেল যে, ইনিই কাদ্মদেব জননী, স্বতরাং 
শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রমণী প্রদ্যক্রমাতা রুক্সিণী দেবী হইতে অভিন্না। কিন্তু 
উদ্ধৃত শ্লোকে শিব বলিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ আমাকে আরাধন২৬করিয়া 
কামদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। তাহা হইলে হরি হরের যে ভিন্নতা 
তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। বত্রাবলীর নান্দীর তৃতীয় শ্লোক- 
্ররও দুই পক্ষে-_অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে__সমান অর্থ হয়। এ 
শ্লোকটীর তাদুশ বৈচিত্র্য, মূলগ্রস্থের এই হরিহরের একাত্মতা ভাবের 
অভিব্যক্তি বলিয়া ধূরা খাইতে পারে । পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে নান্দীর 
উ প্লোকটা এই স্থলে পুনরুদ্ধৃত করা যাইতেছে__ 

সংপ্রাপ্থৎ মকরধ্বজেন মথনং ত্বান্তো মদর্থে পুরা 

তদ্যুক্তং বহুমার্গগ!ং মম পুরো নিলজ্জ বোঢ়্তব 

তামেবান্ুনযস্ব ভাঁবকুটিলাং হে কৃষ্ণ কণগ্রহং 

মুক্চেত্যাহ রুষ। যমদ্রিতনয়া লক্ষীশ্চ পায়াৎসবঃ ॥ 

পূর্বকালে আমার নিমিভ্ত তোমা হইতে মকরধ্বজ (হরপক্ষে কনদর্প, 

হরিপক্ষে সমুদ্র ) মথন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে নিলজ্জ। আমার: 
সম্মুথে সেই বহুমার্গগাকে (হরপক্ষে গঙ্গা, হরিপক্ষে সরস্বতী) বহুন 
করিতেছ, ইহা কি তোমার উচিত ? অতএব (হরপক্ষে হে কৃষ্ণকণ্ঠ 
গ্রহ-_আগ্রহ ত্যাগ কর। (হরিপক্ষে) হে কৃষ্ণ! কগগ্রহ তাগ কর। 
ভাবকুটিনা তাহাকেই অনুনয় কর) এই কথা রোষভরে ( হরপক্ষে অদ্রি- 
তনরা। এনং হরিপক্ষে লক্ছী ) যাহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে 


বঙ্ষা করুন্‌। + 
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এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তব কি এই নাটিকাটী রূপক বর্ণনা । 
আমর। এমন কথা বলিতে পারি না। রত্বাবলী কখনই প্রবোধচন্দ্রোদয় 
নাটকের গায় আধ্যাগ্মিক বিষয়ের অভিনয়াকারে প্রদর্শন নহৌ। কিন্ত 
ঠিক তেমন না হইলেও যখন ইহার মূলগ্রস্থে নায়ক এবং নায়িকা উভ- 
য়েরই দেবতারূপে অভিব্যক্তি আছে, তখন এই নাটিকার উপরেও যে 
দৈব ভাবের কতকটা ছারা পড়িরাছে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; 
বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, রত্বীবলীকার খ্রি পদ ব্যবহারে 
বিশ্ব্ুপুতক, এবং দার্থ ঘটাইন্না পিখিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তখন 
এনাটিকাটীর আপাততৃষ্ট তাৎপর্যের -অতান্তরে তিনি আর একটা গৃঢ় 
তাৎপধ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এরূপ অনুমান তীহার সম্বন্ধে বিলক্ষণ 
নসঙ্গত বপিয়াই বোধ হয়। যদি কোন গুঢ় দৈব ভাব রড্াবলীতে 
থাকে, তবে নেকি ভাব হইবে? নায়ক “উদয়ন” পপুরুযোত্তমের, গ্রাতি- 
রূপ হইলে, তিনি ত্রিগুণাস্িকা প্রকৃতিতে সন্মিলিত হইবেন, কারণ 
পুরাণ-শাস্তরে বলে-- 

লক্ষী সরস্বতী গঙ্গা তির ভার্য্যা হরেরপি। 
প্রেমাসমাস্তাসতিটস্তি সততং হরিসমপিধো ॥ 

লক্ষী, সরল্লতী এবং গঙ্গা (দেবী গৌরীর স্থানীয়া ) শ্রীহরির এই তিন 
ভাষ্যা, প্রেমে সমানা, সর্বদা হরি-সমীপে থাঁকেন। 

প্রথমা স্ত্রী ঘদি "গৌরীর” গ্রতিরূপা হয়েন্, তবে অপর ছুই জনের 
মধ্যে একজন অবশাই পিরস্বতী” এবং একজন অবশ্যই “লক্ষ হইবেন। 

রতবারলীতে উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্জীর নাম নির্দেশ নাই-কিস্ত 
প্রিদ্যোতন্থ্তা” বশিয়া প্রথমান্সের -প্রারস্ডেই তাহার উল্লেখ আছে। 
প্রদ্যোত” শব্দের অর্থ “অগ্নি এবং বর্গনদ্দিনী” রাধীকে অগ্নির কন্তাও 
বলিয়া থাকে । মৃলগ্রস্থ বৃহৎ কথায় উদয়নের দ্বিতরীা রাজ্জীর নাম 
আছে। উহা পদ্মাবতী” । পপক্মাবতী” বিশেষকপে দেবী লক্্মীরই নামাস্তর, 
তবে উহা দেবী নরস্কুতীরও নানাস্তর না ইইহেপাবে। এমত নহে। কিন্তু 
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রদ্বাৰলীকার “পদ্মাবতী” নামের উল্লেখ না করাতে, এবং প্রদ্যোত্স্থতা 
বলিয্নাই তাহার উল্লেখ করাতে তাহাকে রস্বতীর, প্রতিরূপস্বরূপা বলিয়া 
নির্দেশ করাই ঘেন তীহার অভিপ্রা় বলিয়া বোধ হুয়। 

যদি তেমন অভিপ্রায় হয়, তবে তৃতীয়া রাজ্জী অবশ্যই লক্ষমীদেবীর 
প্রতিরূপন্বরূপা হইবেন । ব়্াবলীই দেই তৃতীয়। রাজী । লক্মীদেবী সমস্ত 
রত্বরাজির অরিষ্ঠাত্রী-_ইনিও রত্বাবলী। লক্মীদেবীর প্যানে উল্লেখ আছে, 
ুকতাহারবিরাজমানপৃথুলোত্স্তনোডাবিন”_-গৃথুল উত্তসস্তন্বয় মুক্তা- 
হারদারা উদ্ভাধিত, রত্াবলীপও এক্টী অপূর্ব রত্মাল। ছিল। লঙ্মৃদেবীর, 
নামান্তর মাগরসস্তবা_ ইহারও একটা নাম সাগরিকা লাক্রীদেবী বরুণ 

দেবের কন্া। যথা, ্ 

এ “তা! লক্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞর? ৷ 

বতৃৰ সিদ্ধুক্তা সা শক্রদম্পতবরূপিনী” ॥ 
 পুর্বকালে নারায়ণের আজ্ঞায় ইন্দ্রের সম্পৎ্বকঈপা লক্গীদেবী নিজাংশে 
সিন্ধুকন্ত! হইয়া জস্মিয়াছিলেন। বরুণদেবের একটা নাম “ম্হাবাছ? যথা 

বরুণৌধবলোজিঞুঃ পুরুষে। নিম্গাধিপঃ। 

পাশহস্তো মহাবাহু স্তস্মৈনিতাং নম্সোনমঃ ॥ 
রহ্াবলীরও পিতার নান পবিক্রমবাহঃ। যখন এতগুলি,মিল প1ওয়। 
যার-_তখন নাঁটিকার মধ্যে সাগরিকার সন্ধে পক্লীরেধা” ইনি 'লঙ্গীঃ 
বনিয়৷ রাজার যে উক্তি আছে সে উত্তিটা যেমন সৌন্দ্ঘ্যপ্রশংসাপর 
তেমনি স্বরূপাখ্যান বলিয়াও ধর! যাইতে পারে। বিশেষতঃ সেই শ্লোকেই 
আছে, “পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লব” ইই।র হস্তও গারিজাতের 
পল্পব-__লক্দীদেবীর ধ্যানেও দু হর, “কাজ্ফিতপারিজাত লতিকা্ত ইনি 
কাঙ্জিত পারিদাতলতিকা। আর একটী শ্লোকে যে, “লীলাবধূতপন্মা' 
ক্রীড়ান্ধ পপ বিকম্পিত করিস, এই শ্রি পচটা আছে তাহার অভ্যন্তরে 
দেবী লক্দীর হস্তত্থিত “লীলাকমলের? উল্লেখ থাকিতে গারে, কীরণ 
প্পদ্মসারিনী লক্ষীদেবীর ছাদূশ নামের মধ্যে একটা নাম। রাজা রত্বা- 
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বলীকে পত্ীরূপে পাইয়া বঙ্গিলেন, "সসাগরমহীপ্রাপ্ত্েকহেতুঃ শ্রিয়া” 
পরিয়াই সদাগরা মহীপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। শাস্বোও বলে সমস্ত 'বসুম্ধরা” 
লক্ষ্মীর আবাস। চি 

আর্ধ্য কর্বিষ্ী শুদ্ধ খানুষ ভাব বর্ণন কিতে তত ভাল বাসিতেন না। 
তাহাদিগের চক্ষে বাহ জগৎ অন্তর্জগতের প্রতিবিষ্বরূপেই প্রতিভাত হ্ইউ। 
যে বাহ ব্যাপারে স্টাহাদিগের মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্ত 
বাহমুদ্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত, এবং পরিশেষে 
দেবনীনু পরধ্যৰদিত হইত। 


্‌ 
২৯ 
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সংস্কতে ধতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটিকখাঁনি 
ধর্বাপেক্ষায় অতি প্রাটীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্োরও পূর্বতন 
কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেত! 
এক জন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তীহাষ নাম বল! হইয়াছে শুদ্রক। 
কিন্ত তিনি ভারতবর্ষের কোন্‌ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাহার রাজধানী 
কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি 
ষগধদেশের অন্ধুবংশীয় রাঁজাদিগের পূর্বপুরুষ, ব্পাবার কাহার মতে তিনি 
অবস্তী দেশের রাজা ছিলেন। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচাঁরেও শূদ্রক রাজার ্রাছ্ভাবের সময় 
সর্ধবাদিসম্মতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, প্র সমস্ব খুষ্টের ছুই শত 
বৎসর পূর্বে, কেহ বলেন দুই শত বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন ছয় 
শত বৎসর পরে। 

কিন্তু শ্রী সকল কল্পনাপূর্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের 
কোন প্রয়োজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁতি- 
বৃত্তিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতের যতই গবেষণা করুন, 
লমুদায় গবেষণার মুল একটা কথা মাত্র। রাজা চন্ত্রগুপ্তের সময়ে একজন 
শ্রীকজাতীয় রাজদুত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়[ছিলেন। সেই রাজ- 
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টুঁতের প্রণীত গ্রশ্থ আছে এবং উহা কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইছিল তাহা! 
জানা আছে, স্থতরাং চন্্রগুপ্ত বাক্তার সময়ও তন্থারা জানা হইয়াছে । এই 
এক মাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদয় ধরতিহাসিক 
বিবরণের সময় “নির্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। লুতরাং সুঙ্ষানুহুক্গু বিচার 
যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপীয় 
মা থাকায়, বিচারকদ্রিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং 
প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না গারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্গোময় 
হুইয়া থাক, এখানেও তাহাই হয়। 
রঃ ঘিনিই যাহা বলুন, মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্প দিনের বস্ত 
নয়। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্তী ত বটেই, রাঙ্তা চন্দ্রগুপ্তেরও 
কিছু পরবর্তী । কিগ্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত 
হয় না। তবে এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে, মুচ্ছ- 
কটিকের “আধ্যক” নামক পুরুষটা যিশ্বথুষ্টের ছায়! হইতে প্রাণ্ড। যদি 
গুরূপ কথ৷ কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা! হইলে বিচার করা-যাইত। 
ভারতবর্ষের ট্রতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রস্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণর 
বাহিরের সহি মিলাইতে, গেলেই অধিক গোলযোগ হইঙ্ঝা পড়ে। আত্যন্ত- 
রিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগের পূর্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা! 
গ্রোলযোগ হয় না। 
মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল ইহার 
ভাষায় অলঙ্কার পারিপাট্যের জন্ত যত্ধের আধিকা নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টা 
বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক 
বোধ হয় না। 
কিন্ত ভাষার পারিপাট্টের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে, 
মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্ত তাহা মহে। একটু নিপুণ হইয়া 
দেখিলেই, উহ্থাতে গুড় রচনাকৌশলের ভূরি তূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


১৫ 


্জ 
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অথচ সেই রষ্টনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবারও 
কৌশল বলিয়৷ মনে হয় না। 

নাটকটার নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে ছুইটা শ্লোক আছে। 
তাহার প্রথমটাতে দেবাদিদেব মহাদেবের পরযন্বব্ধ তুজগবেষটনে দৃটীক্ত, 
ভাহার ই ৃত্তির নিরোধ, আত্মা সাক্ষাৎকার, এবং স্থরশত্ত দৃষ্টি 
বণিত [১7১ দ্বিতীয় ধ্োকটাতে সেই নীলক্ মহাদেবের ঘোর শ্তামবর্ণ 
কণ্ঠে বিছ্যেখার স্যা় মহাদেবী গৌরীর উজ্জল গৌর তুঁজ-লতার অবস্থান 
বর্ণিত [২] প্রথম শ্লোকে মহাদেব শশীনবাসী, ধ্যান নিমগ্ন, িবিস্) 
জগত শৃন্ত, সংসার শূম্য । দ্বিতীর শ্লোকে হরগৌরীরূপ একবে সম্মিলিত, ' 
. জগ পূর্ণ, সংসার জাজ্দপামান। বুদ মাটকীতেই এ ছুই কথা। 
. এক কথা, নায়কের দবিদ্রতা, অকিধনতাঁ সর্ব-ৃন্ত্বঃ দ্বিতীয় কথা, তী- 
হার প্রেমিকা ্রেননীর লাভ এরং তথাহ সমূদায় সাংলারিক সুখ পরাপডি। 
অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটীর বীজ নিহিত 
হইয়া! আছে। উবকষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তীহারা যাহা ক্ছি 
লেখেন তথমুদায় পরস্পর দৃঢ়স্ন্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিষয়ের 
অন্থকূলতা সাধিত হয় । ্ 
নানদীর,পরে প্রস্তাবনী। প্রস্তাবনাটাও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তা- 

বনার আরস্তে নাটকরচগ্মিতার পরিচ্»। রচয়িতাক্ পরিচয় প্রদান করিবার 
রীতি প্রাক্ম সকল নাউফেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে! রচয়িতা 
ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন মে, প্রস্তাবনার 





[১] র্যযস্গ্সথিবন্বদিগুণিতভূজগাশ্লেষসংবীত ভ্তানো 
রন্তঃ প্রীণাবরোধবুুপরত-সকল-জ্ঞান-রূদ্ধেক্িয়স্য ১ 
.. আত্মন্যস্মানমে ব্পগতকরণং পশাতত্তব দৃষ্টা 
, শস্তোর্কোতু শৃন্যেক্ষণঘটত-লয়-্হ্মলগ্নঃ সমাধিঃ ॥ 
*২] পাতুবে! নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠগ্তামাম্থদোপিমঃ 
গৌরী ভুজলতাঘত্র বিদ্যুরেখেক রাজতে ॥ 
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ফ্ভাগ, নাটক-রচয্মিত! স্বয়ং লেখেন না, তাহার শিয্যা্দি কেহ নিরিয়া 
দেন! এরুপ অন্গুমান যে অমূলক, তাহা এ পরিচয় ভাগের রচনা প্রণালীর 
প্নহিত অপরাপর ভাগের রচন! প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপদোন্ধ হয়. 
সচ্ছকটিকের এ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শৃদ্রক,-তিনি 
রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, খগ্বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদক্জবর্গের 
শ্রেষ্ট, এবং তুস্তীর সৃহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শত বর্ষ এবং দক্খ 
দিন আয়ুক্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজাদানপূর্বক চিতারোহণে 
দেহ বিদুকদন করিয়ছিলেন। গ্রস্থরচগ্ধিতার এবস্তত্ব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 
মর্নেশ্নে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন, 
সমরব্যসনী ক্ষিতিগাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্গণ। ইহাকে: » 
বস্তা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং গ্াকিতেন কোথায়, 
তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের 
এই শুদ্রক নামটাই কল্গিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পনা 
করা হয়? আর্য গ্রস্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নাম 
রূপ পরিহারপুর্বক একমাত্র লৌকোপকার উদ্দেশো গ্রস্থাদি রুনা করিতে 
পারিতেনল্নাম বাহির করিতে না পারিলে ত্ৰাহাদের বুক ফাটিত না। 
তাহা ছাড়া আর একটা কথা 'আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার 
সমাজের বর্ণন করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞ করিয়া গ্রস্থ রচনায় প্রদত্ত . 
হয়েন না। মুচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন (৩)। তিনি বলি- 





[৩] অবস্তি পর্ধ্যাং দ্বিজসার্থবাহো 
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুধন্তঃ। ” 
গুণান্তুরক্তা গণিকা। চ যনা, 
বসন্তশোভেব রয়স্তুসেনা । 
তয়োরিদং সৎস্থুরতোৎ্সবা শ্রয়ং, 
নয়প্রচারং ব্যবহারছুষ্টতাং। 
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা, 
চকার নব্বং কিল শুদ্রকোনৃপঃ ॥ 


সি 
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ফাছেন ভাতকাঁলিক “নয় প্রচার” “ব্যবহার তুষ্টতা” “খল স্বভাব” পভবি- 
তব্যতা” প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক 
রচনা করিয়াছেন। সমাজ বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্তুগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম 
গোপন করিয়া থাকেন। আতএব কোন নাটক রচয়িতা সমান্দের বৃহ" 
ত্তমভাগ ঘে শুদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহপূর্ববক 
. ক্মপনাকেই ক্ষত্রিয় গুণ এবং ব্রাঙ্মণ গুণ সমগ্থিজ এবং সমুদায় সমা- 
জের প্রতিরূপ স্বরূপ দেশ সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণন পুর্বক নিজ 
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও কর যাইতে 
পারে। গ্রস্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও সন্তুথে খ্যাপন করিতে ্পীরিয়া- 
ছেন ত্তাহার তাৎপর্্যও উল্লিখিত করপনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে 
পারে। শান্তে বলে মন্য্যের পূর্ণ আত্ুক্কাল শত বর্ষ) অতএব মনেকরা 
যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরপের বয়স এক শতবৎসর। 
আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল সে পর্যন্ত মৃতব্যক্তির লোকাস্তর 
গতি নাই__এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি; এই জন্য এক একটা সমাজ 
প্রাতিকূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই এক শত দশ দিনের 
পর দ্বিতীয় সমাজপ্রহিন্ধপ পূর্নগত সমাজ প্রতিনূপের পুত্র স্বরূপে প্রান 
ভূর্তি হয়। এই জন্য মুচ্ছকটিক রচিত 
ধাজানং বীক্ষ্য পৃত্রং 

প্লন্ধাচারুঃ শতাবং দশ দিন সহিত 
শৃদ্দকোগ্রিং প্রবিষ্ট; ॥ 


লা 


(8) 
সৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর দুইটা শ্রোকে অভিনেয় বস্তর স্মস্ত বীজ 
নিহিত করিরা এবং প্রস্তাবনার প্রীরস্তে আপনি যে সমাজের খৃতিভ 


স্বরূপ হইয্াই তাহার একটী আদশ গ্রন্থ প্রস্থিত করিতে উদ্যত হই- 
য়াছেন, দেন এইরূপ আভচন প্রদান করিয়া শ্রোহৃদর্সের এবং ্রঈবর্ণের 
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কৌতুহল উদ্দীপনপুর্বক একটা গীতির সহিত প্রস্তাবনার ্বতী্ার প্রবর্ডিত 
রুরিয়াছেন। গানটা এই__ 
শৃন্যমপুত্রস্য গৃহং, 
চিরশূন্তং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং। 
মূরখস্য দিশঃ শৃহ্যাঃ, 
সর্ব শৃন্তং দরিদ্রস্য ॥ 
অপুত্রের গৃহ শুন্য, সম্মিত্র বিহীনের চিরশূত্য, মূর্থের দিক্‌ শূন্য ) 
দরিদ্রের সুক্ুলই শুন্য। 
পা 4 
তে “শৃন্বেক্ষণ” শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, 
উল্লিখিত গীনটাত্তে তাহার অস্কুরোদগম আরম্ভ হইল। "পর্ব শৃন্তা 
দরিদ্রস্য” এই কথাই নাটকের সকল কথার ধুয়া হইয়া রহিল, এবং 
নায়কের সর্শৃন্ততা কি প্রকার বিশিষ্টন্ূপ তাহারও পরিচায়ক হইল। 
নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাহার “নিজ রূপ গুণের অন্ধরূপ” রোহ্‌- 
সেন নামক পুত্র আছে, তাহার “সর্বকাল মিত্র” মৈত্রেয় নামক একজন 
জুদও আছেন, এবং তাহার গৃহ মধ্যে “পুস্তক সকল” থাকাঁয় এবং 
অন্যান্য প্রকারেও তাহার *বিদ্যাবত্তা স্থচিত হইয়া আছে__তাহার নাই 
কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় এঁ সকল থাকিতেও তাহার “দকল শত” 
- ঘর্কশূ্তং দরিজন্ত”। 
সমাজ চিত্রণে বে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবস্তক, তাহার সন্দেহ নহি। 
কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতী দুষ্ট হইক়্া থাকে । এবং কোন 
রস্তর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তরই হইতে 
পারে না। 

_ কিন্তু দারিদ্র্াবস্থা যদিও দর়ারৃত্ভির উত্তেজিকা হয় বটে, তথাপি 
র়কুল স্থলে কবিসময়োচিত হইয়া উঠে না। যে দারিদ্রা দশা, পুরুষ- 
পরম্পরাক্রমে ভোগ হইয়া আইসে, যে দারিজ্র্ের প্রভাবে ধন্ধজ্ঞানের 
হিতাহিত বোধের ল্দুরণ হইতে পায় না, বে দারিদ্র্যবন্থণা শিরন্তর নহা 

টি সি 
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করিতে কক্ধিতে শরীর এবং মন কঠিন জুই উঠে, ছুংখাকুভূতিই ষেন 
নান হইগা পড়ে, মানুষ পশুবৎ হই যার-_সেরূপ দারিদ্র দার প্রকৃত 
বর্ণনা” মনুষ্য হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্প হইয়া! থাকে, এবং মহাস্থৃভুতির 
আকর্ষণও অর্দিক হইতে পারে না। কিন্ধ বিদ্যা, বিনয়, শীল, আভি- 
জাত্য, দাতৃত্ব, পরোপকারিতা, প্রভৃতি সদ্গুণ সম্পন্ন কোন গৃহস্থের্‌ 
ঘারিত্র্যদশা ঘটিলে, তিনি প্রতি মর্ত্বে মর্ম, দারিজ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করেন, 
এবং সেই যন্ত্রণা কখন কিন্ধপে অনুভূত হয়, ভাহাও প্রকাশ করিতে 
মমর্থ হয়েন। 
এই জন্য উচ্চ দ্বিজকুলসস্তৃত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুর্ক্দীসাদ- 
বাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারগ্রের হিতার্থে স্মবন্ 
সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্মাণ কর্তা, এবং এবদিধ দানশৌগতা 
নিবন্ধন স্বশ্বং বিস্তবিহীন এবং ছুর্গত যে চার্দত্, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার 
কাব্যোচিত সর্ধোত্রুষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্র করণে কৃতসন্কল্প মৃচ্ছ' 
কটিক রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকপ্পিত। এই কত্ত বোধ 
হয় উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই ববি একস্থলে উপ্লিথিত ভাবটা এইবূপে 
রাক্ত করাইয়াছেন, যগা-- ৮ 
সুখং হি ছুঃখান্তন্ুভূয় শোভতে। 
: ঘনান্ধকারেঘিব দীপদর্শনম। 
“নুখাত্ত,ঘো যাতি নরো দরিদ্রতাং। 
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্রুতে ॥ 
. হঃখভোগপূর্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন স্বরপ। সেই 
রূপ স্থের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি ছঃখের অবস্থায় পড়ে, ঘসে জীবনের 
আলোক হইতে মৃত্ুব্ূপ অন্ধকারে পতিত হয়। 





সুচ্ছকটিক। ১১৯ 


(৩) 

“সর্ব শূন্যং দরি্রস্য” এই গীতিপ্রব দ্বারা অতি বিস্পক্ে স্ছচিত 
মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দারিজর্য দশাগ্রস্ত হইয়া কেমন মর্মে মর্টে 
এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা 
সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং 
নায়ক যে সর্কতোভাবেই আর্য)ভাবসমদ্বিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদ- 
শিত হই তিনি সায়-দন্ধ্যার প্রীকৃকালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে 
বলিল্ঞথ্র করিতেছেন এইকূপে ইইকাহিন এবং তৎকালে ৪১, উক্তি 
হইল--. 

"সাং লিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং 
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুষ্তপূর্বরঃ। 
তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্ক,রাস্, 
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাঁবলীঢুঃ ॥ 

যে গৃহদ্বারের সন্পুখভাগে রনকুঈবলি হংদ সারসাদি কর্তৃক মত্বর 
বিলুপ্ত হইত, এখন সেই .গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাস্থুর মধ্যে পতিত অঞ্লি 
প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের সুখতষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে। 

নায়কের চিরস্থৃহছদ মৈত্রেয় এরূপ কাঁতিরোক্তি গুনিয়। বলিলেন- 
“ভাই! তোমার ছুঃখ কি, তুমি আত্মীযস্বজনকে আপনার ধন দান 
করিয়া জুরপীতাবশিষ্ট প্রতিপচ্চন্রের ন্যায় পরিক্ষয়েও শোভমান ইক! 
আছ”। কি অপুর্ব উপমা | ইহার মূল, বোধ হয়, কামন্দক নামক নীতি 
শান্ত । মন্লিনাথধৃত এ শার্ত্রে একটা কবিতায় উক্ত হইয়াছে__ 

ধন্ধীর্থ ক্ষীণবিত্তস্য ক্ষীণত্বমপি শোভতে 
সথ্টরঃ গীতাবশেষস্য কৃষ্ণপক্ষে বিধোরিব। 
সুহৃদ বাক্যের প্রত্যুত্তরে চারুদত্ত বলিলেন-_ 
ঘয়স্য ন মমার্থান্‌ প্রতি দৈন্যং। পশ্য 
এইত্তমাং দহতি হিতান 


১২৯ বিবিধ প্রবন্ধ: 


ক্ষীণার্থমিত্যতিণয়ঃ পরিবর্জঘ়ন্তি ! 
ংশুক্ষপাক্জ্রমদলেখমিব ত্রমস্তঃ 
কালাত্যয়ে মধুকরাঃ করিণঃ কপোলং ॥ . 
বসা! অর্থ গিশ্বাছে বলিয়া আমি ছুঃখ করিতেছি না। যেমন ত্রমরেরা 
সদক্ষরণ কাল গত হইলে হস্তীর শু সাশ্র কপোলদেশ পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ অর্থহীন হইয়াছি বলিয়া অতিথিরা যে "মীমাদিগের গৃহ বর্ন 
করিয়াছেন, সেই দুঃখেই পুড়িতেছি। 
আর পুর্বে অপরিচিত হঠাৎ আগস্তক, এমন অতিথিরাই.যে আমী- 
দের বাটা বুর্জন করিয়াছেন ভাহাও নয়। 
সত্যং ন মে বিভবনাশকৃতাস্তি চিন্তা,” 
ভাগাক্রমেণ হি ধনানি ভবস্তি যাস্তি। 
এতত্তুমাং দহতি নষ্টধনাশরয়স্য, 
যৎ সৌন্বদাদপি জনাঃ শিথিলীতবস্তি॥ 
সতাই, ধননাশ হইয়াছে বলিয়্ চিন্তা করিতেছি না, ধন ভাগ্যে হয় 
ভাগো যাক আমার দুঃখ এই যে, ধনহীন হইলে সৌহার্দ হইভেও 
লোকে শিথিল হইয়া পড়ে। আরও  “ 
দারিদ্রযাদ্ধিয়মেতি, হ্রীপরিগতঃ,প্রত্রশ্যতে তেজসো, 
নিস্তেজাঃপরিভুয়তে, পরিভবানির্বেদমাপদ্যতে। 
নির্বি্ঃ শুচমেতি, শোক পিহিতো, বৃদ্ধা] পরিত্যজ্যতে, 
নিরুদধিঃ ক্ষযমেত্যাহো নিধনতা৷ সর্ব্বাপদা মাম্পদম্‌! 
দারিজ্য হইতে লজ্জা হয়, লজ্জাপরিগত ব্যক্তি তেজোত্রষ্ হস 
তেজোহীন ব্যক্তি পরিভব প্রাপ্ত হয়, পরিভব হইতে নির্ধেদ উপস্থিত 
হয়, নির্বি ব্যক্তি শোক পায়, শৌকাচ্ছন্ ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়! যায় 
হতবুদ্ধির ক্ষয় হয়) অতএব নির্ধনতা সকল আপদের আস্পদ। 
নিবাসশ্শিন্তাক্া£, পরপরিভবে! বৈরষপরং, 
জুষ্খগ্দা মিত্রাণাং স্বজ্নজনবিদ্বেষকরুগং। 
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বনং গস্থং বুদ্ধিভণতি চ কলবাৎ পরিভবৌ, 
হৃদিস্থঃ শোকাখির্ন চ দহৃতি সন্তাপয়তি চ ॥ নর 
দারিদ্র্য চিন্তার আস্পদ, দারিদ্র্য হইতে পর কর্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইতে 
হয়। লোকে শক্রতা করে, মিত্র ব্ক্তিরাও দ্বণথা করে, দরিদ্রতা হেতু 
আত্মীয় বন্ধুরাও বিদ্বেষ করিয়া থাকে, বনে যাইতে মতি হয়, ভার্য্যাও 
তিরস্কার করে। হৃদয়স্থ শোকাগ্নি তন্ম করে না, কিন্তু পোড়াইতে 
থাকে । 
উললি্িত কয়টা কবিতাতে আর্ধ্য নায়কের মনে দারিজ্্াবসথায় যে 
নকল ছুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বল! হইল-_অনার্য্ের 
অর্থাৎ গ্লে্ছাদির মনে স্বতঃই যে প্রথম এবং প্রবল অনুভব হয়, সে 
কথার নামগন্ধও এখানে নাই। ক্ষুব্রচেত! ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে 
আপনি থাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, 
এই দ্বিতীয় চিন্তা ; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পর! 
ভাল থাকার কি হইবে, এই চিন্ত'_কিস্তু আর্ধ্যনায়কঃচারুদত্বের ও সকল 
চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, স্থহজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, 
নিস্তেজস্বিতা, পরিভব, নির্ধেদ, শোক, বুদ্ধিত্রষ্তা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য 
হইতে জন্বে, এই সকল চিন্তাই তাহার মনে অতি বলবতী। 
কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতেই উদাত্য খুণে বিভূষিত 
করিয়া তাহার পর তাহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটা সুস্রাঙ্কদে মুদ্রিত 
করিয়া তাহার আর্ধ্য ভাব দেখাইয়াছেন । তাহার বয়স্য সৈত্রেয় বলিলেন 
--দেবতাদিগের এরূপ পুজা করিয়াও বখন তোমার প্রতি তাহারা 
প্রসন্ন হন্বেন নাই, তখন আর তাহাদের পুজার গুণ কি?” চারদত্ত 
এই কথার উত্তরে বলিলেন,_ 
মা মৈবং, গুহস্থসা নিত্যোয়ং বিধিঃ। 
তগসা মনসা বাগভিঃ পুজিতা বলিকর্াভিঃ। 
তুযান্তি শমিনা: নিত্যং দেবভাঃ [কিং বিচারিটৈহ 


৯৬ চা 


১২হ বিখিধ প্রবন্ধ । 


তা নর, গৃহস্থের এই নিত্য বিথি। তপপ্যা, মন, বাক্য এবং বর্গি 
দ্বারা গুজিত হইয়া দেবতারা শান্তিমান ব্যক্তিদিগের প্রতি পরিতুষ্ট 
হ্ইয়া থাকেন। তদ্ধিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। 

এই আর্ধ্-_এই প্রকৃত হিন্দু! পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে, আর 
এরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই। সকলেই ধর্শে রত হয়, ধর্্ম- 
ফলাতিসন্ধিতে। হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধন্মাচরণে শিক্ষিত। তির্নি 
বিবি প্রতিপালনেরই কর্তব্যতা জানেন। বিধি প্রতিপালন নিবন্ধন যে 
সুবপ্রাপ্তিরূপ শুভ ফল হইবে, তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত কক্িতিনি 
ভূয়োভৃয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন । চাকুদত্তের চরিত্র এইরুপ্‌ শান্ত্রশিক্ষার ফল। 


পপি 


(৪). 

যুচ্ছকটিকের নায়ক চারুদ্ত দরিদ্র দশায় গতিত এবং আর্ধ্য শাস্ত্রের 
শিক্ষা গুণে সর্বতোভাবে উদার-চেতা এবং স্বধপ্ম নিষ্ ইহা প্রদর্শিত হইলে 
রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবহরণ আর্ত হইল। এই নায়ি- 
কার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। সেই বৈচিত্রযটা সুস্পষ্টরূপে 
বুঝিতে হইলে সমাজ চিত্রই- পরিক্ষাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয় ; এবং 
তাহ! হয় বলিয়াই সমাজ চিত্রাঙ্কনে কৃতসংকৰ মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার তাদৃশ 
নারিকা লইননাই নাটক রচনা । রর 

বসন্তসেন! একটী গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটা আট 
মহল। সে বাটার তোরণ-দ্ধার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কন পুণ্পো- 
দ্যান, দীর্ঘিক, কত রত্রবেদী, কত রতর-স্তস্তত কত গোর, হাতী, ঘোড়া 
কত লেক জন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান 
বাদ্য, কত রঙ্গ রস। তাহার বাটার বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্প" 
নৈপুণ্যের, কলাবিদ্যান্ুশীলনের, এবং বিভবশীলিতার বিলক্ষণ আতিশয্য 
অনুভূত হয়। বসন্তসেনার্ে উদচ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের 


নে 
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সর্ধপ্রধান শোভা বলিরাই নাগরিকের! তাহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন 
ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন । 

গ্রথিকার এরূপ গৌরব এবং সমাদর বিশেষ আশ্চর্যোর বিষণ নহে । 
গ্রীকদিগের, রোমীয়দিগের এবং মিশরীয়দিগের মধ্যে অতি গৌরবান্বিত। 
এবং গুগান্বিতা গণিকাসকল ছিল, ইতিহাসে তাহার ভুরি ভূরি উদাহরণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখেন্স নগরীর একটী গণিকার গৃহ হইতেই সর্ব- 
প্রধান রাজকার্ধ্যাণির মন্্রণা সঞ্ল বাহির হইত, আর একটা গণিকার 
গৃহে দাশ্‌নিক প্রবরেরা স্বরং গমন করিয়া তাহ।দিগকে কলাবিদ্যানকল 
শিক্ষা্ষহাইতেন। কিন্ত শুদ্ধ পূর্বকালেই যে এরূপ হইত, তাহ! নহে। 
সকল কালেই এবং সকল দেশেই এ্নূপ বিবরণ কতকটা প্রাশ্ত হওয়! 
যায়। ' কোন দার্শনিক তাহার স্ুবৃহৎ পুস্তকাগার এক জন গণিকার 
দান হইতে পাইলেন, কোন কবি এক জন গণিকার কুপালাভে ধনাঢ্য 
হইয়া উঠিলেন, কোন বাজ নীতিবিশারদ এক জন গণিকার প্রিয়পান্র 
হওয়াতেই কি স্বদেণীয় কি বিদেশী বহুবিধকুটিল রাজমন্ত্রণা উদ্ভেদ করি" 
বার উপায় প্রাপ্ত হইলেন, নব্য ইউরোপীয় ইতিহাসেও এইরূপ কথার 
অভাব নাই। 

তবে বে সামাজিক নিয়মের বিশেষ প্রাছুর্ভাব বশতঃ ভারতবাসী- 
দিগের সর্ধ্ বিষয়েই একটা বিশিষ্টভা জন্মিয়া আছে, মৃচ্ছকটিকের গ- 
ণিকা নায়িকার প্রকৃতি বিচারেও সেই বিশিষ্টত। লক্ষণীয়। ভারতবর্ষীয় 
সমাজে বর্ণভেদ প্রথার যেন একটা ছাঁচ জন্মিয়ী গিরাছে। এখানকার 
সকল ব্যবসায় এ ছাচে ঢালা হইয়া গঠিত ইর। এখানকার গণিকার 
বাবসায়ও একটা জাতি ব্যবসারের মধ্যে গণ্য। কোন কোন গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয়, কোন গথিকার কন্া যদি মাতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অ- 
নিচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপ- 
স্থিত হইতে পারিত।  মৃচ্ছকটিকের নারিকা বসন্তসেনা এরূপ 
“কনেলী মাতা” (অর্থাৎ অনুঢাগভজাত ) এবং মাতৃব্যবসায়াপলধনে একান্ত 


৯ 
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অনিক্ছাবন্ী। ভাঁদুশ অনিচ্ছার প্রহিকারণ__নায়ক চারুদত্তের প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় অন্থ্রাগ। বসন্তসেনা মনেই অন্থ্রাগের বশীভূতা হইয়া 
সবীজক্ষের সহিত বিশ্রপ্তালাপ সময়ে এ ঢারুনত্তের কথাই কহে। স্ব্ং 
একাকিনী বসিয়া চাকুদত্রের চিত্রিত গ্রতিষূর্তির এতি নিরীক্ষণ 
করে। এ চিজ্রলিপিখানি আপনার শয্যার উপর রাখিতে বলে, অন্ু- 
ক্গণ চারুদত্তের প্রতি তন্মনস্ক ভাবে থাকে, চারুদভ্তের ব্যবহৃত কোন 
বস্ত্র হস্তগত হইলে তাহা আপনার অঙ্গাবরণ করিক়! কৃতার্থ হয়, দূর 
ভইতেও চারুদপ্তকে দেখিবার জন্ত একান্ত ব্গ্র হয়, চারুদত্তের শরী- 
রূমেবক কোন ভ্ৃত্যের দর্শন পাইলেও তাহার সমূহ সমীধুর-, এবং 
গৌরব করে, এবং মাতা কর্তৃক পুরুষাস্তর গ্রহণে আদি হইলে 
বলে_- জই মংজীঅংতীং ইচ্ছসি তা এন্বংন পুণের অহ্‌* অজ্ঞাত্ত 
অণবি: দষ্বা » (অর্থাৎ যদি আমাকে. জীবিত্র থাকিতে ইচ্ছ! করেন, 
তবে মাতা কর্তৃক বেন আর এরূপে অনুজ্ঞাতা না হই )। 

গণিকা হ্গাতীয়া এবং এরূপ অনুরাগসম্প্না: বসম্তসেনা দেখিতে 
কেমন ছিলেন, তাহা জানিরার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতুহল জন্মে। তিনি 
বে বিশিষ্টন্মপেই সৌন্দর্যাসম্পন্না যুবতী, তাহা “বসম্তশোভেব”  “দেব-' 
তোপস্থানঘোগ্যা” ইত্যাদি বিশেষণ পদের দ্বারাই প্রকটিত হ্ইয়াছে। 
তবে একটা কথা এই-_ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব' এবং খাঁটি শূত্র 
অপেক্ষ। নানা গ্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র 
বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্ধ্য সন্বন্ধই অধিক। অতএব 
সন্তবতঃ পূর্ণ কালের গণিকাছাতীন্াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনাঁ- 
র্যশোথিত স্ন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা বাক্ত করিয়া 
গিয়াছেন, বোধ হয়। এক জন দাস (স্থৃতরাং শূ্রজাতীয় ব্যক্তি) 
বসন্তবেনাকে অন্তিকা (অথাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বস- 
স্তসেনা উচ্চজাতীরা হইলে ত্রীহার প্রতি দাদের এরূপ সম্বোধন 
কোনরূণেই সম্ভবপর হয় না। ম্মপূ্র এক স্থলে এক ভন বসন্ত 


৫ £ 
ঘা 


মুচ্ছকটিক। ১২৫ 


সেনাকে গালি দিয়! “নীনাসা” (নিক্মনাসা) বলিতেছে। দনিষ্ন নাসা”? 
বিশুদ্ধ আধ্য স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ নয়-_যেথানে নিম্ন নাসা দেখা ঘায়__ 
'সেই স্থলেই অনার্ধা শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক থলে 
বসস্তসেনাকে গাটান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যেন 
“অপ্রি গুড়িয়া” (অঞ্জন গুটিক1) হারাইরা গেল। এই কথায় বসন্তসে- 
নার বর্ণটা গৌর না হইরা! কিছু কাপ বলিয়াই বোধ হর। কৃষ্ণবর্ণতাও 
অনার্ধ্য সংশ্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, 
ব্যান্তসেনা “বিশাললোচনা”, শ্তামাঙ্গী স্থন্দরী। 

»বসসেনা ঘে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা 
কি? তাহার স্বর-ৰৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্ধকার্ধ্ে 
প্রত্যুৎপন্নসতিত্ব 'বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া তাহার বঝাটী যে, সমস্ত 
কলাবিদ্যার আগারন্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হয়ছে । 

বষস্তমেনা অন্তান্ত সংস্কত নাটকাদির অতুাৎকষ্ট নায়িকাদিগের স্তায় 
স্কত ভাষাও জানিতেন। তবে তাহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা 
কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বনপুর্ববক বড় পরিঞ্চারর্ূপেই দেখাইয়া 
দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত 
ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাত। 
বিটের সহিক্ত সংস্কতে বাকালাপ করেন, আর বিদুষককেও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কথতে বলেন। তস্ভিন্ন তাহার স্বগত 
উক্তি গুনিও প্রাক্কত ভাষার হয়, সংস্কৃতে হু না। কবি এইরূপে দেখাই- 
লেন যে, জ্ত্রীলৌককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র লোকের থে অশ্রদ্ধা 
হয় বসস্তসেন! তাহা বুঝিতেন, এবং ব্সন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাক! 
রকমের ও ছিল না যে, স্বয়ং সংস্কৃত্ে চিন্তা করিতে পারেন। 
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মুচ্ছকটিকের নায়ক চারুদন্ত, উহার নারিকা বসন্তসেনা। নাউকো- 
িহিত ললপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোৰ গুণে জড়িত অপর 
একটী বিশিই্ বাক্তির বর্ণন আছে। তাহার নাম শর্ষিলক। অন্থান্ত 
মাউকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্‌ অভি-মান্গুষশ্ক্তি দ্বারা 
নির্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শূর্ষিলকেরু দ্বারাই দেই দকল 
কার্ধ্য নির্বধাহিত হইরাছে। ইনিই রাজার কারাগুহ হইতে ভাবী ভু- 
পিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিত্বোহের অবিনেতা এবং ইনিই 
পরিনেষে ঝ্াষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিরা ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টেঞ্ত পালন 
স্ুপিদ্ধ করেন । নাকের নায়ক যে চাক্ুদন্ত তিনি বথর্থে হিন্দুর আদর্শ 
স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ ভ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অবিক। 
রূপ লোকের গঠন করাই জার্ধ্য শাস্ত্রের এবং আধ্্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। 
চারুদত্তই আম্াদিগের অলঙ্কার শান্তর মতে বীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট 
নারক। নাটককারও পদে পদে দেখাইরাছেন বে, তাহার চারুদত্ত 
নিজ ওউার্ধ্য ৭গুধপন্্ের” বলেই শন্্ধ্রীদিগ্ের অপেক্ষাও বলীয়ান 
তিনি জনগণের “তৃ্গার অপনয়ন করিরাই বিশু হদের ন্যায় নীর- 
হীন”, তিনি জনসাধারণের চক্ষে 'ভুদল মিঅংক্কা” (ভূতল মৃগ্াঙ্ক), তিনি 
নিদ্ধন হইলেও “তৃত্যান্কম্পক" বলিয়া ভৃত্যিগের ্রিন, এবং তিনি 
শ্বভাবতঃ এমনি স্ুশীতল বে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রীবুত্ত 
হইতে পারেন না, “ন চ্্রা দো আদবো হোদি” (ন চন্দ্রাদাতপো! 
তবতি )। 

কিন্ত শর্ষিলক ভিন্ন প্রকৃতির মান্ব। তিনিও ত্রাঙ্গণ কুলপতির 
সন্তান, তিনিও শান্জ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র, এবং তিনিও একটি 
বুবভীর প্রণয় পাশে একান্ত সদদ্ধ। এ যুবতী বসন্তসেনারই একটা 
দাসী, তাহার নান মনিকা । নেই নদনিকার নিক্ষয়সাধনপূর্ধক তাহাকে 
অলিক বা অন্্িহোগা। শনিবার জনা বধির শর্ষিঃকের অর্থ 
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সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইরাছে। তীহার শারীরিক বলবীর্ধ্য 
ষেরূগ তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা-- নে 
মাজ্জারঃ ক্রমণে, মৃগঃ প্রদরণে, শ্যেনো গ্রহালুঞ্চনে, 
স্প্তাস্প্ত-মনুষ্যবীর্ষ্যতুলনে শ্বা সপ্পণে পন্নগঃ। 
মায়ারূপশরীরবেশরচনে, বাগ্দেশভাবান্তরে | 
দীপো রাত্রিষু সন্কটেযু ডুড়ুমো বাজীস্কলে, নৌর্জলে ॥ 
আমি, উতক্রমণাদিতে মার্জারের তুলা অর্থাৎ আমার উঠা নামা 
প্রত্ৃতি নিঃশব্দে) বেগগমনে হরিণের সমান) গৃহীত বর্র আচ্ছি, 
দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ; নিদ্রিত বা জাগরিত মন্থুষোর 
বীর্ধ্য পরীক্ষণে আমি কুকুরের সমান ঢলনে আমি সর্পবৎ (লক্ষযা- 
তীত), নানা বেশ রটন। দ্বারা শরীরকে ছদ্ম করার আমি সাক্ষাৎ মায়া, 
বিভিন্ন দেশীয় ভাবাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী; আমি রাত্রিকালে দীপ) 
সঙ্কটপথে অশ্বতর ) সমভূমিতে অশ্ব ; জলে নৌকা । 
অপিচঃ 
ভূজগ ইব গ্রতৌ, গিরিঃ স্থিরত্বে, 
পতগপতেই পরিসর্পণে চ ভুলাঃ । 
শশইব ভূবনাবলোকনেইহত, 
বৃকইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ ॥ 
আমি গমনে সর্পের, স্থৈর্ধ্য পর্বতের, বেগে গরুড়ের তুল্য। সকল 
দিক দেখিয়া চলায় আমি শশ, গ্রহণে ব্যাত্র, বলে সিংহ । 
এই রূপ-নবল, সক্ষম, কর্মঠ, বিক্রান্ত এবং সুঘটিত শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র 
শর্তিলকের অর্থ প্রয়োজন বোধ হওয়াতে ভিনি অন্ত কোন উপায় 
দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া চৌর্ঘ্যবৃত্তি অবলঙ্বন করিয়াছেন, এবং 
এই ছুষ্টবৃত্তির দোষ প্রচ্ছাদ্িত করিয়া বলিতেছেন । 
কাম লীচমিদং বদস্তি পুরুষাঃ স্বাপ্েচ যদ্ধদ্ধতে, 
বিশ্বান্তেু চ বকনাপরিভনাসটো্াং ংশৌর্াংহি তৎ। 
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স্বাধীন! বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো৷ ন সেবাঞ্জলিঃ, 
২»... মার্শোহ্েষ নরেনদ্রসৌস্তিকববে পূর্বংকৃতো ভিন ॥ 


লোঁকে ঘুমাইলে ( অর্থাৎ, বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে ) এ কাজটাকে 
নীচ বলে বর্টে, কিন্তু বিশ্ব ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনী করা চৌর্য্য-- 
কারণ তাহাতে শৌর্ধ্য নাই। পরন্ক লোকের নিন্দুরীয় হইলেও বদ্ধা- 
গলি হইয়। দেবা কর্ম নির্দাহ করা অপেক্ষা এ কর্তা স্বাধীন এবং 
শ্রে্ঠ। আর দ্রোগপুত্র অশ্বথামা সুপ্ত রাজাপিগের বধবিধানেন্ এরর? 
কাজের পথ দেখাইয়া গিয়াছে । 

সিংহ-বিক্রমশরীর, গ্রতাৎপন্ন বুদ্ধি, পরাধীন বৃত্তিপরাহ্মুথ, স্বাভাবিক 
প্রথরা ইচছাবত্তি কর্তৃক প্রণোদিত শাস্ত্রীয় দৃ্ী্ত দ্বার স্বাবলঙ্বিত চৌর্্য 
ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্ষিলক 
 সাহসকার্ধে রত হইয়াছেন। শর্কিলকের সমান প্রক্কৃতির লোক পুর্বকালে 
ভারতবর্ষে ছিল। ইউরোপে পূর্বেও ছিল, এখনও আছে_বস্ততঃ শর্বি- 
লুককে, ইউরোগীয় ছণাচের মান্য বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ওরূপ প্রবল 
স্বৈরাচারের একান্ত বিরোধী আর্ধাশাস্থ্ের শিক্ষাপ্রভাধে প্র প্রকার লোক 
এদেশে ক্রমেই নান হইয়া গিয়াছিল-চারুদত্ত প্রকৃতির লোকই বাড়িয়া- 
ছিল, এবং এখনও বাড়িয়া আছে। দেখ মৃচ্ছকটিক গ্রাণেতা চারুদত্ত এবং 
শর্ষিলক উন্তয়কে গঠন করিয়া নিজগ্রন্থে চারুদত্েরই প্রধান স্থান কল্পনা 
করিয় গিয়াছেন। শর্বিপকের স্থান উচ্চ নয়। শর্ষিলক যে সাহসের কর্ম 
ফরেন" তাহা বণিরাই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্ষিলক যে কোন 
প্রকার ধর্মকথাই মানে না, যাহা কিছু তাহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, 
ভাহাই উল্লঙ্বন করিতে প্রস্তত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া 
দিয়াছের্ন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। শর্ষিলক ' চৌর্ধয কার্যে প্রবৃত্ 
হইয়া সন্বিথনন করিতে করিতে পরিমাপস্থত্র ভুলিত্কা আপিয়াছে মনে 
হওয়াতে বলিল 
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ধিকষ্ং প্রমাণস্তং মে বিস্বৃতবিচিন্ত-_-আং ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণ 
সুত্রং ভবিষ্যতি) যজ্ঞোপবীতং হি নাম ত্রাঙ্গণস্য মহছুপকরণন্ব্যং) বিশেষত! 
মদিধস্য। ” 

কি ছঃখ! পরিমাণহত্র ভুলিয়া আগিয়াছি। চিস্তাঁ করিয়া_ইা এই 
যজ্ঞোপবীতই প্রমাণস্ত্র হউক) পৈতারটা ত্রাঙ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার 
সদৃশ খ্াক্মণদিগের বড়ই উপকরণরব্য। 

অতএব পৈতা দিয়াই শর্িলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন। 





(৬) 

যচ্ছকটিকের মুখাপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্ধা। তাহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র 
শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্ষিলিক ইউরোপীয় ছাঁচের 
লোক । তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষী। কিন্ত তাহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব 
বলবতী-_পর্মম শাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্বিক, 
শর্বিলক, রাজস গ্রকষ। স্বৈর-্বভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে'সত্বগুণের আদর 
অল্প, রজোঁগুণের স্মলাদর অধিক। এক জন ইউরোগীয় লব্ধগ্রতিষ্ঠ রস্থ- 
কারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অঞ্ছুন। 
সেইরূপ ইউরোপীয় আলঙ্কারিকের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চাকুদত্ত 
না হইয়া পর্কিলক হইলেই ভাল হইত। আজি কল্সণ ইউরোপীয় শিক্ষা, 


ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অঙ্গকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব ! 


বোধ হয়, ইংরাজীতে কতবিদ্য এতদেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঁঠ 
করেন, তবে তাহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্বলিককেই ভাল লাঁ- 
গিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্বা- 
দর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই" কথার 
উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকাঁর নাটক 
নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে ষে কি জন্ত সত্বগুগ্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা 


৭ 
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বূজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌরব “দেখিতে পাওয়া যাইতেষ্ছে, 
তাহারও কারণ উপলন্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত ঘটতেছে, তাহার 
প্রককৃতিণক? আমার্দিগের পূর্বাচার্য্যেরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে 
অপেক্ষাক্কত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং 
আদরণীয় হয়! উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি 
মনে করেন যে, তাঁহার! প্র শিক্ষার প্রভাবে শৌর্ধ্য শুণের পক্ষপাতী হইয়া 
উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌধ্যগুণের মধ্যেও বিলক্ষণ 
ভেদ আছে। যে শৌর্য্যের মুকে যশোলিপ্পা, উন্নতির আকাঙ্তা, অথবা 
আত্মগৌরব থাকে, সে শৌরধ্য এক প্রকারের, আর যাহীর মুদ্ল হিশুদ্ধ- . 
ধর্মজ্ঞান, সে শৌর্য আর এক প্রকারের। এই মৃচ্ছকটিকেই এ ছুই একার 
শৌর্ঘের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্কিলকের শৌর্ধ্য প্রথম প্রকারের 
__ উহা আঁত্ব-গৌরকমূলক এবং রজৌগুণদভভৃত। নাটকের থে অংশে 
শর্বিলককে অতি প্রোজ্জলরূপ দেখা যায়, সেই স্থানটা লইয়া! বিচার করা! 
যাইতেছে। শর্ষিলক মদনিকার নিক্রুয় হেতু উহার চৌর্্যলব্ধ অলঙ্কার 
মঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছে, এবং মদ্ুনিকাকে নিভৃতে 
বলিতেছেট রর " 
দারির্র্যেণাতিভৃতেন ত্বৎ স্নেহান্গুগতেন চ। 
অদ্য রাত্রৌ ময়া ভীরু! ত্বদর্থে সাহসং ককৃতম্‌। 

আমি দারিগ্র্াভিভূকীবং তোমার প্রতি'নেহপরযুক্ত, তোমার জন্তই অদ্য 
. রাত্রিতে সাহসের কর্ণ করিয়াছি। 
মদ। সর্বিলজ! ইখবী কল্পবত্তস্স কারণে ৭ উ5অংগি স'দএ বিণিকৃথিত্বং। 

শর্বিলক ! তুমি একটা সত্রস্বরূপ সামান্য বন্তর নিমিত্ত ছুইটাকে সংশয়ে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছ? 

শর্ব্বি। কিং কিং? 

কিকি? 
মদ সরীরং চারিতংচ। 
শরীর এব/ঠারত্র 1 
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-, শর্ধি। অপণ্ডিতে ! সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি। 
অপঙ্ডিতে.! সাহসে লক্গগীর বাস। 
মদ। সর্িলঅ! অখগ্ডিত চারিত্তাসি তাণ ছ দে মম কারণীদের 
সাহসং করস্তেন অচ্চংত বিরুদ্ধং আচরিদং। 
শর্বিলক। তোমার চরিত্র অথণ্ডিত আছে-_আমার জন্য সাহস কর 
রুরায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা! হয় নাই? 
শর্তি। নোমুষ্যাম্যবলাং বিভ্ষণবতীংছুল্লামিবাহ্‌ং লতাম্‌। 
বিপ্রন্থং নহরামি কাঞ্চনমণো রন্ঞার্থমত্যদ্ধতং ॥ 
' ধাক্র্যৎ্সঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী কচিৎ, 
কাযা কার্য্যবিচ্টারিররীমম মতিশ্টৌর্যেহ্পি নিত্যং স্থিতা। 
পুঙ্ঘবতী লতীর স্তায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই- 
যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত -বিপ্রপঞ্চিত স্থরর্ণ হরণ করি নাই--ধনার্থী হইয়া 
ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহ্রণ করিয়া লই নাই--চৌর্ধ্ে প্রবৃত্ত হইয়াও 
*জামার বুদ্ধি কার্য্যাকাধ্য বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে । 
অপর এক স্বলেও শর্বিল্ক বলিয়াছেন--“ভীতে স্প্রে ন শর্বিিকং 
প্রহরতি” (ভীত এবং'লিদ্রিত ব্যক্তিকে শর্বলক আঘাত করেন না)। 
শর্কিলকের আরওু শূর-লক্ষণ আছে। কর্তব্যাবধারণে তাহার বিলম্ব 
হয় না। যেমন গুনিলেন যে, তাহার প্রিয়মিত্র পআর্ধাক” রাজা “পালক” ' 
কর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা “মদনিকাকে ছাড়িয়া 
প্রিশ্বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি বলিলেন__. « 
কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়ন্থহদার্ধ্যকো মে বদ্ধঃ। কলব্রবাং সবাস্মি সংবৃত্তঃ। 
আঃ কষ্টম্। অথবা 
৭. দ্বযনমিদমতীব লোকে প্রিয়ঃ নরাণাং সুহচ্চ বনিতা.চ। 
সম্প্রতি তু স্ন্দরীণাং শতাদপি সুহদ্ধিশিষ্টতমঃ ॥ 
কি! রাজ! পালক কর্তৃক আমার প্রিয় সুদ আর্ধ্যক বন্ধ হইন্াছেন, 
আধ আমি এই সময়ে কলত্রবান্‌ হইলাম বৃ কি ছুহখ! অথবা ইহলোকে 
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মন্থষ্যের প্রিন্স ছুইটা, স্থৃহৃদ আর বনিতা। সম্প্রতি পতন্ুন্দরীর অপেক্ষা 
সুহদ্‌ বিশিষ্টতম। 
শর্দিলকের আরও শূর-লক্ষণ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উপলব্ধ হয়। 
তিনি আধ্যককে কারামুক্ত করিবার উপায় ক্ষণমাত্রে স্থিরকরিয়া কহিলেন__ 
অহ্মিদানীম্‌ 
জ্ঞাতীন্‌ বিটান্‌ স্বভুক্তবিক্রমলববর্ণান্‌ ৭ 
রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্‌। 
উত্তেজয়ামি স্থছদঃ পরিমোক্ষণায়, 
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদরনস্য রাজ্ঞঃ ॥ 
আমি এক্ষণে জ্ঞাতিগণকে, বিটদিগকে, স্ব স্ব ভুজাবক্রম দ্বারা লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ বাক্কিদিগকে আর কৃতাপমান কুপিত রাজভূত্যদিগকে সুদের 
মুক্তিসাধন করিবার. নিমিত্ত উত্তেজিত করিব, যেমন উদয়ন রাজ্কার জন্য 
যৌগস্ধরায়ণ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত অন্যের উত্তেজনা ত পরের কথা। সম্প্রতি শর্কিলক ্বয়ংই " 
আর্ধ্যককে কারামুক্ত করিতে চলিলেন। ইহাই ত বার্থ সৌহার্দ। 
'প্রিযঙুদ্দমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরা হিতাত্মমশক্কৈঃ। 
সরভসমভিপত্য মৌচয়াগি, স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিপ্বম্‌॥ 
অসাধু ্রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিন! দোষে প্রিয় জ্হৃদকে ব্দী 
করিয়াছে। আমি সন্বরেই যাইয়া যেখন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক যুক্ত 
হয়েন সেইরূপে তাহাকে মুক্ত করি। 
শর্ষিলক যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তাহাকর্তৃক আধ্যকের 
দল পুষ্ট হইল। পরিশেষে যজ্ঞাগারে ব্লাজা পালক তথকর্ভৃক হত, এবং 
আর্ধ্যক ব্লান্যাভিবিক্ত হইলেন । শর্কি্ক বলিতেছেন_ 
হত্বা তং কুনুপমহং হি পালকং ভো 
স্তদ্রাজ্যে দ্তমভিবিচা চার্যাকং তম! 


রে 
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ভস্যাজ্ঞাংংশিরসি নিধায় শেষভৃভাং 
মোক্ষেহহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তং ॥ 
+সামি সেই ছষ্ট নরপতি পালরকে বুধ করিয়া এবং তাগার রাজ্যে 
আর্ধাকের অভিষেক করির| তাহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারদ পূর্বক বিপন্ন 
চারুদত্তকে মুক্ত করির। 
কিন্তু বিপন্ন চারুদন্তুকে সুক্ত করিবার জন্যও তাহার সমীপন্থ হইতে 
শর্ববিলকের মনে ভয় হইতেছে । তিনি বলিলেন-_ র্‌ 
*. ততরুতমহাপাতকঃ কথমিবৈনমুপসর্পয়ামি 
অথবা, সর্বত্ার্জবং শোভতে। 
ইহার বাঁটাতে চুরি করিয়া! আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন 
করিয়া নিকটে যাইব। অথবা সর্ক্র সরলতাই শোভনীয়। 


(৭) 
.. স্চ্ছকটিক বুড়া উহার নাটকের গৌগপাত্র শর্বিলকের বীর্ধ্য- 
শালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সঙ্ৃদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণারলী প্রদর্শন করত 
তিনি রাজস-প্রক্লতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং 
পরিশেষে সত্বগুণপ্রধান চারুদত্ের সমীপে লজ্জান্বিত। ইহ! দেখাইয়া 
সত্বগুণেরই যে সুম্যক প্রাধান্য, তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত শুদ্ধ 
তাহাই নহে। মৃচ্ছকটিকের রচগ্লিতাঁ যে সাত্বিক শৌর্ধ্যগুণেরই বিশেষ 


পক্ষপাতী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র সংঘঈন প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। ' 


চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাহার বীরতা বলবিক্রম প্রকাশে অথব| 


সুম্থদের কারামোচনে কিন্বা ববাষবিপ্লব সংঘটনে পর্ধ্যবয়িত হয় না। তীহার- 


শৌর্ষা কিরূপ, এবং আর্ধ্য হিন্দুর শৌর্ধ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহ! দেখাই 
বার নিমিত্ত নাউক হইতে কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত কর! যাইতেছে। 

(১) রাজার শ্াালক অতি ছষ্ট এবং গর্বিত এবং বাজার একাস্ত 
প্রিরপাত্র। সে চারুতস্তকে কোন অকার্ধয ক্রিবার.ন্মিশ আদেশ 


১৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


রুরিঝা বলিয়া পাঠাইল, যদি এই কাজটী কর, তবে ভাল, নচেৎ আমি 
তোমারু চিরশত্র হইব। চারুদত্ত এই কথার উত্তরে অধিক কিছুই বলি- 
লেন নাঁ। ধুষ্টতার প্রতি প্রযোজ্য উপেক্ষা মাত্র প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন; 
নমূর্থত সঃ) (সেটা মূর্খ )1 
(২) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাহাকে মিথ্যা কথা বলিবার 
নিিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি ঘূণাপুর্বক বলিলেন__ 
অহমিদানীমনৃতমভিধাম্যে ? 
ভৈক্ষ্েণাপ্যজ্জরিষ্যামি পুনন্্যাস প্রতিক্রিয়ামম। * 
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিব্রধবংসকারণং 
কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া স্কন্ত ধন 
প্রত্য্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিব্রদূষণ অনৃত বাক্য বন্িব না। 
(৩) রাজ-দৌরাম্মে প্রগীড়িত, অপরিচিত পূর্ব আর্ধ্যক তাহার 
গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্বক বলিল-_ 
শরণাগতো গোপালপ্রক্তিরার্্যকোহশ্মি। 
আমি গোপালজাতীয় আর্ধ্যক, আপনার শরণাগত। 
চারু। কিং ঘোষাদানীয় যোহসৌ রাজ্ঞ। পালকেন বনদ্ধং? 
কি। পন্দীগ্রাম হইতে আনিয়া যাহাকে রাজ! পালক বন্ধ ক্রিয়া" 
ছেন সেই ? 
আধ্য। অথ কিং (ছা, সেই )। 
চারু। বিধিনৈবোপনীতন্তং চক্ষর্বিষয়মাগতঃ। 
অপি প্রাণানহং জঙ্থাং ন তু ত্বাং শরণাগতং ॥ 
বিধাতা কর্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, আমি 
বরং প্রাণ আগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না। 
(৪) এই ব্যাপারের পর হুইতে রাজার গ্তালক যে চিরশক্রতার 
ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শক্রতার কার্য্যারন্ত হইল। সে স্বয়ং বসস্তূসেন। 
কুচ হুবিত হি হই তাহার গল টিপিরা সৃতপ্রান্ধ করিয়া 


রে 
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ফাখিয়া গৈল। এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের 
লোভে বসস্তসেনাকে মারিয়াছে এই বথা ব্যক্ত করিল। আদালতে 
চাক্ষদত্তের বিচার হইল। আনুসঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্থ 
হইলেন। রাজা তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। চাকুদত্ 
ধলিতেছেন__ 

অহো! অবিমৃশ্যকারী রাজা পাঁলকঃ। 

অথবা 

, ঈদৃশে ব্যবহারাগ মন্ত্িভিঃ পরিগাচিতাঃ। 

শপ. -. স্থানে খলু মহীপালা গচ্ছন্তি কপণাং দশাং ॥ 

হায়! রাজা পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা হ্ষ্টনত্রিগণ 
কর্তৃক এইব্প ব্যবহারাগ্সিতে পাঠিত হইয়া রাজারা বড়ই ছুর্দশাগ্রন্ত 
হইয়া থাকেনখী 

(৫) তাহার পর বাঁজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন 
বধাভূমিতে লইয়া যাঁয় তখন একজন তাহাকে নির্দোষী বলিতেছেন, ইহা 
শুনিয়া তিনি বলিলেন-- 

ভোঃ1 শ্রুতং ভবর্তিঃ_ 

ন ভীতোমরণাদস্মি, কেবলং দুষিতং ফশঃ 
*বিশুদ্ধসাহি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ ॥ 

আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইয়া" 
ছিল এই ছুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের 
সমান আনন্দকর হইল। 

(৬) কিন্তু ব্যক্তির কথা রহিল ন1। রাজ শ্যাঁলকের চাতুর্য্যে সেই 
ব্যক্তির কথা অবিশ্বাস্য হইয়া গেল। অতএব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে লুইয়াই 
উপস্থিত করিল। তখন তিনি বলিলেন__ 

প্রাপ্যৈতগ্যসনমহার্ণক-প্রপাতং 
ন ত্রাসো ন চ মনসৌহস্তি মে বিষাদঃ ॥ 


৯ 


১৩৬ বিবিধ গ্রবন্ধ। 


একো মাং দহতি জনাঁপবাদ্বহি। 
ব্ধব্যং যদ্দিহ ময়! হত প্রিয্নেতি ॥ 
এই দুঃখ মহার্ণবের প্রপাতে উপস্থিত হইয়া আমার ভয় অথবা! হনের 
বিষাদ হইতেছে না। কেবল এক জনাপবাদ বহি আমাকে দহন করিতেছে, 
আমি প্রিয়াকে হনন করিয়াছি। 
(১) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে -ম্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্ধার 
ধলিতেছেন__ 
প্রভবতি যদ্দি ধর্ষ্! দুষিতস্যাপি মেইদ্য, 
প্রবলপুরুধবাক্যৈর্ভাগার্দোষাৎ কথঞ্চিৎ। 
স্থুরপতিভবনস্থা যত্র তত্র স্থিতা বা, 
.. ব্যপনয়তু কলঙবং স্ব স্বভাবেন সৈব॥ 
আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ তাঁগ্যদোধেষ্জফদিও আজি 
দু'বিত হইলাম, তথাপি যদি আবার ধর্মের প্রভাব হয়, তবে স্গুরপতি 
তবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই 
হউক, গে নিজ স্বভাবশডণেই আমার এই কলস্কের অপনোদন করিবে। 
(৮) ইহার পর শর্ষিলক এবং তাহার, সহ্কারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব 
খটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদাত্তের নিষ্কৃতি হইল, এব তাহার মাহাত্ম্য 
বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীককত হইয়া চারুদত্তের” সমক্ষে আনীত, 
হইল। সেই মময়ে প্র রাজ শ্তালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শবি 
.ঘে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ যোগ্য । 
শর্ষি। আর্ধ্য চাক্রদত্ত ! আজ্ঞাপ্যতাঁং কিমস্য পাপস্যানুষীয়তাং। 
- আর্ধ্য চারুদত্ত ! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে? 
চারু। কিম. অহং যদ, ব্রবীমি তত ক্রিয়তে ? 
কিঃআমি যাহা বলিব তাহাই করিবে ? 
শর্বি। কোহত্র সন্দেহঃ? 
তাহাতে সন্দেহ কি? 


৮ 
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'চাকু। সত্যম? (সত্য?) 

শর্তি। সত্যম.? (সত্য ।) 

-চাক্। যদ্যেবং শী্ষম্ম._-( যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে_+) 

শর্বি। কিং হন্যতাম১1 (কি মারিয়া ফেলি?) 

চারু। নহি নহি মুচ্যতাম্‌। (না না, ছাড়িয়া দাও।) 

শর্বি। কি মর্থম? (কিজন্য?) 

চারু। . শ্ঃ ক্কৃতাঁপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শঙ্ত্রেণ ন 
হম্তবাহ। 17. 

যে শক্ত অপরাধ করিয়। শরণাঁগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের 
দারা হত্যা করিতে নাই। 

শর্বি। এরং তহি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্‌। 
তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয়? 

চারু। নহি, উপাকরহতস্ত কর্তব্যঃ। 
না, তাহাকে উপফার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শত্রুতা হত ) 
করিতে হয়। 

শর্কি। অহো! আশ্চ্ধ্যম্‌! কিং করোমি-বনত্বার্য্য। 
অহো আশ্চর্য্য !- আর্ধ্য আমাকে বলুন কি করিৰ। 

চারু । তন্ুচ্যতাম্‌। (ছেড়ে দাও।) 

আর্ধ্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধষ্টতাক্স উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে 
নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, বশোৌরক্ষীয় যত্র, ধর্ম, 
প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সান্বিক ধীরতা। 
এই ববীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টন্ূপে বুঝিতে লমর্থ 
হয় নাই। 


১৬ 


১৩. বিব্ধি প্রবন্ধ), 


(৮) 
মৃচ্ছক্টিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, ' তাহাধিগের মধ্যে 
প্রধান ছুই জনের চরিত্র পর্যযালোচন। করিয়া সাত্বিক এবং রাস, হিন্দু 
আর্ধ্য এবং ইউরোপীয়-্বার্মা, এউছুভয়ের মধ্যে ফে চিত্াদর্সনবন্ধীয় মৌলিক 
ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা! সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোগীয়; পুরুষ 
সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরন্থভাবেরংপ্রধান উপকরণ মনে করেন। 
তাহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। . সংস্কত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার 
গৌরব করিয়াও উহ্াদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মন্নেখকবেেন 
ত্থার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে, দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, 
ধৈর্ধ্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়__যুদ্ধবীর মকলের পশ্চান্ভাগে আইসেন। , 
সমালোচ্য মুচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতররধঁযদিগের সাত্বিক এঁতি- 
হাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়।. ইউরোগীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই 
বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্মমবি্য্বে মতভেদ হইলেই তাহার। পরম্পর 
ঘোরতর বিদ্বেষ ক্রে। কিন্ত সকল দেশেই এ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রথর 
হয় না। ইউরোপীয়ের) রজোগুণপ্রধান। তাহারা কামক্রোধের একাস্ত 
ধীবণীতৃত। আবার ত্যহাতে পরধর্থের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাঙজান্- 
মোদিত। ভাবতব্বারের ত্রাঙ্মণিগের সান্ধিক শিক্ষার "্$ণে চিরকাল 
রিপুরসনে প্রবণ এবং পরামা ৃষ্টি। তাহাদিগের শান্ত্েও ভেদ জানের ভূয়মী 
নিন্দা ও অভেদ জানের ভূক্ষদী প্রশংদা। এই. সকল ক্লারণে এ দেশে মত- 
ভেদ হইলেই ইউক্জোপের স্থায় প্ররস্পর গীড়ন, নির্যাতন, মারামারি, টা 
কাটি এভূতি নৃশংস ব্যাপারের স্থচন। হয় না। 
আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত নব্যের অনেকেই মনে.রুরেন-য়ে, যখন বৌদ্ধ... 
মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয্লাছিল, তখন সনাতন হিন্দুষতাবলম্ীরা 
বৌন্ধদিগের বংপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের মনে এন্সপ 
সংস্কার জন্মাইবার কারণ এই যে, ইউরোপে যখন প্রটেষ্ান্ট মতের সুত্রগাত 
হম, তখন রোমান কাগলকেরা উ নূতন অতাবলসীপিগের প্রতি অন্কে 
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স্সত্যাচার করিয়াছিলেন। তীহারা মনে করেন, বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে গ্রটেটানট স্থানীয়, আর সনাতন মতাবাস্বীরা যেন কাৃথলিক- 
দিগের স্থানীয়। কিন্ত প্রককতপ্রন্তাৰে উহাদিগের মধ্যে এরূপ সাধুশ্য নাই। 
এই সৃচ্ছকটিক নাটকেই দেখা যায় যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ পরস্পর অবিরোধেই 
একত্রে বাস করিত, কোন সনাতন ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে উদ্যত 
হইলে ঘৃণা! অথবা বিদ্বেষের ভাজন হইতেন না, এবং হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধ- 
দিগের মঠধারী প্রভৃতির নি্বোগ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্শাশালা সকলের রক্ষণাবেক্ষণে 
বন্রপর হইতেন। হিন্দুরাজার] বৌদ্ধ বিহারাদির রক্ষা করায় অধর সঞ্চয় 
হইবে বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। তাহাদের সাব্বিক চক্ষে ধর্মমীলয়- 
মাত্রেই লোকোপকারক এবং রক্ষণীয়। | 

সর্ধেশ্বরমতবাদ হইতে পরধর্মাবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উখিত হয় না। ভারত- 
রর্ষে জান্বম্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আপিয়া ধর্ম বিদ্বেষের 
আগুন ক্রমে ছড়াইরা দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙ্গিগা মসজিদ নির্খ্ণ করে 
এবং তাহাদেরই দেখাদেখি, শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন কোথাও 
কোথাও মস্দ্িদ ভা্গিয়া মন্দিরাদি নির্মাণ করিরাছিল। কিন্তু পূর্বকালে 
হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ধর্মশালা সকল ভগ্ন করিতেন না, এবং বৌদ্ধ রাজারাঁও 
হিন্দু ধর্মশালা লুপ নষ্ট করিতেন না। ইহারা শুদ্ধ পরস্পরের ধর্মশালা নষ্ট 
করিতেন নাএমত নহে, পরস্পরের ধর্ম রক্ষা করিয়া চলাই ইহার! আঁপনাপন 
কর্তৃব্য বিবেচনা] করিতেন। যে গুদাসীন্যের গুড় কারণ বিদ্বেষ, সেরূপ 
ওদাসীন্তকেও সাস্বিকস্বভাব ভারতবর্ধার রাজগণ আপনাদিগের হৃদয়ে স্থান, 
দিতে পারেন নাই। রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে যেরূপে অপুর্ব সৌনধধয- 
শালী অনেক মন্দির, মসজিদ, হশ্ম্যাদি বিনাশ পাইয়াছে এবং আজও কতক 
রি হিন্দুর বা ঝৌদ্ধের আমলে দেনূপ পূর্ব্ব কীর্তি রক্ষণে উদাসীন্ত 
ছিল না 





স্‌ সম্পূর্ণ 


বিবিধ প্রবন্ধ । 


৫০ 


দ্বিতীয় ভাঁগ। 


“ভূচ্দব মুখোপাধ্যায় প্রনীত। 


প্রথম সংস্করণ । 


বুধোদয় যন্ত্রে 
শ্ীকাশীনাথ ভট্টাচার্ঘ ঘারা 
মুতিত ও প্রকাশিত। 


পপ পপপীসীপ 


সন ১৩১১ সাল। 
মুল্য ॥* আনা মাত্র। 


ন্‌ 





গ্রন্থের আভাস । 
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. এডুকেশন গেছেটে ও শিক্ষা দর্পণে পৃজাপাঁদ ৮ তৃদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক 
সমালোচন। সত্বন্থীয়, প্রবন্ধ গুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। 
পুরাবৃত্তমারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়! ইহারই 
প্রথম অধ্যায়ে সন্গিবেশিতত কর1 গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপ! হইবার 
অনেক পুর্বে সমাজনঘ্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্ত কোথাও 
ছাপান নাই। উহা ষ্টাহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত 
হয়। এ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক গ্রাবন্ধে প্রকাশিত অনেক ব্ষিয়ের 
মিল আছে বটে কিন্ত কোন কোন বিষয় একটু বিশদতাবেও বর্ণিত 
থাকায় দে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাঁতে সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে। তন্ত্র 
সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনার যাহা একপময়ে 
টুকির। রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাঁধারণে প্রকাঁশ করিবার উপযোগী করিয়া 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তত্ত্রের শিক্ষ? 
প্রণালী সব্ব্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সতক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাছাহ্য 
হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ কর! হইল। ্ 


ফান্তন ১৩১১। ত্কাশক। 
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মনুষ্য সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলগ্ল(বন বিবরণ । 
নি 


কোন ব্যক্তিই কখন স্ুয়ং নিজ জন্মবৃ্ীস্ত অবগত হইতে পারেন না। 
পিতৃমাতৃস্িধানে তত্ৃত্রান্ত শ্রুত না হইলে, আর্মরা কে করত দিন 
জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইন্নাছে, তাহা কিছুই 
বলিতে পারিতাষ না। ইহৃতেই বোধ হইবে যে, মন্ষ্যজাতির আদিম “. 
স্থষ্টির বিবরণ কখনই কোন মন্ুঘ্কুর্তক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের 
স্থ্টিকর্ত! স্বয়ং কৌনরূপে ন1 বলিয়। দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে 
পারা যায় না। হ র 
এই হেতু সর্বজাতীয় লোকেই স্প্টিবিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, . 
'তাহা প্রাই আপনাদের ঈশ্বর প্রণীত ধর্মশীস্তরকেই মূল করিয়া কহিয়া 
থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীর যাজকের! কহেন যে, ভরগৎকর্তী পৃথিবীর 
স্থ্টি করিয়া তাহার কিন্নৎকাল পরে একটী মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন 
করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খুইট জন্মিবার ৪০০৪ ংসর 
পুর্ব্বে স্ঘটিত হয়। 
উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাহার নাম 'আঁদম+ এবং 
তাহার পত্থীর নাম “ইব। ইহারা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে 


- 





২ - বিবিধ: প্রবন্ধ । 


তখন রোগ শোক, “কিছুই ছাদিতে্ীনা টি 
পা, 'জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উহাদ্দিগকে মূর্ভ- 


নোকের ছুঃ ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়। 
ফলতঃ প্রাচীন জাতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনাঁকালে 
।.. 4. পেই অবস্থীকে অতি উৎকুষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
* পুরাণশান্তরে ষে প্রকার সত্যযুগের কথ! আছে, সকল জাতীয় লোকের 
মধ্যেই জী প্রকার একটি সময়ের বিবরণ শুনিতে 'পাওয়। যায়। ণশ্রীক” 
1: »াতীয়েরা ইহাকেই 'নবর্ণকাল” কহিয়াছেন, এবং খু্টীয় বাইখেল ও 
8.২. অহক্মদীয়'কোরাথের মতে উহাই আদম এবং ইবের “ইনু উদ্যানে, + 
০ নিবাসের,সময়। 8৮৮ 
রা ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের 
কোন কর! স্পষটরূপে অথবাআন্গপুর্বক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে 
এমধ্যে ছুই কটা গতি পরান প্রধান ঘটনা! স্বপ্নবৎ স্থৃতি-পথা রূঢ় হয়, সেই 
রা সতাযুগের ইতিবৃত্ত: পর্যালোচনা করিতে গেলেও ছুর্বোধ অদ্ভূত 
টাপার সি দুই একটা বোধগমা বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া! খাঁকে। 
$) হে জলগলাব্নবিরুরণ সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ 
ঞি কুনিত আছে, কোন সময়ে দুরৃত্তি অন্থস সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
.করিঝ সনাতন *ধর্খের মূলোচ্ছেদনে প্রধৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষাদিগের 
॥ আচার ব্যবহার সমুদীয় অত্যন্ত হষ্ট হওয়াতে. ধর! সেই পাপভারে আক্রান্ত 
হুইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত! এ ভারাবতরণের অভিগ্রায়ে পৃথিবীকে 
২. জলমগ্ করিয়া তত্রত্য' সমুদার প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন। 
এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপর প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ 
. ধিশ্বাম, তাহা নিয়ে উদ্দত করা যাইতেছে । 
'আম।দিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান,মৎয্যাবতার হইয়া 
২২৯. বৈবধীত মন্তুকে একখানি সুবুহৎ বহিত্র নিশ্মাণের আদেশ করেন। পরে 
.*উক্ত মহাত্ম। সর্ধগ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন 
স্ুবিখ্যাত খবি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্ে আরোহণ. করিলে পৃথিবী. 
এরলদুজলে পাবিতা হইর্লেন। 








দ্বিতীয় ভাগ। ৩ 


ক্সাচীন *কান্ডীয়” জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আজ্ছ, এষ, আদিম 
মার দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়। সেই সম পবন $ 
নামক কোন ধর্মাত্। তদদেশে রাজ্য করিতেন। তিমি মীন-নর্[কার 
“ওয়ানে নামা কোন দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখান্ছি অতি 
বুইৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীর সর্কগ্রক।র শীবের এক 
এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবাদ্ধবে উ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিত 
হয়েন। র্‌ * 

“মিনরীয়দিগের' মধ্যেও” জলগ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া ॥ 
যাঁয়। তু(হাদিগের মতে “অসিরিসও নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন। 

সাইরয়া দেশবামীরা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেস্ন একটা 
গুহা, দেখহিঙ্জা 'কহিত “এই গুহা দিয়] জলগ্ল/বনের জল পাতাল 'মধো 
প্রবেশ করিয়াছে ।” ইহাতেই বোধ হয় দাইরিয়াবাসী লোকেরাও - 
জলগ্লাবনে বিশ্বাম করিত । 

'টীনীয়' জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শান্ত্ে লিখিত আছে যে, 
এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলগ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর 
দুর্ঘটন। হইতে কেবল 'পয়ানস্থ” নামক এক ব্যক্তি সপরিবাযে রক্ষা 
পায়েন-আর লকলেই জুলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে) কিন্তু চীনীয়েযা ' 
খী জলগ্রাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না। 

'গ্রীক্* জাতীয়েরা ছুইটা জলপ্লাৰনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত তছুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হুইয়াছিল--& জলগ্লাৎনের 
দ্বার! সমুদয় ভূমণ্ডল একবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ 
নাই। শ্রী ছুই জলপ্লাবনের, প্রথমটা হইতে “ওগাইইজরেস+ এবং দ্বিতীয়টা 
হইতে “ডিউকেলিয়নত এই ছুই ব্যক্তি মাত্র রক্গা পায়েন। 

“ফিনিকীয় নামে আর একটা অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন 
ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরস্থ সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনর কোন 
কথারই উল্লেখ নাই। 

খৃষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, “নো, স্বরং এবং গসেমত 
প্হাম” ও যাকে” নামক ভীহার তিন পুত্র, ইহারা প্রমেশবরানগ্রহে 


চন 


৪ বিবিধ প্রবন্ধ | 


শ্বশ্ব পড়ী সমভিব্যাহাবে একখানি স্ুুবৃহত্ অর্ণবন্যান প্রস্তুত করিয়া 
তাহাতে - প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উত্ত 
বাইবল গ্রন্থের ব্যাথ্যাতুগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্রাবন খুষট 
জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। 
উদ্লিখিত বিবরণ সমস্ত বিভিন্ন জাতীম় নরগণের পৌর়!ণিক 

আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কজিত হইল। নব্য ইউরো পীর পণ্ডিতের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণান্স ছারা গিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে, মন্ুষ্য-নীক অপরাপর জীবের 
পরিণামেই উদ্ভূত হইক্কাছে_স্বতনত্র ভাবে স্থষ্ট হয় নাই। সে উত্তবের 
কাল নিরূপণ অসাধ্য-_এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন্‌ এক 
নির্দিষ্ট স্থানেও হয় নাই। তাহারা ইহাও বল্লেন যে, পৃথিরীর এক্ষণে 
যে ভাগ ভূমি বা পর্বত, কোন কালে সেই নকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল-_ 
এবং সেই জন্তই সকল স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কন্কালাদি এবং 
জবাসংঘর্ষের চিত্ন দর্শনে একটা সাধারণ অলগ্লাৰনের : কল্পনা. হইয়া 


'গিয়াছে। 


মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক | 


মত্যধুগ সগ্ন্ধে অনেক অত্যাশ্র্য্য কথ! গ্রথিত আছে। তন্মধ্যে 
ভাৎকালিক নরজাতীয়দিগের সহিত দেবতাদিগের সংলব বিষয়ে অতীব 
চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্প হওয়া ষায়। যেমন লোকে শিশু- 
দ্িগকেই বিশিষ্ট্ূপে দেবাধিটিত জ্ঞান করে, বোধ- হয় মেইরূপ 
পৃথিবীর আদিম অবস্থাকে ও দেবাধিভূতি বলিয়া জন সমূহের গরতীতি 
হইয়াছিল। এ 

মন্ুষ্য্থত্টির সর্ধবাদিসম্মত কোন বিবরণই যে ম্বতঃ প্রাপ্ত হওয়! 
যায় না, একথা। বলা বাহুল্য মাত্র । পরন্ধ মান্বকুল যে প্রকারে সৃষ্ট 
হউক, তাহার! প্রথমে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিরূপে আপনা- 
পরিগের জীবিক। নির্বাহ করিত, কেমন করিয়্াই বাঁ প্রথমে পরস্পর 
বাক্যালাপ, করিতে শিখিন, আর এখন মনুষ্যগণ যে বিবিধ বিদ্যান্ 


দ্বিতীয় ভাঁগ। ৫ 


নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, সেই সকল বিদ্যার আরন্তই ব| কি একাঁরে 
হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতৃহল 
হয়। প্র কৌতুহল পরিপূরণার্থ ষথার্থ ইতিবৃত্ের অভাববশতঃ যে 
বিবিধ উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহ! যে সর্ধস্থলে মকলের মনংপৃত 
হয় না, ইহা বল! বাহুল্য । 

ভাষা, লিপি, শিল্প ও চিকিৎদ! গ্রস্ভৃতি নানাবিদ্যার ৃষ্টি-_এই 
সমুদয় কি কেবল মন্ুুচয্যর অভিজ্ঞতামূলক, না৷ প্রথমতঃ ইহাদিগের 
উপদেষ্টা কেহ ছিল,মকলের মনেই এই সকল প্রশ্ন উদ্দিত হইয়া থাকে,কিস্ত 
বোধ হয়ঝ্েহই ইহা্িগের নিশ্চয়রূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন না। 

পুর্বতল্কলের সর্ধদেশীয় জনগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির" ছিল হষ, 
নরজাতির আদিম অবস্থায় স্ৃষ্টিকর্ত। স্বয়ং, অথবা তাহার' অন্ধগৃহীত 
ব্যক্তিরা মন্ুষাদিগকে তাহাদিগের নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত 
শিখাইয়া দিতেন। এই হেতু সর্দপ্রকীর বিদ্াই জগদীশ্বর প্রদত্ত অথব। 
দেববিশেষ দ্বারা গ্রকাশিত বলিয়া শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে। আম্- 
দিগের পুরাণে প্রায় সকল বিদ্যাই মহাদেবের প্রকটিত বণিয়া প্রধিত 
আছে। “মিশর” দেশীয়রা “আইরিদ৬ “'আইমদিস৮ ও শশা 
এই দেবরয়কে মনুষ্য জাতির আদিম উপদেষ্টা বলিম্না বর্ণন করিয়া- 
ছেন। প্রাচীন আদিরীয় লোকের। আপনাদিগের “বিলস দেবকে সকল 
বিদ্যার শরষ্টা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকেরা মিসর দেশ হইতেই আপনা- 
দিগের ধর্মশান্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন, অতএব তাহী়্াও” থে 
মিসরীয়দিগের অন্থমত কথ। বলিবেন, ইহা বল। বাহুল্য । 

ৃষ্ট ধর্মাবলী পুর্ন পঞ্ডিতেরা অনেকেই কহিয়। গিয়াছেন যে, 
পূর্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং মহ্ুষ্যদিগের কার্য্যে হস্তাপণ করিতেন। 
তখনকার লোকের সহিত তাহার কথোপকথন হইত এবং কখন 
মম্য্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপন অক্চর 
দেবতাদিগকে এই মর্ত্যলোকে প্রেরণ করিতেন। তাহারা বলেন 
যে, তরী সকল সময়ে মন্ুয্যেরা তাবৎ প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেই উপদিষ্ 
হয়েন। . 


৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


পরস্ত অনেকানেক খুইধরাবলঙ্গা আধুনিক বিহান_বাক্ধির। এক্ষণে 
কহিয়। থাকেন থে, জগদীশ্বর নরজাতিকে যেবূপ বুস্ধিশক্তিদম্পগ 
করিয়াছেন, তদ্দারা মন্্ষাগণ সর্দপ্রকার বিদ্যার উদ্ভাৰ্নে সক্ষম। 
সাহার! বলেন যেমন পশ্বাদিকে তাহাদিগের কি: প্রয়োগ্নীয় কিছুই, 
শিখাইতে হয় না, তাহার) আপনাদিগের নৈপর্গিক জ্ঞানের প্রভাবেই 
সমুদার জালিতে পারে, মন্ষাপিগেরও সেইক্সপ হয়। ফলতঃ আদিম 
অবগ্থার মন্নষোর নৈদ্র্গিক জ্ঞান সভটাবস্থ। 'অপেক্ষা' অনেক প্রবল 
থাকে । অতএব বিদ্যামা্রকেই ঈশ্বরের উপরি বলিতে গেলে অনেক 
গৌরব স্বীকার করিতে হয়। ভীহারা ইহাও বলেন ষে, পূর্বতন. কালের 
লোকেরা ষে মকল দেবতাকে নরগাতির উপদে্ট। বলি, কণন করিয়া- 
ছেন,তাহীর। বাস্তবিক কোন প্রকার অমানুষশক্িপম্পন ছিলেন ন|। 
তাহার! স্ব স্ব বুন্ধিবলে কোন প্রকার অতি প্রধান প্রধান কীর্তি 
সংস্থাপন করিগছিলেন বলির/ই অগ্র লোক সকল কর্তৃক দেবতা বলিয়া 
পুছিত হয়েন। 


ও তাপ 


মত্যকালের মনুষ্যের বিশাল শরীর । 


সর্বাৰেধীয় লোকেরই এমত বিশ্বাম মাছে বে, অতি পূর্বকালে 
মঙ্থধ্যগণ যেমন উদ্বারপ্রক্ীতি, অতীব বিরুমখালী এবং দেবাবিষ্ট 
ছিলেন, তেমনি তাহাদিগের শরীরও অপেক্ষারুত প্রশর্তছিল। আমা- 
দিগের পুরাণে বর্ণি ষে, সত্যষুগে মাধারণ মহৃধাশরীর শত হস্ত প্রমাণ 
দীর্ঘ ছিল। 'মুসলমানদিগের কোরাণে গিখিত আছে, প্রথমে আদমের 
শরীর পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে: অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তুত হইতে 
পারে এমত স্থই হইয়ীছিল, পরে পাপদংস্পর্শে তন্দেহ খর্ব হইয়া আধুনিক 
নরশরীরের সদৃশ হইল।' “আসিরীর” লোকনকল আপনাদিগের 
পুজ্যপাদ বিল্প দেবের মূর্তি ৪০ ফুট পরিমিত করিয়াছিলেন । গ্রীক" 
জাতীয় কবিগণ থে সকল অন্রের বর্ণন করিগ্া গি্লাছেন, তাহার! এক 
এক জন এক একটি পর্ব হস্তে লইয়া সংগ্রাম করিত। উহাদিগের সর্ব্ব 


রত 


দ্বিতীয় ভাগ। ও বৰ 


প্রধান কবি “হোঁমার* বহুস্থলে এমত অভিপ্রার্ন প্রকাশ করেন যে, 
তাহার সময়ে লোক সকল পূর্ব(পেক্ষা অনেক হীনবীর্ধা এবং খর্কাকৃতি 
হইয়াছিল। 'ইহুদিদিগের কোন কোন গ্রন্থে কথিত আছে যে, পুর্বে 
মানবীগণের গর্ভে অতি গ্রকাপ্ডাকার দেবপুত্র কল জন্মগ্রহণ কর্ণরগনা 
এই মত্ত্যলোকে বিচরণ করিত। 

অধুনাতন ভূতবববিৎ পণ্তিতের৷ অনেক বিষয়ে পৃ্চিবীর পর্বাবস্থা 
নিরূপিত করিতে পারিঙ্জাছেন। এক্ষণে তাহাদিগের দিদ্ধান্ত হইরাছে 
যে, অতি পুর্বকালে এই পৃথিবীতে মন্ুয্যের জীবনোপায় উড্ভিদাদি কিছুই 
গ্রন্ছত হইত*না, এবং ভূর্গভন্থ এচণ্ড অগ্িতাপে পৃথিবীর উ্ারিভাগ 
পর্যযস্তও দুক্ষাহ্রূপে উত্তাপিত ছিল। সুতরাং তক।লে পৃথিবী মসথ্য্য 
বাসোপবুক্ত ছিল না। নেই সময়ে অতি বিশাল শরীর বহুবিধ প্রাণী 
ইহাতে নিবাম করিত। তাহারা অধিকাংশই বর্তমান কোন জাতীয় 
জীবের সদৃশ নহে। তাহাদিগের অনেকের সমুন্ান্ধ কন্কাল, কাহার 
কাহার কতিপর অুস্থি, কতকগুলির শরীরের অন্তান্ত চিত অনেক স্থলেই 
ভূগর্ডে দৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোথাও মনুষ্য শরীরের 
কোন চিহুপ্রাপ্ত হওয়া যাক নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষা 
দেহের চিহব পাওয়া গিয়াছে* সেই খান হইতেই মন্তুব্য শরীরের এক্ষণে 
যে পরিমাণ দৃষ্ট, হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে। অতএব অবশ্যই 
জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পূর্বকালে মনুষ্য শরীর এক্ষণকার অপেক্ষা 
সমধিক বৃহৎ ছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের কোন চিতই পাওয়া, দ্বার | 
নাকেন? যেমময়ে তাদৃশ মন্থষ্যগণ পৃথিবীতে বাদ ,করিতে পারিত 
তাহার পূর্বকালের জীবদিগের চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, তাহার পর সময়ের 
সমুদায় চিত রহিয়াছে, কেবল সেই সময়েরই কোন চিন দৃষ্ট হয় না ইহ্থারর 
কারণ কি? ৃ | মির 

অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিগ্া থাকেন যে, পূর্কাতনকালে মনুষ্য 
শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথা প্রামাণিক নহে। তাহারা 
বলেন যে, অতি পুর্কাঁলের কোঁন যথার্থ ইতিবৃত্তই নাই, অথচ সেই 
প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার নিমিন্ত মনুষ্য মাত্রেরই একাস্ত বাসন! 
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আছে। বিশেষতঃ পূর্ব কাণের কোন .লোকদিগের মধ্যে এ বাসনা 
সমধিক এবল ছিল, স্ুৃতর।ং তাৎকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের 
চেষ্টা পাইয়া আপনাদের অলৌকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন ৃত্বাত্ত 
সমুদঃ্স পরিকল্পিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহীদিগ্বের মতে পুর্ব- 
কালিক লোকের বে বৃহৎ শরীর বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল কবিগণের 
কম্নামাত্র, উহা কোন প্রকার প্রক্কৃত শরীরের বর্ণনা নহে। 
ওঁ নকল আধুনিক পণ্ডিতের ইহাও কহিয়৮থাকেন, “দেখ জন- 
সাধারণের সংস্কার এই যে, প্রশস্তমনা ব্যক্তির শরীর তদন্রূপ প্রশস্ত না 
হইলে শ্রভা পায় না। অতএব মহ্ুব্য প্রকৃতির রহস্যান্থন্ধায়ী কবিগণ 
যখন সত্যকালকে পর্ম ধর্মের কাল বলিয়া! বর্ণন করিলেনচতখন দেই 
সময়ের লোকসমূহকে সুবিস্ত্ত হদীর্ঘাব়বও বলবেন, . ইহাতে 
বৈচিত্র্য কি?” 
70৯0 
সত্যকালে মনুষ্যের স্থদীর্ঘ আয়ুঃ। 
জগতে মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটন| ঘটিয়া থাকে, কিন্তু 
তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্যাপেক্ষা প্রধান। আমরা বার বার লোকের মৃত্যু দর্শন 
করিতেছি, অনেকের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদের পুর্বপুরুষ সমস্ত 
ক্রমে ক্রমে তর মৃহ্টার কবলিত হইয়াছেন জানিয়াছি, তথাপি কোন ব্যক্তির 
বৃহ্যুশধ্যার পার্খে একাকী বসিয়া থ/কিলে মনের কেমন ওদাস্য জন্মে, 
য়াবহ মৃত্যুর প্রতি একবার নিবিষ্টমন! হইলে আর শীপ্ব অগ্তমনা হইতে, 
পার। যার না, একেবীরে তদ্গতচিন্ত হুইয়! উহারই প্রন্কতি পর্যালোচনা 
করিতে হয়। 
যদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের এইরূপ ঘটে, ভবে পৃথিবীর 
আদিমাবস্থায় মৃত্যু দর্শনে জনসমূহের মন যে কি পরয্যস্ত উদ্বিগ্ন, ভীত, 
সন্কুচিত এবং বিচলিত হইত তাহা কে বণিতে পাবে ? তখন লোকসংখ্যা 
অধিক ছিল না, বহু মৃত্যুঘটনাও ঘটে নাই, স্তৃতরাং মৃত্যু যে একটি 
অবশ্যস্তাবী অনিধারধ্য বস্ত তাহা পম্যক্‌ প্রতীতই হয নাই। 


€ 
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বোধ হয় যে, এই জন্তই পূর্বতন কালের লোক সকল অমর হইবার 
নিমিত্ত এত অধিক প্রয়াম পাইয়াছিলেন। সাধ্যায়ত্ত কাধ্যেক্র সাধনেই 
লোকে হত্ববান হইয়া থাকে--যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কাধ্য 
সম্পাদনে কেহই সচেষ্ট হয়েন ন। পুর্বকাঁলের লোক সকল অমর হইবার 
চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই দেই চেষ্টা করেন না। কিন্ত তাহারাও 
জানিয়াছিলেন যে অমর হওয়া অভীব দুঃসাধ্য । এই জন্য ধঙ্মোপদেশক গণ 
অমর হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই 
সুযোগে লোক সকলকে বন্মোপদেশ দানকরণের মানসে প্রায়ই এমত 
অভিপ্রায় বাক্ত করিয়াছেন যে, ধর্মই অমর হইবার একমাত্র উপায়। 
পুরাণে আদ্ছু, স্থরাঙ্থর মিলিত হইয়া নমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উত্তাঁবিত 
করেন, পরন্তসব প্রধান দেবতারাই দেই অমৃন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন । 
মন্ধাগণের মধ্যেও কেহ কেহ কঠোর তপন্যা সহকারে দেবতার স্থানে 
অমর বরযাজ্ভা করেন। ফলতঃ অমর হওয়। অথবা মরিলে পুনর্ব।র জীবিত 
" হওয়া-ইহা। পূর্বককালে অনঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না। মিশর দেশীয়ের। 
শবকে দাহ বা অন্যপ্রকারে বিনষ্ট করিত না ,ভাছাদের মতে জীবায্ব। শরীর 
ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে, পুনর্কবার সেই শরীরে আসিয়া অধিঠিত হইতে 
পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ মিশরীয়ের| 'পির(টিড' নামক অতি প্রধান 
প্রধান সমাবি স্তপ্তের গর্ভ মধ্যে শব রক্ষা! করিত। গ্রীকর্দিগের ও, এমত 
বোধ ছিল যে, এই মর্তপ্রেকে কেহই অমর হইতে পারে ন| বটে, কিন্ত 
দেবতার] অনুগ্রহ করিলে মনুব্যর্দিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়! যাইতে 
পারেন এবং তথায় যাইলে মৃহ্ার অধিকার থ।কে ন।। মুগলমানদিগের 
ধর্মশান্ত্রে মর্ভে অমর হইবার প্রনর্গ নাই। কিন্তু উহাদের অন্ঠ।স্ঠ 
গ্রন্থে এমত অভিপ্রায় এ্রকশিত আছে যে, দ্রবগুণ বিশেষের দ্বারা 
লোকে অমর হইতে গারে। বাইবেলে স্পঃই প্রকাশিত আছে থে, 
ঈথর প্রগমে যন্ষ্যকে অমর করিনা স্যই করিয়াছিলেন, পরে মাদিম 
মানব গাপামক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কতৃক অভিশশ্ু হইয়! মর্ত্য 

হইলেন। 
বাইবেলে ইথাও প্রকাশিত আছে যে, কোন ধর্মান্যাব্যকি জথুৰীঙ্বর 
চু স্ 
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প্রদাদাং ঘশরীরে স্বর্ণা হয়েন, স্ৃতরাং তাহার মর্তদেহ মৃত্যু কবলিত 
হয় নাই। - 

বস্ততঃ নর্ব জাতির শাস্ত্রেই এই উপদেশ বে, ধার্ধিক না হইলে অমর 
হওয়াত্যায় না। ধর্দুই সমর হইবার একমাত্র কারণ। ঘদ্দি তাহাই হইল 
তবে বথায় ধর্মের আধিক্য সেই স্থলে সুতরাং আযুরও দীর্ঘতা হইবে। 
অতএব সতাধুগ- ধর্ম প্রধান বলিয়া তৎকালের শোক দীর্ঘ।ঘুঃ ছিল। 

পুরাণে দার্ণত আছে সত্যাধুগে মন্ুষ্যের আযুন্দক্ষ বর্ষ, ত্রেতাঁয়্ অযু" 
বর্ধ এবং দ্বাপরে মহত বর্ষ পরিমিত ছিল । খুষ্টের বাইবেলে উক্ত হইয়াছে 
যে, পূর্রকালে মন্ুজগণ অতি ত দীর্ঘ ছিলেন। তখন কেহ কেন্তুনক্প শতাধিক 
বৎসর জীবি থাকিতেন। গৃষ্টান এবং দুলমান উভয়েই” ইহুদী দিগের 
মুলগ্রস্থ হইতে স্ব স্ব ধর্পুস্তক মংগ্রহ করিয়াছেন। ন্ুতরাং অনেক স্থলে 
এ দুই ধর্মাবলন্বাধিগেব বে 'একবাকাতা হইবে তাহার সন্দেহ কি? 

ুষ্টধর্মীবল্বী প্তগণ অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় মানব 
জাতি এক আনিম দন্পতী হইতে সমুডুত হইয়াছেন; সুতরাং লৌক সংখা) 
রদ্ধি করিবার অভি প্রানে লগৎকর্ত। যে, সেই পূর্বকাঁলের মনুষ্য দিগকে 
সুধার্থ আমুগ্সান্‌ করিবেন) ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। 
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* মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা । 


বিভিননবর্ণ, বিভগ্গাকার, বিভিগ্নাচার এবং বিভিন্নভাষী কতকগুলি 
বান্িকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশাই জানিতে ইচ্ছ। হয় যে, এইরূপ 
এতেদ ঘটিবার হেতু কি? প্ডিতের। অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ধবাদি- 
সম্মত উত্তর গ্রনাছে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতুনির্দেশ করিতে 
না প্ারুন, অধুনাভন প্রক্ৃতি-তত্বান্থসন্ধারী মহোদয়ের! এই সকল ভেদের 
প্রাক্কতিক বাবস্থগুণি অতি স্পষ্টরূগে প্রকাশিত করিয়াছেন । তাহারা 
বলেন, মন্তুষা জাতি পাত প্রধান বর্ণে বিভক্ত । তন্মধ্ একটার না 
“ককসীয়া। এই ককেপীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর, মস্তক 


ল 
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গোল, লল।ট প্রশস্ত, নাসিক দীর্ঘ ও উন্নত, এবং মুখফোণ * সুধিস্তত। 

-. ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্ণজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা! 
শ্রেষ্ট হয়। উত্তরে স্টল এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ এই বিস্তীর্ণ ভূতা- 
গের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেনীয় লোকের 
আবাস হইয়া আছে? 

. দ্বিতীয় বর্ণের নাম “মোগল” ইহারা পীতব্ণ,খর্দনান ও উন্নতগণ্ত!। 
ইহাদিগের মন্তক ঠিক'গোল নহে, উভয় পার্খ কিঞ্চিত চাপা এবং মুখ- 
কোণ অপেক্ষারত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেমীয়রিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে 
নিক্ক্। ভ্ররমেরদগিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে “তুরস্ক” হইতে 
পূর্বে “জীপিংন” হ্বীপ পর্যাস্ত এই মমুদয় তৃভাগে ইহার। বাপ 
করিয়া থাকে । 

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই, নামে অভিহিত হয়) ইহার কপিশ বর্ণ, প্রীশস্ত- 
নাস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখরন্ক, । ইহাদিগের উপরিস্থ দস্তপঙক্তির 
মাড়ি কিঞ্চি বাহির হইয়! থাকে । ইহাদিগের নুখ'কোণ মোগলদিগের 
: অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহার! নিতান্ত নির্বোধ নভে, কিন্ধু ইহাদিগের 
ধর্মবুদ্ধি অতিশয় ছূর্বল। পুর্ব প্রাযদীপ এবং ততসসীপবর্ত দ্বীপণকলে 
ইহারা বাস করিয়া থাকে ।* : 
চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক” বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ 
লোহিত, মন্তক কষুত্র এবং নাগিকা শুকপক্গীর চঞচুর গ্ঠার আতুগ্ন। ইহা, 
দিগের মন্তকের উদ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্ডাডাগ চাপা । ইহাদিগকে ঈত্ত 
কোন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা বায় না। ইহারা অতিশয় 
বৈরনির্ধাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ধস্থানই ইহাদিগের বাস 
ছিল। এক্ষণে ককেনীয় বর্ণের লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়। ইহাদিগকে 
স্বাধিকার হইতে নির্বাসিত করিয়! দিয়াছে । 





* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে-উপরিস্থিত দত্তপংক্ষি পর্যাপ্ত একটী সবল রেখা কলপন। 
কর, আর নেই স্থান হইতে কর্ণের মুল পর্য্যস্ত আর একটী রেখা কজন! কর। উল্ত 
রেখাদয়ের লল্পাতে ঘষে কোণ জস্মে তাহারই নাম মুখকোখ। * 

্ 
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পঞ্চম বর্নের লোক সকল ইণিয়োগীয়” নামে আখ্যাত হইয়াছে! 
ইহারা ক্কষ্ণবর্ণ, খর্বনাঁম, মঙ্ীর্ণললাট, কুঞ্চিতকেশ এবং স্থুলোষ্ঠ। ইহা- 
দিগের কফে।খি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়? ইহার। 
অভিনির্রবোধ এবং অন্ঞ কিন্ত প্রণনণীল । আক্রিকার মধ্যভাগে 'এবং 
ভারতণাগরীয় দ্বীপে এই ঘকল লোক ব্ঘতি করিয়া আছে। 

আধুনিক পণ্ডিতবর্ণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে, মনুষ্য- 
দিগের বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাদ বশতঃই 'িটিগ়াছে-বিভি্ন বণের 
লোকের! মূলতঃ একই জাতি । কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণের 
মসুধ্য বিভিন্ন দূল হইতেই সমুভূত। 


পি 
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ভাঁষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা । 





আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন। এক 
জাতীয় মনুষ্য অন্ক জাতীয়ের কথা বুঝিতে পারে না। ষে কেবল বাঙ্গাল! 
আনে, সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও 
কদাপি বাঙ্গালা বা পারমী কথ! বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতের! 
স্থির করিয়াছেন যে, মন্থৃয্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষ্! প্রচলিত আছে, 
সকলই কতিপয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। & মূল ভাষাগুলির অবাস্তর- 
ভেদে অপরাপর সমস্ত, ভাষা জন্মিরাছে। চমতকারের বিষয় এই যে, 
প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদগ হইয়াছে। 

পূর্বো্ধ মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম আর্য বা 'ইরাণী'। 
কেহ কেহ ইহাকে হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাঁত করিয়া থাকেন। 
এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। একপ অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, আপিয্স! খণ্ডের মধ্যে তাতা'র দেশের অন্তর্গত হিন্দুকুশ 
নামক পর্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু-ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম 


পুরুষের! বাম করিতেন, এবং নেই দেশে হিন্দু-ইউ্রোগীয় ভাষাগুলির মূল 


ভাষ্ কোন কাঁলে প্রচলিত ছিল। এ হিন্দুকুশ পর্বহমালার ভ্রোনিদেশ 
তি 
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ভু 
£হুইতে দ্ষিণে হিন্দু এবং পারপিক', পশ্চিমে এবং পশ্চিনোত্তরে কেন্ট ও 
টিউটোনীয় এবং স্াবোনিক জাতি সমস্ত বিভিন্ন ষময়ে নির্গত হইয়া 
গিয়্াছিল। এই জন্ত অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে এ নকল বিভিন্ন জাতীয়- 
দিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে। টি 
আর্ধয বা হিন্দুইউরোপীয় ভাষায় এই করেকটা প্রধান প্রধান শাখা 
আছে যগা,--১ম, সংস্কত, এতদেশ প্রচলিত ) ২য়, জেন্দ,গ্রাচীন পারমিক- 
দিগের ব্যবহৃত; ৩য়ঃ লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীর়দিগের ভাষা? 
গর্ধ, গ্রীক, খিখ্যাত জ্রীকজাতির ভাষা) ৫ম, স্পাবোনিক কুমীয় 
সাত্রাজ্যানতি বু দেশে প্রচলিত ; ৬, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে 
ব্যবঙ্ৃত ত্র, গথিক, ইহা! হইতে জন্ম ভাষা সমুদায় জন্মিয়াছে ১ ৮ম, 
'কেন্টিক, এই ভাষা রোমীগ্নপিগের মময়ে ইউরোপের বহুষ্থলে গ্রচসিত 
ছিল; এখন ওয়েলস, আয়লণ্ড ও অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। 
এই সকণ ভাষার অনেক কগারই মূল এক বনিয়া বোধ হয়। দেশভেদে 
উচ্চারণগত বৈলঙ্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দ মকল বিভিন্নরূপে শ্রুত 
হইয়া থাকে। পরস্ত কোন্‌ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলগ্ষণ্য হয়, 
পঞ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিক্ম নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং উক্ত 
আটটা ভাষার মধো যে, ক্যোন ভাষায় হউক না কেন একটা শব্দ ঝলিলে, 
অপর কোন্‌ ভাষায় সেই শব্দটা কিরূগে উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা 
প্রায়ই বশিয়। দিতে পারেন । আধ ভাষা! মাত্রেরই আর একটা প্রকৃতি 
এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিং অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার 
পুর্বে ব পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে । ণেই সকল সংযুক শ্ 
প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইস্, তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে 
পরিণত হয়। 
ককেণীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটা জাতি আছে। তাহাদিগের 
ভাষা পূর্বোক্ত আর্ধযজাতীয় ভাব! নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 
“সেমেটিক.” সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীর, আরব এবং ইহুদী বা হিক্র 
ভাষা এই একার ,সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। 
কিন্ত সেই সকল ধাতুর উত্তর বিুকি,হইরা উ্পাতর হয় না। * অনেক 
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স্থলেই দার মস্থর্গত স্বর বণের রূপান্তর হইয়া অর্থ'স্তর প্রতিপন্ন করে। 
সেমেটক জাতীয় ভাষ! ঘমন্টের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে 
জন্বিয়া গাকে--একমাত্র, অস-যুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপযন হয় না| এই ভাষা 
এ্রথেক শেমর মস্থানদিগের মধ গ্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাঁম 
মেমেটিক তইয়াছে। | 

আর এক প্রকার ভাষার সাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় 
ভাষা ভাবী তোকের! যে একান সময়ে ইউরোপ খরগুর অতি পশ্চিম অঞ্চল 
,ভইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীম] পর্য্যস্ত দেশে বান করিত, এমত অনেক 
চিহ্ন পাণয়। ঘায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে থে 'তামিল' ভাঙা অন্যাপি 
প্রচলিত আছে, তাঠা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ 2%তিপর্ করা 
যাইতে পারে। ষে পকল অগভা চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে 
স্থানে বাদ করিতেছে, তাহাদিগের ভাবাও তাতাঁর জাতীয় ভাষার সদুশ। 
তুরামী ভাষাগ্ন বিশেষ কৌশল কিছুই দুষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ মকলের 
প্র।য়ই রূপান্তর হওয়ার ব্যবস্থা নাই । শক্ষেরও বূপতে অধিক হুয় না। 

চীনীয়দিগের আচার বাবহার যেমন অন্ত সর্কজাতির আচার ব্যবহার 
হইতে ভিন্ন, ইহ্ছাদিগের ভীষ।ও মইরূপ--অন্ত কোন জাতীয় ভাবার সদৃশ 
নহে। ইহাদিগের ভাষা! 'এক-বণাত্ম ক", অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মুলশব 
মকল ধেমন অধিকাংশই ত্রি-বর্ণাত্বক', অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, 
চীনীয়দিগের মুল শব দকল দেবপ হয় না। উহার এক একটী বর্ণমাত্র। 
অপরস্ত চীনীমুদিগের ভাষায় ক্রিগনা, গুণ এবং দ্রব/-বাঁচক এই তিন 
প্রকারের পৃথক পৃথক শন্দ নাই। তাহাঁপিগের সকল শব্দই দ্রবাবাচক । 
প্র মকল ত্রব্যবাচক শব্দ উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিরাবাচিক, এবং কখন 
ব1 গুণবাচক হইয়া খাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা 
বলিলে বলা যাইতে পারে। 

আল এক প্রকার মূল ভাষার ন।ম 'আফ্রিক'। এই জাতীম্দ ভাষা- 
নমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রক্কৃতি সেমেটিক এবং আর্ধ্য উর 
হইতে কিধিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন! কিন্ত কোন ফোন অংশে উক্ত উত্তপ্ব ভামঘা- 
রই নফচিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশা আছে। অতএব পণ্ডিতের অংস্রিক 

পর 


রঃ 


দ্বিতীয় ভাগ। ১৫ 


ভাষা নকলকে উক্ত ছই প্রকার ভাষার মধ্যবর্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। 
প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিকগাত'য় ভাষার মধ্যে পরিগশিত 
হইয়ছে। 
আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পৃৰ্ধোক্ত মকল ভাবা হইতে ভিন্ন। উহাকে 
বহু বর্ণ।আবক+ বলা যায়। কারণ এই সকল ভাবায় যদ ও বিভক্তিবোগা্দির 
কোন স্থকৌশল দুষ্ট হয় ন। বটে, তথাপি অনেকানেক মুূলু শব্দকে একত্র 
করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন কর! উহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বোধ হর এই মকল 
ভাষা আমেরিকাখণ্ডের আদিমনিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
অন্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় নাই। 
৭৯৯ 


স্পা ্পান্িসত 7 
ভাষীভেদ বিথ্য়ক পুরাবৃভ--নানী দেশে মনুষ্যসঞ্চার | 


পুর্বে ভাষাভেদের যেক্ধপ ব্যবস্থা প্রদশিত হইল, কোন প্রাহীন 
জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবেল গ্রন্থে লিখি 5 
আছে যে, অলপ্লাঝনের কতিপয় বংসর পরে নোক্জার মস্ততিগণ টাইগ্রিস 
এবং “ইউক্রেটসত নদীর মধ্যবর্তী “পিলার নামক কোন স্থানে উপস্থিত 
হইয়া তথার একটা নগর এবং সুবহৎ কীর্তিন্তন্ত নির্মাণ করিতে আর্ত 
করিয়াছিল। স্ষিষ্টিকর্তা সেই সময়ে এ সকল বাক্তির ভাব। ভেদ করিয়। 
দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অপক্ত হুইয়। নান 
দিকে প্রস্থান করিতে বাগিল। এইরূপে মঞ্্যাসমুহ বিৰিধ জাতিতে 
বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খই জন্মিবার ১৯৯৬ বংসর 
পুর্বে ঘটিরাছিল। 

উক্ত বাইবেল গ্রস্থকে মূ স্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপন্ধ প্রাচীন 
জাতির ইতিহান হইতে কোন কোন স্থলে সাহাব্/গ্রহণ করিয়া আধুনিক 
পগণ্ডিতগ্রণ জাতিগমুহের আদিম বসতির স্থান বেরপ নিরূপিভ' করেন, 
তাহাতে বোধ হয় বে, উত্তরে 'ককেমস, পর্বত এবং “মিডিয়া, পশ্চিমে 
'গিবিয়া” এবং ত্রীন”আর দক্ষিণে 'ইথিয়োগীঘা” বা 'হাবেশ? এই চ্ুঃ- 


চ 
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মীমাবচ্ছিন্ন দেশেই প্রথমে মন্থয্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে 
মনুষ্যদ্দিগের মাবানভূমি ৯তুর্দিকে বিশ্তুত হইয়া এক্ষণে সমুদয় পৃথিবী, 
ব্যাপক হইয়াছে। 

সে.ষাহ। হউক, মন্ষা জাতির ইতিহাস সমুদ্বা় পর্যালোচনা করিয়া 
পণ্ডিতগরণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে. কোন দেশের" 
সম্যক আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটার 
নাম মনে করু। _ মেই দেশের ইতিবুত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে. 
পাহবে, এক্ষণে যে জাতি দেই দেশে বাস করিতেছে তাহাধিগের তথায় 
আগমনের পুর্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অ ধিক্কার কতিয়া- 
ছিল। যদ মেই পুর্দ জাতির কোন ইতিহাগ থাকে, তাহা হইলে আবার 
বেখ। খাইবে যে, তাহারাও এ দেশে অন্ত কোন অধির্কতর প্রাচীন 
আতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই -. 
কেবরা তাহাদিগের নিশ্মিত কতকগুলি সমাধি,তাহাদিগের ভাষায় কতিপন্ন 
শন্দমাত্র,মথবা তাঁহাধিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্ত অন্ত্রা্দি, অবশিষ্ট আঁছে। 
কিন্তু তাহারাই বে এদেশের আদিমনিবাঁদী ছিল, ইহারই ব| প্রমাণ 
কি? পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপ॥ উদাহরণ প্রদর্শন করা 
যাইতেছে । 

আমেরিক! খণ্ড মঠি অন্লকাল হইল এরকাশিত হইয়াছে । 'কলঙ্বদ' 
নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ থুষ্টাবে পৃথিবীর এ খণ্ড 
ইইউরোপীরদিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়ের। আদেরিকায় গমন 
প্রথমত: যে কল তাঘ্রবর্ণ অসভ্য ইত্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, 

তাহাদ্িগকেই এ খণ্ডের আদিম নিবাঁপী বলিম। নিশ্ঠর করিয়াছিলেন। 

কিন্ত পরে এ দেশের নানা স্থানে স্ুবৃহৎ ছুর্সপ্রাচীর এবং সম্[ধি-স্থান 
প্রস্থৃতি দৃষ্ট হইক্াছে। ইওিয়ানেরা বলে, ত্র ৰকল দেব-নির্দ্িত। অত এব 
বোধ হয় যে, ইও্ডিয়ানদিগের পূর্বেও কোন সুপভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে 
বান করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ নির্মল হইন। গেলে ইগ্ডিয়ানেরা তথায় 
বাস করে। | 

এক্ষণে ইউযোপ বণ্ডের পশ্চিন ও উত্তর প্রদেশে জন জাতীন়্ 
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' লোকের! প্রধল হইয়।ছে। তাহাদিগের পূর্বে এ সকল দেশে 'কেল্টিক' 
জাতীয়েরা নিবাঁদ করিত। জর্দণ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেসীয় 
জাতীয় লোক, এবং উহাদ্রিগের ভাষ। ঘর্ধা প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক 
স্থলে দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে+ কিন্তু 
কেপ্টিকদিগের পূর্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অগ্ত কোন জাতি বাস করিত, 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বার। দেই সকল,লোক ককেনীস় 
বর্ণের নহে। তাহার! মোগলদ্নাতীয় ছিল। 
আপিয়। খণ্ডের অনেক স্থলেও এরূপ দেখ ষাঁয়। আমাদিগের দেশের 
দক্ষিণাঞ্চল যে মোগলজাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্বেই 
কথিত ম্য়্াছে। এক্ষণেও যে দমকল অসভ্য চুদ্নাড় জাঁতি বনে 9 
পর্বতে বসতি করিতেছে, তাহারা ককেসীর় বর্ণের লোক নহে। 
কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসভভূত। ইহাতেই দেখা যায় যে, হিন্দুজাতির 
আগমনের পৃর্বেও এই দেশে মনুষাসঞ্চার হইয়্াছিল। কিন্তু হিন্দু 
জাতি যে কত প্রাচীন, তাহাও নির্ণয় করা বায় না। 
আফ্রিকাখণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেনীয় বণের লোক দৃষ্ট হই 
খাকে। আর এই খণ্ডের 'সর্ধদক্ষিণে ষে 'হটেন্টট,+ জাতি নিবা 
করিতেছে, তাহারা যে, মোগলজাতীর লোক, এমন বিলঙ্ষণ বোধ 
হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা বাইতে পারে যে, প্রথমে খ' খণ্ডে 
মোগ্বলজাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেনীয় এবং ইথিয়োপীয় 
জাতি উহাতে যাইয়া বাদ করিয়াছে। ১, 
এই মকল বিবরণ গাঠ করিয়। অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোন 
' দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যকৃরূপে প্রাপ্ত হইবার ঘছে। কিন্ত 
তাহ বলিয়া যে, মহ্থুযাজীতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, 
এমত নহে। ভূতত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডতগ্রণ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, কোন 
লময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপবুক্ত ছিল না। অতএব অবশয)ই . 
তাহার পর ক্রমে ক্রমে মন্থুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সেই কাল যে.এক্ষণকার কত পূর্ব, যুকিদ্বাপ্া তাহার মর্বাবাদিসম্মর 
স্থির সিপ্ধাত্ত কর! নিতান্ত অনাধ্য। 
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মনুধ্যলমাজ । 


আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোঁপযোগী 
সামগ্রীদগ্ভারপরিদূত হইয়া থাকি, নিরস্তর অভ্যাসবশতঃ সেই দ্রব্য যে কত 
যত্ন ও পরিস্রম-সাধা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু এ 
সকল দ্রব্যের এক একটা প্রস্তত করিতে প্রথমাবস্থায় মন্তুষ্যের যে কত 
বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। 
দেখ, লৌহাদি ধাতু আমাদের কত প্রয্মোজনে লাঁগে। কিন্তু অনেক 
জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। *লৌহের 
কথ| দুরে থাকুক, লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-াহা ্টতিরেকে 
এক্ষণে আমাঁদিগের কোন প্রধান থাদ্য বস্তই গ্রস্ত হইতে পারে না, 
অন্েক-দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তত করিতেও জানিত না। আর 
কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ধর ছিল যে, ভাহারা অন্নিরও 
ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিন্নূপ অবস্থা ছিল, 
তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহা- 
দিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যার না। যখন মন্ষ্যগণ এ্র্ন্প 
বর্ধরী দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ধাণ প্রভৃতি দুই একটা অস্ত্র নির্খীণ 
করিতে শিখিরাছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নিষ্মাণ করিতে জানিয়াছে, 
যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্্যবোধ জন্বিক়্াছে, পরস্পর কথোপকথন 
,করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার পর সময় 
হইতেই মানবগণের থে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে 
- তাঁহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্ৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়1 যায়। 

সমাজবদ্ধ' হইলেই নরগণ যে একেবারে বহসংখ্যক লোকমিপিত 
হুইয়া' এক একটা সুবিস্তীর্ণ রাজ্যশীঘনের প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত 
নহে। গুথমে কেবল এক একটি পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। 
পরিবারস্থ অপরাপর লোকের! তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্ত 
কোন প্রধান ব্যক্তির আঙচ্ঞানুবর্তী হইয়। চলিত। , তখন মনুষ্যগণ 
মৃগ্বাদ্থারা,জীবিকানির্ধাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বামস্থান 
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নির্থাণ করিগ্না থাকিত না। পরন্থ সৃগয়াদ্ারা দীবনোপায় করা অতি 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়। সফল না হুওয়াঁতে হয়ত 
কিছুই ক্ষ সামস্্ী প্রাপ্ত হওয়া! যায় না_-উপবাদেই দিনধাপন করিতে 
হয়। বার বার এইবূপ হইলে, মন্তয্যের! উহার প্রতিবিধানের চেষ্টা 
করে, এবং সহজেই দেশিতে পায় নে, কতকগুলি ৭ পোবিত করিয়া 
রাখিলে তাদৃশ কের নিবারণ হইতে গারে। এইন্ধপে মৃগদ্া করিতে 
করিতেই জনগণ পাপা বৃত্তি অবলগ্ধন করিঝা থাকে । এই অবস্থাপন্ন 
লোকেরা আপন আপন 'কুলপতির' শাবনাবীনে থাকিয়া স্থানে স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শামন-প্রণানীকে “কুল-তন্ত্রতা' 
বলা যাইতে পারে। বে 
পণুপালন দ্বারাধত লোক প্রতিপালিত হয়, ক্কষিদ্বারা' তদপেক্ষা 
অধিক লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং 
গ্ক্কৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘই 
উদ্ভূত হয়। তাহ| হইলেই উহার! আর নান। স্থানে পর্যটন করিয়! 
বেড়ায় না--কোন উর্বর ভুমিথণ্ড দেখি্কা লইয়া তাহাতেই বাস করিতে 
আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানবরর্ণ কুল-তন্ত্তারই বশীভূত 
থাকে । কিন্ত অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীপ্র পরিবর্তিত হইয়! যাঁয়।, 
কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্তান্ত বা অধিক' 
ছরাকাজ্ক ইইয়া অপর কুলঙাত লোকের গ্রতি আক্রমণ করে, এবং 
তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়! রাঁথে। শ্রইন্ধ্পে 
তিন চারিটা কুল একত্র হঈলে, ততনপূকায়ের কর্তাফে রাজোপাধি, প্রদত্ত 
হয়। এই গ্রকারেই বর্তমান বিস্তীর্ণ রাজা সকলের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
এই অবস্থায় রাজগণ যুদধদ্বারাই অধিক লাভ দেবি] অস্ুক্ষণ তাহাতেই 
আসক হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে । 





শামন-প্রণালী । 
একত্র সমাজ-বন্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃক্তি 
থাকে, দেইকধপ কোন প্রকার ধরব কর্ছের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের 


ন 


হত বিবিধ প্রবন্ধ । 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। দেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে, বিশুদ্ব-চিত্ত, 
সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক. প্রাছুভূতি হয়েন? তাহারা 
জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেন। তাহাদিগের শিষ্যেরা তাহাদের বশবর্দী 
হইক়াচলে। রাজা যত দিন স্বধন্ম-পরাযণ থাকেন, তত দিন তাহারা 
ঝাঁজার পক্ষ অবলম্বন করেন । কিন্তু রাঁজ। হূর্ৃত্ত হইলে যাঞ্জকেরা রাজার 
বিপক্ষ হন। - এইবূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং বাজকপক্ষে 
ঘোরতঝ বিবাদ৮হইয়! গিয়াছে । তাহাতে যাকবর্গ প্রারই নর্বস্থলে 
বীদ্ধবিজ্য় হইয়াছে । আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার 
স্পষ্ট বিবাদ হয় নাই, সে দকল স্থলেও রাজাকে যে যাজকদিগের মতান্- 
সারে অনেক কর্ম করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি 
পুর্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র মহার্ম্ম ও শরণ 
.ছইয়াছিনেন। তাহারা না থাকিলে দুৰ্ত্ত রাজাদিগের পৌরাত্বযে ও 
নিরন্তর যুদ্ধে গরজাদিগের ছুঃখের সীমা থাকিত ন1। 
»দ্বাজদৌাত্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্বেই বল! 
গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোত্তৰ জনসমুহকে 
. অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলগতিকে অমুদায় প্রজার রাজ! করিতেন। 
কিন্তু আপনারাও যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন মা, 
এদত নহে। ভীহার। রাজার শ্বকুলোত্তব ব্যক্তি, তাহাঁদিগের সহ্ায়ততেই 
তিনি রাঁজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাহার! রাজার স্থান বিস্তীর্ণ 
ভুম্যবিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিগ্নম করাইতেন যে, রাজ! 
সটাহাদিগর্কেই প্রধান প্রধান রাজকার্্যে নিযুক্ত এবং তাহাদিগকে লইয়াই 
রাজকার্ষের মন্ত্রণা করিবেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভুমাধিকারী” 
নামে প্রসিদ্ধ ছয়। এই তূষ্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রন সাধারণের 
অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজ তীহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী 
হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের 
প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অস্তথা করিতেন না। এইরূপে শামন-শক্তি, 
কলা. যাক এবং ভূমাধিকারি বর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে । প্রজা- 
লাধায়ণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে.না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্ডাননৃদ্ধি 
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হইয়া দেশমধ্যে শাস্তিভাবের প্রাছুর্ভাৰ হইলে বণিক্বৃত্তির দোপান প্রশস্ত 
হুয়। বাণিজ্যঘারা লোকের ধনদঞ্চয় হয় । তাহ1হইলে ক্রমে ক্রমে 
গ্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিন্তদংশ 
গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে হুতরা রাঙ্গা, 
ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হ্স্ব হইয়া পড়ে । তখন যদিও 
নামে উহারাই রাজ্যশাদনকর্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আয 
প্রজার হস্তেই রাজশৃক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হন । অনেকগুলি ইউরোগীন্ব 
জাতি এবং আমেরিকাবানী ইউরোপীয়ের।৷ এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। 
পৃথিবীর অন্ত কোথাও এবপ হ্ইস্া উঠে নাই । কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি 
গ্রজাসাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। াঁবৎ সকলেই জ্ঞানবান, ও 
'নধান না হইবে, তাঁবতকাঁল তাহ! হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব। | 

মানব জাতির শাসন-গ্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহ। কপিত হইল, 
তদ্বার অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মন্যাগরণ শৈশবে স্ব স্ব 
পিতা মাতা! কর্তৃক/প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্ধ্যক্ষম 
হইলে বন্ধুবৎ আচরিত হয়, মন্যাসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে । একাস্ত 
বর্বর দশাঙ্গ কুলপতি, রাজ, যাজক কিন্বা ভূম্যধিকারিবর্গ-__ইহীরাই 
প্রজাসাধারণের সান করেন । কিন্ত প্রঙ্গাগণের ভ্ঞানোন্নতি হইলে 
তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে খাকে। ফলতঃ বুদ্ধিই বল। সমাজ 
মধ্যে ধাহ্ারী অধিক বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পয্প হইবেন, তাহাদিগের হত্তে অধিক 
স্না্শক্কি সমর্পিত হইবে । এই নিয়মের কদাপি আন্তথা ছুটিতে গ্রে 
না। যখন যেখঃনে এই নিয়মের উল্লঙ্বন হষয়াছে, মেই স্থানেই অতি 
তরক্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিগ্রব ঘটিয়াছে। 

শামন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটা 
প্রাক্কতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে । সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন 
পন্ধামর্শা কতিপয় দল থাকে । দেখ, রাঁজা ও রাকর্মমচারিগণ এক দল, 
এবং যাজকেরা ভাহাদিগের হইতে ভিন্ন? আবার ভুম্যধিকায়ী কুলীনবর্গ 
পূর্োন্ত উতর দল হইতেই স্বতত্্র) আর আঢ্য প্রাগণ, এ তিন দল 
ক্বুইতেই পৃথরু। * পরন্ব, গ্রজ। সাধারণ এ চারি, দর কোন লেক্সই 


টি 
হ্হ বিবিধ প্রবন্ধ | 
সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই দকল দল কিন্বংপরিমাণে 
পরস্পর বিভিন্ন মভাবলন্বী । ধর্ধপ্রণোদিত না হইলে সকলেই স্বন্ব 
হস্তে মমধিক রাজ-শক্তি গহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। তাহা করাতে 
সমাজের কর্ম সুন্রন্ধপে নির্বাহছিত হইতে পারে না_কেহই স্থায়িভাবে 
অশি প্রধল হঈয়া অপর মকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না 
টে, কিন্ত প্রকৃত, প্রস্তাবে সমাজের হিতদাধন হয় না 

এইক্ূপে ভাবিয়া দেখিলে মনুষাসমাজকে একটা,তুলাদণ্ড স্বরূপ বৌধ 
করা যায়। যেনন ভুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার এ দণকে স্ব স্ব 
আঅভিমুশে নত করিঘার চেষ্টা কার, তেমনি মমাজ-সম্ভক্ধ প্রত্যেক দলই 
সধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা করিয়। উহাকে আপনাপন পক্ষপাতী ব্যবস্থায় 
আয়ত্ত করিতে চীন; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের অবলম্ব যথাযোগ্য স্থানে 
নিবেশিত থাকিলে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি যথোচিত ব্যবস্থা 
গুণয়ন দ্বারা স্তায়পরতীর প্রাধান্য সংরক্ষিত হইলেও সমাজের আম্যাবস্থা! 
পরিভ্রষ্ট হইতে পারে না। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতের এই নিয়মকে 
গমাযাভিক সামাবস্থার নিয়ম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । ব্যবস্থাপক 
মাত্রেরই এই মৌলিকস্থত্রের গতি দৃষ্টি রাখির! ব্যবস্থা এ্রচলিত কর! 
কর্তবা। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়ঃ এবং 
দেই দোষে হরত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোব 
সংশোধনার্থ পুন: পুনঃ রাষ্ট্রবিবাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে “থাকে । যত 
দিন উক্ত দোষ ঘংশেধিত হইয়া পুবর্ধার স্তায়পরতার প্রাধান্ত সংস্থাপিত 
হুইয়। সাম্যাবস্থা না হর, “তাবৎকাল সমাজের কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন 
হয় না) 


ব্যবস্থা-প্রণালী ৷ 
ফি মনুষ্যমাত্রেই অস্বার্থপর, জিতেভ্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ হইত, তবে 
সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া স্থুথে কালঘাঁপন করিতে পারিত। কেহ 
কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার 


রা 


দ্বিতীয় ভাগ। হু 


শামনেরও আবশ্যকত থাকিত না। ধিনি বিদা। ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, 
কলে তাহার মতাুযারী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম নির্বধাহ করিত, 
আর নিজ নিজ কর্ম ম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন 
থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ' নয়। 
ধর্মশিক্ষিত না হইলে সকলেই আত্মন্থরী হইয়া! থাকে । শিশুদিগের 

ভাবে ইহা বিল্ষণ মম্ভৃত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ 
সমস্ত যেমন দেখ। যায়, একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ স্মন্তও তেমনি দৃষ্ক 
হইয়া থাকে । 

ইহাতেই ধর্মশিক্ষ। এবং শাসনের প্রয়োক্তন দেখ। য!ইতেছে। মন্ুষা- 
সমাজের স্ঞনিমাবস্থায় খন এক একটা পরিবারের লোকমাত্র 'একত্র 
মন্বদ্ধ থাকে, তখন শ্রী পরিবারের কর্তা যেরূপ শাদন করেন, সকলে 
তাহারই বশবর্তী হইয়। চলে। নিজ পরিবারের প্রতি উহার থে শৈনার্গক 
স্নেহ থাকে তন্দারাই তাহার শাদনবিধি গক্ষপাতশূন্ত এবং সকলের 
সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হুইর়। কুলতব্রতার কাল উপস্থিত 
হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অন্ুারে শ।সন করিতে থাকেন। 
. কিন্তু মেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থাও গ্রচণিত হইতে আস্ত 
হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ধ কুলস্বামী যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার 
করিয়া যান, ত্বাহা সকল লোকের হৃদগত হইয়া থাকে । তাহার পর 
আবার মেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে তদন্থযারী হইয়। বিচার করাই 
আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে বিচারকের »নিন্দা হয়, এবং জনগণ 
অমন্তোষ প্রকাশ করে। 
এইরপে ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে হির হইয়া উঠিতে থাকে । কবিগণ 

তৎ্সমুদয়কে ছন্দৌবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে 
স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিস্থষ্টি হইলে অগ্রেই ব্যবস্থা সকল লিপিবন্ধ 
হয়। যে মহাত্ম।কর্তৃক সর্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকে, তিনিই তদ্েশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রনির্ধ হন। আমাদের 
দেশে ব্যবস্থাপক দিগহে “সংহিতাকার” কহে।  * ূ 

,অনেক প্রাচীন জাতীক্ন লোকের মংহিত প্রাপ্ত হওয়! গ্রিয়াছে। 

র্‌ টা 


চে নি 


২৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


দেশভেদে ও তৎকালীন ব্যক্তিদ্নিগের অবস্থাভেদে সংহিতার প্রকৃতিও 
বিভিন্ন হয়। কিস্তুকোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের এ্ঁক্য আছে) 
সেই সকল বিষয় বিবেচন| করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থান 
কিরূপ ব্যবস্থা গ্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। 
অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর যাইতেছে । 

ব্যবস্থা কল” লৌকোপকারী হয় বলিরা বহু পূর্বকান হইতে 
গারম্পর্যোপদেশাহুদারে ভক্তিসহকৃত প্রচলিত হইয়া আইসৈ। স্থততরাং 
ই সকল ব্যবস্থা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রণীত, অথনা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন 
মহাস্মার প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাম জন্িয়া থাকে। বিশেষতঃ 
আদিমাবস্থায় লৌকিক ব্যবস্থা ধর্মব্যবস্থা হইতে অভিন্নর্ূপ থাকন্ব সকল 
ব্যবস্থাই ধন্মশান্্রমপক বণিয়। সমধিক মান্য হয়। 

কিন্তু মন্যাসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা-ব্যবসার়ীলোক সঙ্ঘটিত 
হইলে উহার প্রথমাবস্তার অত্যুদার ব্যবস্থাস্ত্রের প্রয়োগস্থল সন্বর্দঘিত 
হয় এবং সেই জন্ত ব্যবস্থাশান্ বহুমুখ হইয়া! উঠে। প্রথমতঃ ব্যবস্থাশাস্্ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্মকর্ম্মের আচারগত, অপর ভাগ 
লৌকিকব্যবহার সম্পৃক্ত । দকল দেশেরই 'ম্থৃতিশাস্ত্ এইরূপ আচারকাণ্ড 
ও ব্যবহার.কাণ্ডে বিভক্ত হুইয়। আছে। 

ঘন্থাদশা্ অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও নিতান্ত অসপ্ভাব-থাকে 5. এবং 
সেই সকল দ্রব্যাদির সংরক্ষণেক্স নিমিত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
হয়। তাহাতে নিরস্তরই 'অপথাত মৃত্যু ঘটি থাকে। সতরাং দেই 
সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অপু্্য রত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হজ 
না। তখন মন্ুষ্যের ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভন্বই: 
সমান দোষ বণিয়া। গণ্য হর। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যা, 
যে, পরভ্রব্যবিষ়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক-সাহস কর্দে প্রায় 
অধিক প্রভেদ নাই । উভন্ব প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে।. 
বরং সাহন কর্ধের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দও - অধিক, 
ছিল। পরন্ত যখন লৌকের সভ্যাবন্থা হয়, তখন অইরপ ব্যবস্থা নফল 
প্রচরিত থাকিতে গুরে না। তখন ভ্রব্য-বিষয়ক ব্সপরাধের দণ্ড এক 


€ 
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প্রকার, আর শরীর-বিষক অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। 
এইরূপে ব্যবহারকাও ও ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের 
নাম 'দেওয়ানী আইন+ ও অপর ভাগের নাম “ফৌজদারী আইন'। 
ব্যবহারকাণ্ড এইন্ধপে বিভন্ত হইতে আরল্ত হইলেও এীঁছুই প্রকার 
আইনের দণ্ড কিছু কাঁল বহু স্থলে মমানই থাকে, একবারে সমুধায় 
পরিবর্তিত হইয়। মায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈর- 
মাধনের দিগিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোঁধ হর। * কোন অপরাধে 
হন্তচ্ছেদ, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন গ্রকীর অপরাধে চক্ষুরুৎ 
পান, আর কাহাতে বা অশ্ি্ারা! দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড দকল 


প্রচনিত হইয়া থাকে । দেওনানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে 


ব্যক্তি খণস্ত্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শত্দীর... + 


পর্যযস্ত বিক্রয় করিয়! লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও 
এমন আইন গ্রচনিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোঁষ 
হইত না। 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে 'াইনের এই গকল দোঘ সংশোধিত হইয়া আইসে। 
রাকর্মচিরিগণ, ভুমাধিকারিবর্ণ এবং যাজকমণুনীরাই প্রথমে প্র প্রকার . 
নুশংস বাবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাষেন। হার! 
প্রথমতঃ কেবল আপনাদিয়কেই উদ্ত আইনের [বশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে 
সুক্ত করেন। *পরে গ্রজানাধারণের গ্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম 
পরিবর্তিত হইয়া বায়। অনন্তর মমাজ ধত দৃঢ়বন্ধ ও শান্তিবহল হইতে 
থাকে, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপর্ধীর গর্ত বৈরনিরধ্যাতক 
ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব 
সংশোধিত হর, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে । অদ্যাঁপি 
কোন দেশে এইটা সম্পূণরূপে হইয়! উঠে নাই । কিন্তু ইউরোপের কোন 
কোন দেশে প্রাথদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কোথা 
কোথাও খন ভন্ত কারাদণ্ড রহিত হইয়! বাইবার উপক্রম হইতেছে । 
 ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি ষে কিরূপ পরিবর্তিত হর. তাহা 
বিলক্ষণ বোধ হইন্রেপারে। 
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যেন্ধপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাদন প্রণালী প্রভৃতি পধ্যা- 
লোচনা করিয়। কোন, দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে 
পার! যায়, মেইরূপ শিল্পবিদা।রও উৎকর্ষ পরীক্ষা! করিয়া জনগণের 
সভ্যাবস্থ। কত উন্নত হইয়াছে, নির্দিষ্ট করা বাইতে পারে । অতএব শিল্প- 
তন্ববিৎ পণ্ডিতগণ কক এই বিযিয়োপলক্ষে ধাহা যাহ! কথিত হইয়াছে, 
তাহার সারাংপ সক্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তশিলপের প্রণালী বিবৃত 
করা যাঁইতেছে। 
প্রায় সকল গুকার জীবই স্বন্থ নৈসর্গিক মংস্কার, প্রভাবে আপন 
আপন বাদোগযোগী স্থান প্রস্তুত করিনা লইতে পারে। পপক্গীদিগের 
কুলায় অছে, হিং পশুগণ স্ব দ্য গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকা 
স্থু ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মন্থযোরাও প্রথমে 
উক্তব্ষপ কোন বামস্থান এস্তত করিয়। থাঁকিত, সন্দেহ নাই। দেশের 
পরককতিভেগে বর্ধর নরগণের আবাদ কোথাও বা তরুত্বন্ধে, আর কোথাও 
বা পৃথিবীগর্ডে হয়। নীতগ্রধান দেশে মন্ুষোরা পৃথিৰীতে খাত করিয়া 
টনি আর গ্রীন প্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তছ্পরি- 
তি হল ইল জানে স্থানে & মকত আবাদ্‌ গর্ভের চিত সমস্ত - 
অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়। যায়। সেই সকল গর্ভের মুখ প্রন্তরদ্ধারা বদ্ধ, 
প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটা অতি সঙ্কীর্ঁ ছিদ্রমাত্র 
ছিল। গর্ভের ভিতরে কাষ্টদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিল! 
বা অস্থিনির্িত শরমুখাদি স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । অতএব 
সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে 
পারে না । এ সকল গর্তে ধে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই 
শিলানির্মিত,একটিও ধাতুনির্মিত নয়। আর তথাকাঁর লোকেরা যে কোন 
প্রকার ন্ধাতুর ব্যবহার জাদিত, এমত কোন চিহ্বুই প্রাপ্ত হওয়া যায় 
নাই। কিন্ত চমতকারের বিষয় এই যে, এ প্রকার আবাসগর্ভ অনেকগুলি 
করিয়া! এক এক স্থানে দৃষ্ট হইরা থাকে । ইহাতেইসবোধ হয় যে, তখনও 
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মন্ৃষ্যেরা এক প্রকার সমাজসনদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্বেই ভাষা! 
স্থষ্টির আরস্ত হইয়। থাঁকিবে। - 
ইহার পরবর্তী কোন সময়ে ষে সকল আবাদ নির্শিত হইয়াছিল, : 
ভাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরী শীর্ডের.. 
ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ভ খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে . 
বদ্ধ করিত না, উহার চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ গ্রাস্তর বসাইয়া৷ তছুপরিভাগে 
একপ্রকার ছাদ শ্রান্তত করিত। সুতরাং গর্ভে গমনাগমনের পথও 
পুর্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই মকল গর্ভের ভিতর যেমন পূর্ব্বব্ 
অস্থি ও প্রাস্তরবিনিন্মিত অস্ত্র শত্ত্র পাওয়া যাক্স, তেমনি পিত্তলনি্মিত অস্ত্র 
শন্ত্ও দৃটহইয়৷ থাকে । অতএব বিলগ্গণ গ্রতীতি হয় যে, তখনকার, 
লোকের! কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়ছিল। 
বোধ হয়, ইহার অত্যন্প কাল মধো মনুষ্যদিগের মনে হিং পশুর 
ভদ্ব অনেক খর্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ভে বাস না করিয়া: 
বাহিরে কুটারাদি নিশ্শাণ করিতে লািন। তখনকার যে সকল আবাদ 
স্থানের বা দেবাণয়ের ভগাবশেব অদাপি বর্তমান আছে, তদর্শনে বোধ. 
হয় যেনে সমক্বের লোকরা লৌহের ব্যবৃহার অবগত হইয়্াছিল। 
নকল জাতীয় োকগকই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত ছুইটা অব্থা উত্তীর্ণ 
হইয়! তৃতীয়,অবন্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের 
অল বাহু ভাল এবং ভূমি উর্বার। তথায় অপেক্ষাক্কত অল্পকাঁলের মধ্যেই 
বর্ধারদরশা.শেব হইয়া সভ্যানস্থা প্রবৃন্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি 
মেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক 
লোকের নহজে গমনাগমন হইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় 
লোকের পরম্পর পরিচর়্বারা অতি শীঘ্রই নান! বিয়ের জ্ঞান জন্মে। 
সুতরাং নেই দেশ মর্ধাপেগণা অগ্রেই গমভ্য হয়। আমিয়া খণ্ডের যে 
ভাগ হইতে অন্ত সকল দেশে মনুষ্যুগ্ধার হইবার কথা প্রশিদ্ধ আছে, 
মেই ভাগ উক্ত সমুদাঁয় লক্গণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকের! ষে 
প্রথমেই মত্য পন্রীতে অধিরঢ় হইবে, তাহা সম্ভবপর । আদিরিয়া, 
বেবিলন পারনারমশর,নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্তাঁ সকল দেশে যে সমস্ত 
চি 
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. প্রাচীন প্রাসাদেক ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, গে সকলই অতি আশ্র্থা 
এবং মনোহর।- তাহাদ্দিগের কাহাতেও পূর্বোক্তরূপ শিলা বা পিস্তল 
ঘটিত নন শত্্াদির চিহু দৃষ্ট হয় না। কিন্ত ভাহাতেও শির্দাতৃগণের 
বিভিন্ন প্রক্কাতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মঙ্ঞান, অতি স্পইরূপেই প্রীত হয়। 

(মিসরীয় হন্্য প্রণালী। ) 
পুর্ধোক্ত মকল “জাতির হম্ধ্যই এক প্রকার বধির! বর্ণিত হুইয়াছে। 
আর অধুন| আমেরিক। খণ্ডের মধ্যভাগে যে সকল ভগ প্রাদাদসমূহের 
চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তংসমুদার ও এই জাতীর হন্দ্্যের মধ পরিগণ্নত হুইয়! 
থাঁকে। ফলতঃ এই ঘকনই বে সর্দ গ্রাতীন হঙ্্য প্রথা, তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। মিদর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন গাঁওয়। গিয়ার্ে বলিয়া 
ইহাকে "মিসরীয়, বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিগিলীতে এবং গ্রীসে 
যে দমস্ত অতি প্রকাঁও প্রকাণ্ড ভগ্রাবশেষ প্রাপ্ত হওয়। বায়,সষে মমস্তকে 
..কেহু কেহ 'দাইক্রোপিস' নের্থাৎ অন্গরনির্শিত) বলিয়। আখ্যাত করেন, 
অধিকাংশ হরদ্যতত্ববিৎ প্ণিতবিগের মতে তাহাঁও এই জাতী নিষ্্াণ 
মধ্যে গণ্য'হইবার যোগ্য 
মিসরীর্ঘ হ্ঘ্-প্রণানীর কয়েকটা বিশেষ লঙ্গণ আছে। প্রথমতঃ 
ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থুল হইয়! উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্লায়ত 
হুইয়া উঠে। দ্রিতীয়তঃ ছাদ মকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ প্ৰৃহৎ প্রস্তর 
যোগে নির্মিত হর বে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকত। থাকে না; 
প্রন্তরফলক সমস্ত একব।রে এক প্রাচীর হইতে সন্মথবন্ভা প্রাচীর পর্য্যস্ত 
অথবা এক স্তস্ত হইতে অন্ঠ স্তন্ত পন্যন্ত বিস্তৃত হই থাকে । তৃতীয়তঃ 
স্তস্ত সকল অতিশয় স্কুল, খর্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় 
পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহত বৃহত ভাঙ্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। 
পঞ্চমতঃ কোথাও কোগা ও পর্কাতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া! তন্মধ্যে এইরূপ 
হ্দ্য নকল নির্ষিত হয়। ভারতবর্ষেই এই সকল “গুহামন্দিরের” বিশেষ 
বাহুল্য এবং বৈচিজ্য দু হয়। 
পর্তিতেরা কহেন যে, যেগকল লোক প্রথমতঃ প্রর্বত গুহার বাস 
ক্রিয়া পরে স্ৃত্তিকাাা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল» তাহারাই ক্রঙ্গে 


রঙ 
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প্রবল ও শিল্পকুশল হইয়! এই প্রকার হথ্ধ নির্মাণ কর্ধে। তাহার! কহেন, 
সুশবন প্রাচীর ও স্তস্তাদদির অগ্রকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উ্ 
লঙ্গণাক্রান্ত হয়। আর পর্কত গুহায় বাস করিতে করিতেই এপ্রয়ৌজন্- 
ততঃ এ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জনো। অহএব বন, 
টি লোকের মনোমধো দেবতার গ্রতিসূর্তি সংস্থাপনের জন্ত স্থান প্রস্তুত, 
করিবার ইচ্ছ। হর, তখন তাহারা যে পর্বৃত খনন দ্বারাই দেবালর নির্মাণ 
করিবে ইহা আশ্চর্য নহে। 
(শরীক হল্সা-প্রণ।লী।) 
ত্রীকের। মিগরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই, শিক্ষা পাইয়াছিল।. 
উহারা সিদরীয়দিগের হয বিদ্যাও শিখে । কিন্তু উহার। আপনাদের 
সহ্ৃদয়তাগুণে অল্নকালমধ্যেই প্র শিলবিদযার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, 
মিনরে কখনই নেরপ হয় নাঈই। প্রথমতঃ উহারা তীর মমস্তকে মমপৃষ্ঠ 
করিল, এনং স্তপস্তগুলির গানের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
সরল রেখাগুলি মাত্র রাখিল। উহার! স্তস্ত সকলকে গ্রথমাবধি অপেক্ষা 
ক্কত দীর্ঘ করিতেও আরম্ত করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ বীস পরি 
শণে চতুণ্ডণের অধিক দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হপ্য-প্রণালীকে 'ডোরীর, 
কহিরা থাকে । 
ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তস্ত সকলের দৈর্ঘ ব্য/সপরিমাণের 
৮৯ গুণ করিত,স্তস্তের নীচে ঘমচতুরঅ পীঠিকা! গ্রথিত করিত এবং তের, 
মস্তক “কাঁন্মোঁচড়া' করিত। এইনপ করাতে হর্ম্োর সৌন্দর্য্য ষে অধিক 
হুইবে, তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে * আইওনীয়” শথা কছে। 
তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্দোর সতত সকল দৈর্ধে ব্যাসের দশ গুণ তইত। 
তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভুষণ সপল্পবপাদপ-শিরো- 
ভাগের অন্্ূপ হইত। এই প্রথাকে 'করিহথীক্' কহা যাঁয়। এ 
শ্রীকদিগের দেশ অতি রমণী । তথার ঝড় বৃষ্টির উৎপাত" গ্রারই হস 
না। তথায় সমস্ত বৎসন্পই যেন খাতুরাজ বসন্ত বিরা্ করিতে থাকেন । 
এই হেতু অট্রালিক৭ সমাস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, লাট্যশালা, প্রভৃতি 
সাঁধারণ সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবা ঘকলের টতুর্দিকেই 
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'্তি সুন্দর স্তসতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্স্য সকল 
খে দমধিক শোভামম্পনন হইবে, তাহা আশ্ধ্য নহে। চমৎকারের বিষয় 
_ এই ঝেশ্রীকজাতীয় লোকের মনের প্রন্কৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, 
তাহাদের তৎকাল নির্ষিত হস্খ্য সকল সেই সেই প্রকার মনের ভাব 
প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির 
প্রথম অভ্াদয়কান ঈুতয়াং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, গদারধ্য এবং সারল্য 
গুণের আধিক্য, তখন হ্দ্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্দিত হয়। 
যখন তাহারা প্রবল গারনীক জাতিকে মন্ম সংগ্রামে পাব করিয়। 
আপনাদের বলবি ক্লুম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক 
হইতে লাগিল, তথন শোভমীন আইক্কোনীয় প্রথার উহাদিগেন্স হর্ম্য- 
নির্মাণ হইতে লাগিল । পরে বখন তাহারা চতুদ্দিক জয় করিয়া সাতিশর় 
 অর্থশালী এবং ইন্রিয়পরারণ হইল, তখন নান! অগস্কারে বিস্থৃবিতা করী- 
স্বীয় হস্ম্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আঁদরণীর়া হইল। শ্রীকেরা হশ্্য- 
_ শিল্পের যে পর্যান্ত উন্নতি করিরা গিয়াছে, অদ্যাঁপি পৃথিবীর অপর কোন 
জাতি তাহা! অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই! 
2 €চীনীয় হর্স প্রণালী ।) 
চীনদেনীয় লোকেরা মোগন-বর্ণ-সন্থৃক্ত, ইহা পূর্বেই বল! গিয়াছে'। 
ইহার! চীন দেশে বাস করিবার পুর্বে বর্তমান তাতারীয় লোকের স্যার 
পশুচারণ করিয়। স্থানে স্থানে ভ্রমণ করি! বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। 
তখন উহার বস্ত্র ব পশুচম্দি নির্মিত তান্বু মধ্যে অবস্থান হইত | অত 
এব যখন উহারা চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাদ করিতে লাগিল, এবং পঞ্ত 
পাঁল্য পরিত্যাগ করিয়। ক্বম্মুপজীবী হুইল, তখন কাষ্ঠাদি দ্বারা যে দকল 
আবাস স্থান নির্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তান স্তায় হইল। 
ইহাদিগের হন্্য-প্রণালী অব্যাপি দেইরূপ আছে।. পর্ধ্যাটকেরা কহেন 
যে, দুর হইতে কোন চীনীর নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হন্ন 
যেন কতকগুলি তাঁদু একত্র দরিবেশিত রহিয়াছে-। বেমন বন্ত্রের চক্রা- 
তপ খাটাইয় দিলে মধ্যস্থান নিষ্ন এবং পার্থ ভাগ উন্নত্ত হর, চীনীয়দিগের 
বাটার ছন্দ সকল অব্নিকল সেইরূপ দেখায়। মোগলজাতীন্ন লোকের 
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অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল !_চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হ্ইল্‌ সমাজবন্ধ 
'হুইয়া সভ্যূপে বাঁদ করিতে আন্ত করিয়াছে, তথাপি বনবাপী . পুর্ব * 
পুরুষদিগের তানুগুলি ভুলিতে পারে নাই--অদ্যাপি যেন কাঠের বক 
নির্মাণ করির! তন্মধো বাস করিতেছে । + 
(গথিক হন্ত্য-প্রণালী।) 

অন্থকরণবৃত্তি বে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। 
অন্থকরণ মন্ুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্খা। ইউরোপেক্ক টিউটন জাতীয়, 
লোকেরা এক্ষণে স্থুসভ্য এবং খুষ্টানবর্ধাক্রান্ত হইয়াছে। পুর্বে উহার! 
বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। মেই সময়ে উহার! নিবিড় বনমধ্যে 
পণ্িজাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। 
অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়। গির্জা! নির্ধাণ 
করিতে আরস্ত করিল, সেই গির্জ। তাদুশ বনস্থলীর অন্ুকরণে নির্মিত 
হইতে লাগিন। বুক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ 
আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জাঘরওঃ সেইরূপ দেখাইয়। 

থাকে। গথিক গির্জার খিলান ঠিক গোঁল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে 
এক একটি কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের গ্রাচীরগুনি বৃক্ষের স্তায় ক্রমশঃ 
সুমন হইয়া উদ্ধে সচ্যগ্রবৎ হুইস্সা উঠে। এক প্রকার গির্জার বাতায়নে 
যে কাচ থাকে, তাহাও নান] বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তন্মধাদিয়া ভিতরে | 
আলোকের "সম্পূর্ণ প্রবেশ হর না। বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট জালোর 
দর্শন হয়, ইহাও তাহারই অন্ুরুতি মাত্র। 
(মুসলমানীয় হ্া-প্রণ। সী |) ্ 

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন শ্রীক জাতীয়ের। সর্বাপেক্ষা 
সচেতা ছিল, পশ্চিম আমিয়ায় আরব জাতিও সেইরূপ । ইহারা প্রথমতঃ 
তাঁু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর গ্রহণ করিয়া 
একেবারে অতীব শৌর্ধাশালী এবং ধর্মপরায়ণ -হইয়া উঠিল উহার 
নানা দেশ জয় করিয়া সমূহ জম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হ্ম্যনির্ীণ 
করে, তাহা চীনীয় দিগের বিরচিত তামুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন 
গ্রীক াতীরবিগের হশ্য সদৃশ হইয়াছিল বিশেষ এই যে, ইহারা তাষুর. 


ঙ 
ব 


) ৩২. বিবিধ প্রবন্ধ । 


অনুকরণে অশ্বক্ষরাকারে খিলান নিন্মাণ করিত এবং যেমন তান্ুর অন্তর্ভাগ 
প্পুষ্প লতাদি দার! সুশোভিত হইত হ্দ্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদনকতার 
বাহুল্য করিত। অপিচ তাস্থুর বিকপ্ত সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সুত্ম হয়, 
ইহাদিগের “নির্মিত অস্টালিকার স্তস্তমকলও সেইরূপ অধিক হুক্ষ” 
হইয়াঁছিল। 
এতথ্য তিরিক্ত রোীর, টদ্ধান, বাইজান্বীয় প্রভৃতি কতিপয় হ্ধ্য-গ্রথা 
আছে। কিন্তু সেষ্ট সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব 
. উহ্বাদিগ্ের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকত। নাই। বাহা বলা হইল, তাহাতে 
. মন্তুষ্য জাতির মধ্যে হত্মাশি্ল কি প্রকারে প্রথম প্রবর্তিত এবং ক্রমশঃ 
কিরূপে পরিবর্দিত হইয়া অ।গিতেছে, তাহা কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ বোধ হইতে 
পারিবে । ফণতঃ সকল শিলই মন্ুব্যের স্থষ্ট । মন্থুষযদিগের খনন যেমন 
জান, যখন যেমন প্রকৃতি, তৎস্থ্ শিল্পের ও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ 
হইবে, তাহাতে মন্দেহ কি। 


সপে? ৬ 


আন্য!ন্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী। 

সকল দেশেই সর্ধমগরথমে কবিতার সৃষ্টি হুয়। তন কবিরাই 
ধর্মশীস্ত্রবেত্তা, দর্শনবেভা, ভূগোলবেন্তা, ইতিহাঁসবেত্ত।-ফলতঃ ত।হা- 
রাই ততৎকাঁলে জনমাধারণের একগাত্র শ্রদ্ধাম্পদ উপদেষ্টা হইয়া 
থাকেন তীাহাদিগের প্রণীত এন সমুদাঁয় সাঁখান্ত কবিতা বলিয়া পঠিত 
হয় না। ইহা হইতে ধণ্দুশান্্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের 'যুক্ধি, 
আচাঁরগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই 
জানিতে পাঁধা যায় । আর এ মকল কবিতা এক্ণকার কবিতার স্থান 
কেবল ছন্দোবদ্ধে পঠিত মাত্র ভইত, এমত নহে। পুর্্নকাঁলে উক্ত কবিগণ 
অথবা তীহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যরা তান-লর-বিশুদ্ধ স্বরংঘোগে এ 
সকল,.কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত বিদা! দুই 
একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অনভ্য কোন জাতিই নাই, যাহাদিগের 
মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চচ্চ1 দেখা যায় না। ফলতঃ ইহা 


পু 
4 


ঘিতীয় ভাঙগখ . হত 
দিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হপন। কাব্য এবং সঙ্গীভের 
কিছু উন্নতি হইলেই চি্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সগেই 
ভাস্করীকপ.শিল্ের উন্নতি হইতে থাকে । রর 
- যে পর্যাস্ত জাতীয় ধর্ম অত্যন্ত বিভীষিকা-জনক থাকে, তাকাল, 
চিত্রের ব| ভাদ্বরীর কার্ষে!র গুণ সমুদায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পা না 
ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কারদ।রা তাহ।দিগের মনোগরত বিবিধ ভাবের 
রূপ করনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্লিগণ সেই *মকল কল্পিত 
রূপের-প্রতিরূণ প্রকাশ করিবার ঘন্র করিতে থাকে । তাহাতে শিল্প- 
কার্ধের শৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দু পদার্থের অবিকল অন্থকরণ করিতে 
পারলেই বে শিল্পের প্রাধান্ত হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাষাণয; :. 
মুর্তি সামরের মনোগত ভাবগ্রকাঁশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ 
তাৎপর্য; সিদ্ধ হয়। 
গরাগীন জাতির মধ্যে গ্রীকের! এই পিষয়ে নর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য 
হইয়াছিল। তাহার। হম্যশিল্পে যেমন মধ! প্রকাশ করিয়াছিল, চিত্র 
এবং ভাঙ্ষরীয় কা্যেও গেইনপ মহদরছা গ্রকাখ করে 1 এ মকল 
বিষয়ে অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই । 
অধুন। স্সভ্য জাতীয়দিগের মধ্ো শিল্প শান্ মাত্রেরই বিশিই সমাদর 
দেখিতে গাওয়। বায়। তীহাদিগের মধ্যে এ সকল শান্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
কোন বাক্তি জুশিক্া মল্পন বলিমা। গণ্য হয়েন না। পরস্ত তাহারা ৯: 
সকল শিল্পের যে প্রকার ভুরি ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বৃখনীয় 
নহে। এক্ষণে এইমাত্র বন্তবা যে করিতাক প্রাহর্ভাৰ হাপ হইয়া আদিলেই 
ওয় মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চচ্চ1 অদ্রিক হথ। মেই সনয়ে আলঙ্কারিক, 
বৈশ্নাকরণ গ্রভৃতি শা্দিকগণও বছ্সংখ্যা় প্রাহস্থৃতি হন। তাহার পর 
প্রন্কত ইতিবৃত্ত পিখিবার কাল উপস্থিত হইয়। থাকে। শ্রী সমগ্ে গ্রত্যক্ষ- 
মুলক পদার্থতব্বেরও চচ্চ? বিজ্ঞত হইতে থাকে। পদার্থতিহাস্থনীলনা 
বিস্তুত হইলেই নানা প্রকার বৈবগিক কার্য সবিধান হইতে থাকে, এবং 
জনসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়। 


৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


যুদ্বপ্রণালী। 


অতি পূর্বকালাবধি মনুষযগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যা়। 
যতই প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অন্গুন্ধান করা! যাক, ততই তাৎকালিক 
লোকর্দিগের বিগ্রহান্থরাগ অধিক ছিল, এই রূপ বোধ হইতে থাকে । 
বন্তদশায় জীবিকোপার্জন করাই কঠিন। স্থৃতরাং আপনার প্রয়োজনীয় 
কোন দ্রব্য অন্তের নিকট থাকিলে বর্ধরব্যক্তি থে তদধিকাঁরীকে . বিনাশ 
করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। 
বন্যদশীয় অন্থক্ষণ মেইরূপ বিবঃদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। আবার সে 
সময়ে শাননের পারিপাট্য ছিল ন17 দেশও বিস্তীর্ণ ছিল ন:) স্থৃতরাং 
জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, যদি একবার কোন কারণে ছুই ' 
পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমিক ধারা- 
বাহিক হইয়া! চলিত। গ্রায়ই এক পক্ষের সর্ধতোভাবে বিনাশ না হইলে 
উহার ক্ষাস্তি হইত না। যখন রাজ-শাসন উত্তম না থাকে, তখন 
বৈরনির্ধ্যাতন একটা পরম ধর্মের মধো গণ্য হয়। 

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং 
গরম্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্ত অস্ত্রণন্্াদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে 
লগ্ুড়, কাষ্টময় ব! শিলাময় দাত্র ধনুর্ধাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ত হয়। 
তৎকাঁলেই কঠিন পণুরচর্শ্থারা শরীর আবৃত করাও আর্ত হই়1 
থাঁকবে। 

ক্রমে মন্গযাসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ 
মকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার সম্পন্ন ধনশালী 
জনগণ বর্মাদি শরীরত্রা প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে 
পারেন। সামান্ত ছুঃখী লোকের! তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ 
সেই সময় হইতে একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। 
ভূমাধিকারিগণ আর কোন কশ্মই করেন না। কেবল ষাহাতে শরীরের 
বল বৃদ্ধি হয়, অস্ত্র শন্ত্ ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদি- 
চালনে পটুতা হয়, এই গকল শিক্ষাই তাহাদিগের 'ধাল্যাবস্থার একমাত্র 


দ্বিতীয় ভাগ 1” ৩৫ 
অবলম্বনীয় হইয়া থাকে | অতএব তাদৃশ রণদক ব্যক্তিরা ধে এক এক 
জনে নিরন্তপ্রায়, অশিক্ষিত, ছূর্বাল, শত শভ সৈনিকের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া,তাহাদিগরকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে । বোধ হয়, 
এই জন্তই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা... 
যার়। নেই দকল কাব্যে সহস্র অত্ুযুক্তি থাকা স্বীকাঁর করিলেও এ 
বিবরণ ষে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক একজন 
মহারথ যে বহুসঙ্ঘক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা 
নহে । যে সকল দেশবিস্তূ ত গমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সকল দেশেই 
রথের এবং*গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে মকল দেশ অপেক্ষা” 
কৃত বদ্ধুর” তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষা় নিঠু হইয়াছিলেন.।.. 
আপিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্যান্ত উন্নত হইয়া 
ছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারূঢ় ও গজারূঢ় যোছুবর্ণের উপরই 
বিশেষ লক্ষ্য করিতেন--পদাতিগণের প্রতি অধিক আস্থা করিতেন ন1। 

শরীক জাতীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালীও ষে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা 
হোমর বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি. . 
শীত্্রই প্রজাতন্ত্র শামনপ্রণালী প্রবর্তিত করিলেন। তাহা করাতে 
ভূম্যধিকারিবর্থের সম্মানের লাঘব হইল। প্রজামাতরেই ভূম্যবিকারী 
হইতে লাগিল & সুতরাং তাহাদিগের দশ! নিতান্ত দরিদ্র -না থাকায় 
সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অন্ধ শঙ্পাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল 1. 
বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্বতময়; তাহা, অস্বারূট সৈন্তের পক্ষে 
বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত 
অনাদূত এবং পদাতিকগণ অধিক সন্মানিত হইয়াছিল। বেস্থানে পদাতি 
সৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসন প্রণালী ও নিতান্ত যথেচ্ছাচার বিদুষিত 
হইতে পারে না। 

রোমও শ্বতন্রপ্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্েরও শমধিক 
আদর ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি দৈন্যের সহিত সংগ্রামে 
তাৎকালিক কোন জাতীয় লোৌকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে প্রারে 
নাই। যাহারাই ই ছই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই 

চে 


৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 
পরাজিত এবং ঘেমন অনলে তুলাঁরাশি দগ্ধ হয় তজ্রপ, অত্যন্সকাঁল মধ্যে 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে? পু 

নব্য ইউরোগীম জাতিদিগের মধ্যেও যুক্ধ প্রণাঁপী অবিকল এইরূপ 
হইয়। আসিতেছে, দেখা খার। 


খ 


[সহ দেগের মধ্যে ভূমযধিকারিবর্সের 





প্রাধান্ত ছিল,তাবৎকাল গদা।ত ত আদর ছিল ন।। ব্রমে 
বেমন শাননপ্রণা্গীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পন্তিগণেরও 
মর্যাদা বৃদ্ধি হইগ্স। ্ 

পদাতির নমধিক গৌরব 
পরিবর্তন ঘটে। সকল র।জ্যেরই গরথ 
বৃত্তি 'সবগ্ঘন করিয়া, ৭।কে, যুদ্ধ 
রণস্থলে খায় । তংক।লে হুন্যধিক।িগ 










কল দেন। লইয়া! গিয়া বাজার 
এবং ভূম্য ধিকারিগণ খর্দগৌরব হইলে আর এইবূগ ঘচিক না) ভখন 
রাঁছ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভূতিভূক্‌ সেল! নিখুক্ত করিয়া বাখিতে 
হয়। তাহারা রাছকোষ হইতে ভূতি গ্রাঞ্ধ হই! একদা যুদ্ধ ব্যব- 
সায়ই অব করির। থাকে । এঙ্সণে হউরোগের সর্বাজই এই প্রকার 
হক্নাছে। অপরন্ত তথায় গ্রজ। সাধারণের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষা 
হুইয়া থাকে । ইউরোপের এক একটা রাছ্য থেন এক একটা প্রকাণ্ড 
মৈনিকাধাস হয়া উঠিয়াছে। 

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্যা একটা এরধান বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। 
পদার্থবিদ্যা, গনিত, রসাধনাদি বিবিধ শান্ত্,শস্্রবিগ্যার সহকাধী হইয়াছে। 








কোন অনভ্য জাতির এমত মামর্থা নাই বে, নধ্য ইউবোপীয়দিগকে 
পরাভূত করিতে গারে । কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুগ)এবুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের 
যুদ্ধের লনেকানেক ভরছ্কর দোষের পরিহার হইয়!ছে। এক্ষণে ইউরে।ীর- 
ধিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের সময়ে বাহক, বুঝ, বনিতাগণের গডি প্রায় 
অকারণে অত্যাচার কর। ওয় না পক্র শরণাপনু হইলে প্রা তাহার 
প্রাথনাশ করা হর নাঁ। €কন দরাজিতরাঙ্যের প্রজাগণকে দাখ 


দ্বিতীয় ভাগ । ্গ, 


শৃঙ্খলে বদ্ধ কর! হয় না এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমন 
ভাবোদয়ও হইয়াছে বে কোনরূপে বদি জাতীয় বিবাদ সমস্ত শালিমীর 
দ্ার। নিষ্পত্তি করিয়া একেবারে বুদ্ধ কর! গরিত্যাগ করা যায়, তাহা 
হইলেই ভাল হয়। 


ধন্থপ্রথলী। 


কারযকারপ-সদ্বদ্ধজ্ঞন মন্থষ্যের প্রক্কৃতি-পিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোঁন 
দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার 
মনে অতি.শৈশবাঁবধিই এই জ্ঞানের অন্গ,র দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। 
অ।র ষদিই এমত কেহ থাকে, তবে ভাশার ভাদুশ অবস্থা মানসিক 
গীঠার মধ গণা করা আবশাক। বাহা কিছু দেখি তাহারই মৃলান্- 
বন্ধানে সকনেই প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইরছে বলিলে কদাপি 
বিশ্বা করি না। , 

. যেমন কার্যকারণের অন্ুসগ্ধান কর] বুন্দিবৃত্তির প্রকৃতি-পিদ্ধ, 
তেঘনি যাহার কারণ, নির্দেশ করিতে না পারা যায়, তদবলোকনে 
বিশ্মিত এবং ০মতকত হওয়াও মনগুষোর স্বাভাবিক ধর্ম । হুল্বিশেষে ও 
বিস্ময়, ভয় ও ভক্তির নহিত সংযুক্ত হইয়া মনামধ্যে একটা অপূর্ব-ভুবের 
আবির্ভাব করে । মেই ভাবের শাম “আরাধনা” এপং এ ভাব, বাহাফে 
লক্ষ্য করিয়া উদিত হপগা থকে সেই “আরাধ্য বস্ত”। যদি । 
আরাধ্য বস্র স্থানে কোন অভিপ্রেত বাদ্তা কর! বায়, তাহা হইলে 
উহার পূজা কর হয়। এই ভাবপধিশৃন্ত মম্য্য কোথাঁও কখন জন্মে 
নাই। ইহাই ধর্দপ্রত্বত্তির মূল । অতএব ষেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমাদিগের 
শরীরধন্ম, তেমনি ধঙ্্াস্ুঠান ও আম দিগের মানদিক-প্রকৃতি-স্িদ্ধ বাপার ! 
কিন্তু যাহার বেদন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, 'তাহ।র ধর্মপ্রবৃত্তিও তেমনি 
বিশুদ্ধ অথবা মলীমন হইয়া! থাকে । এই নিরমের কদ্!পি অন্তথাভাৰ 
ঘটিতে পারে না। পুরাবৃস্বানসন্ধান ছারা বিভিযদশাপন্ন বাঁকতিদিগের 


আচ বিবিধ প্রবন্ধ। 


মনত ফেছে প্রকার ধর্মপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গ্রিয়াছে, তণ্থারা- 
ই বিলক্ষণ মপ্রমাণ হইতেছে। 

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত ষত অধিক পর্য্যবেক্ষিত হয় ততই দেখিতে 
পাঁওয়া ষাঁঃ যে, এক একটা কারণ হইতে বহুবিধ কার্যের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। সেই এক একটী কারণকে পঙ্ডিতেরা “প্রাকৃতিক নিয়ম” বলিয়া 
অভিহিত করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই বোঁধ হয়, যেন 
খঁ সকল কার্য্যেরলম্পূর্ণ তাৎপর্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্ততঃ তাহা 
নহে । উহাঁদিগের নিয়ম প্রকাশের পূর্বেও তরী সকল ব্যাপার যেমন 
বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম প্রকাশ হইলেও উহ্ারা সেইরূপ শ্বাকে। 
নিয্মম জানাতে কেবল আপনাদিগের কার্যের কতক সুবিধা হয়, এই 
মাত্র লাত। কিন্ত যখন প্রাক্কৃতিক ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হই- 
য়াছে, ত্বথন প্রত্যেক 'গ্রককৃতি-কাঁধ্যই অতি অদ্ভুত রসাম্পদ বলিয়া! বোধ 
হইয়া! থাকে । অশ্নিদ্ধারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বার] প্রকাঁশ হই- 
তেছে, মেঘ হইতে বাঁরি পড়িতেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত 
বিন্বপ্নজনক হয়। অদ্যাপি এ বিস্ময়ের যে সম্পূর্ণক্ূপ অপগম হইয়াছে 
তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে জনগণ উহাদিগের এক একটা নিয়মরূপ 
কারণ নির্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তখন প্র সকল নিয়মের 
নামও জান। ছিল না। নুতরাং অন্য কোন কাঁরণ নির্দেশ করিতে 
না পারিয়া উক্ত কার্ধ্যসমুপায়ে অবিচস্তনীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রাছ্‌- 
ভব স্বীকার করা হইত। এর নকল শক্তির উপাসনাই মন্ুষ্যুদিগের 
আদিম ধর্ম। এই আদিম-ধর্ম এক্ষণে 'জড়োপাঁসনা” নামে অভিহিত 
হুইয়া থাকে ৷ ষখন জড়োপাসনার প্রথা গ্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপা- 
সকেরা স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। 
_ ধেঞল বা অগ্সি ভাহার! সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ভিমদেবতাঁবিশেষ 
ভাবে। কিন্ত অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্থা হয়। সকল 
জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক-_ইত্যাদি জ্ঞান 
উপস্থিত হইলে, প্র সকল ভূতের অধিষ্াত্রী দেবতাঁও একজন আছেন, 
এমত বোঁধ হইতে থাকে । তখনকার ধর্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা 


টি 


দ্বিতীয় ভাগে? ত্র 

বলা যায়, কিন্তু ইহা গ্রথমকার অপেক্ষা কিকিৎউচ্চ 1... ইহাতে পুজা- 
কানীন দেবতার আবাহন এবং পুজাবসানে বিসর্জন 'আবশাক হয়।' 
স্থতরাং ইহাকেই নিরাকার উশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা বাইতে 
পারে। এ কাল হইতে গগনবিহারী জ্যোতিক্ক সমুদ্ায়ের উপাপনাএীরল 
হইতে আরম্ভ হয়। মর্তের বাযু, জল, মৃত্তিকা, বহ্ধি অপেক্ষা & সঁকঝ, 
জ্যোতি্খয় পদার্থ যে অবশ্য উতক্ তাহার কোন নন্দেহ হর না। 
বিশেষতঃ, আলোকের লহিত জীব মাত্রের এমত দক্ষ যে, তদর্শনেই 
সকলে পুলকপূর্ণ হইয়! উঠে। হুর্য্ের প্রকাশে ষেন জগতে পুনর্জীবন্তাস 
হয়। ক্লতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য 
গরতীয়মান হইয়া থাকে। হু্যাতপ সংযোগে পুষ্পাদি' পরশু টিত 
ফল সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সুর্য মনুষ্যের যেমন 
হিতকারী, এমন আর কেহই নাই। যাঁজকেরাও ঠ সময় হইতে জ্যোতি 
বিদ্যার অনুশীলন আরম্ত করেন। ন্ৃতরাং জ্যোতিফ উপাপনাই এই 
সময়ে পরম ধর্ম হইঞ্জ থাকে? 

এই ধর্মপ্রণালী পূর্ব অপেক্ষা উতকষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা 
হয়.বটে, কিন্তু ইহার উপাদ্য পদার্থ, দুরবর্তী অবিনশ্বর ও হিতকারী. 
বলিয়া গ্রতীত হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাবীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান । 

মহত্যেরধর্মন্ঞান এই পর্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রষে- রম 
আর একপ্রকার উপাননার আরম্ত হয়। মানবগণ জল, বায়, অগ্ি. 
প্রভৃতির শক্কি সমুদায় স্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তত্দমুদায়কে দেবতা" 
জ্ঞানে পুজা করেন,কিন্তু জীবন পৃর্বোক্ত সর্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকার- 
অনক। জীবনি ? কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন। 

অতএব সর্বা্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-উপাদনারও 
আরম্ত হইয়া থাকে । তখন ধত প্রকার পশ্ত, পক্ষী, 
হয় দকলেতেই কোন গুহা দেব-শক্তি বর্তমান আছে এ 
বিশেষতঃ যে নকল জীব মনুষ্যের অধিক হিতকারী, 
সম্পন তাহ। দিগের উপাসনায় সমধিক গৌরব হয়। 


কীট, "পতঙ্গ, দৃষ্ট 
মত প্রতীত হ্য়।, 
অথবা বিশিষ্ট শক্তি, 
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এইরূপ প্রাণিপুজা। এবং পূর্বোক্ত জ্োতিফপুজা, উত্তয়পু্া কিছু- 
কাল একত্রিত -হ্ইলেই উপাসনার আর একটা নুতন প্রণালী জন্মে। 
বৈ সকল ব্যক্তি নমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শক্র জয় করেন, অথবা 
প্রয়োজনেঞ্পষোগী শিল্প নির্মাণ করেন, তীহার। জনসাধারণের ক্কৃত- 
জ্রতাভাজন হুইয়। দেবতা! বলিম্বা পুন্দা হন। এইক্পে মনুয্যোপাদনা 
আরন্ত হুয়। কিন্ত ইহার সহিত পুর্ব প্রথালীর সংযোগ রাখা আবশহক। 
, এই হেতু প্রথম গম যে মকল মন দেবতা বলি! পুমলিত হন, তাহার! 
প্রাযই.জ্যোতি্দিগের নামে অভিহিত হইয়। থাকেন। ইহা সাকার 
উপাসনা বটে কিন্তু ইহার বিবয়ীভূত বে সকদ। পদার্থ তাহার$ চিজ্জ- 
ডাত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা! চিন্ময় ব্রন্মোপাসনার, তৃতীন্ 
যোগান বলিয়। গণ্য হইতে পারে। 
মন্য্যোপামনার আরন্ত হইয়। মভ্যাবদ্থার উন্নতি হইলে যখন শক্র- 
জয় এবং শিল্পনির্ঘমাণ মাত্র মনুষ্যের গ্রস্বোজনীয় থাকে না, সর্বাপেক্ষী 
.ধর্ম্টোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ ইয়, তখন বে সকল মহাত্মা! কর্তব্যা- 
কর্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন তাহাদিগকে এই দকলের অপেক্ষাঁই 
বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বানু, বহ্ি অতি আশ্চর্য পদ্দার্থ, জ্যোতি 
গণ তদপেক্ষাও আ'ধক $মৎকারজনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষ- 
রিক-সুখ ছুঃখের ব্যাপার মকলের চিন্তাকর্ষক, কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান 
ধেমন অতীব গুহা এনং বিস্মর্জনক এমত আর কিছুই নহি) অভ 
এব যাহার! মৃত্তিমৎ জ্ঞানন্বরূপ তাহারা থে নরগণের অবশ্য পৃজ্য হইবেন, 
তাঁথার আর সন্দেহ কি? তাহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থার ঘে ধর্্প্রণালী প্রচলিত হয তাহার নাম 
অবত্ারোপাসনা। অধতার উপাপনা আন্ত হইলে মনুষ্দিগের দিন 
দিন ধর্মবৃদ্ধির উপার হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নরজাতির সমীপে 
চিন ঈঙরের প্রতিন্ন্থরূপে পরিচিত হয়েন? এবং এ আদর্শ প্রাপ্ত 
হইয়া জনগণ ধর্পথের পথিক হইতে পারে । 
মনষ্যের মন কাধ্য কারণ সম্বন্ধে আরও থক্ষপর্শনক্ষম হইলে উহাতে 
ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হ্রাপ হইয়া! অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উ উন্মুখতা৷ জন্িতে 
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জন্গিতে' থাকে.।- অটদ্বতবাদী ভক্তিপরিধিক্তভ্বদরে - জন্জগতকেও সেই: 
একমাস অহুতময় শক্তি হইতে অভিন্ন দেখিতে চেষ্টা করেন - এবং পগ্রন্কত . 
জ্ঞানলাভ হইলে যেই চিন্ময় পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান... -. 

এই বিবয়োপলক্ষে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধ্্পানীক্ক 
পরিবর্তন হইলে কোথাও পুর্ব প্রথা একবারে অপ্রচলিত হইয়া বায় না; 
পূর্ব ধর্খের সহিত গর ধর্দুনীর যোগ হইরা কিছুকাল ,ছুইই এক সময়ে 
চলিতে গাঁকে | ক্রমে তিঠীরটির প্রতি'বিশেষ মনোযোগণ হয়, গ্রথমটা ও 
তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদ্দিগকে প্রথমে বর্ণঘাল| পড়া-, 
ইতে হয়, তাহার পর তাহার বানান ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইগুলি 
শ্িখিবার প্রমর বে বর্ণনাল ভুপি়। যায় এমত নহে, বস্ততঃ এ বরা 
শিক্ষা হইয়াছে বলিয়'ই তাহারা অপরগুণি শিখিতে পারে । ধর্মশিক্ষাতেও- 
ঠিক সেইরূপ ঘাটি। জড়োপাদনার গর গ্যোতিকমণ্ডলীর উপাসন! আর্ত 
হয়, পরন্য তংকাছে জড়োগাসনাও একেবারে পরিত্যন্ত হয় ন]। 
প্রত্থাত জড়োপাসসাধান। উগাননার ক্বেূপ সমন্ত বিধির শিক্ষা হইয়াছে,, 
জোণভিক্ক উপাসনায় ঘেই সকল বিধিই প্রচলিত হগ্। এইকপ সর্রত' 
খটিরা থাকে । 
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মন্ুধ্যের পুর্লাপর অবস্থ। সন্বপ্ধে মতভেদ |... 
অনুষ্যজাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাতীন এবং নবা প্ডিতদিগেক্ক. মধ্যে, 
একটা বিশেষ মেদ আছে। গ্রাটান প্িতেরা অনেকেই বলিয়! 
গিরাছেন ষে, ম্গব্য জাতির অবস্থা পুর্বে ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে 
দেই অবস্থা নিকৃ হঈয়া পর়িয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা এই মতের গতি 
আস্থা প্রদর্শন করেন না| ইহীন্। বলেন, মন্ুবা আদিমাবস্থায় কি ধর্ম 
জ্ঞানে,কি সমাজ বন্ধনে, কি উপভো গ্য-সাধনে সকল বিষ্বেই অতি 
হীনদশাপরন থাকে, ক্রমে অতি ্ুদীর্ঘকালে নানা বৈষম্য উত্ভীর্ঘ হইয়া! 
অল্পে অল্পে অভিজ্ঞত! সঞ্চ্ন করত সকল বিবরেই উন্নতিলাভ করে। 
যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন ক্ষমতাই থাকে না,,সেইরপু 
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$২ . বিবিধ প্রবন্ধ । 
আদিম অবন্থায় মনুষ্যজাতিরও জ্ঞান এবং ক্ষমতার অভাব থাকে । শিশ্ু- 
সনাক্ত যেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, মনুষ্যাতিও সেইরূপে 
সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডিতের! বলিক্লা থাঁকেন যে, বর্তমান 
বর্ধর দশঃপত্ন বন্ত লোকদিগের মধ্যেই মনুযাজাতির আদিম অবস্থার 
দৃষ্টান্ত সুম্পষ্ দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পশ্ডিতেরা মন্নুষ্যের আদিম 
অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মন্থ্যা- 
শক্তি-সম্গয় দেবাদিই অগ্থধাগণের আঁদিম শিক্ষক। -তীহাদ্দিগের মতে, 
শ্রধনে দেবতারাই মনুষাদিগকে ভাষা এবং লিপিকর্ধ প্রভৃতি নকল বিষক্ 
শিখাইমাছিলেন। সেই সময়ে মন্ুযো সহিত দেবগণের সংশ্রব অতি 
ঘনিষ্ঠরূপই হইত, স্ৃতরাং তখন ধর্ধ, জ্ঞান এবং সুখের যৎপরোনাতি 
আতিশয্য ছিল। 

পরস্পর অতিবিরুদ্ধ এই ছুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য পণ্ডিতদিগের 
মতটাই বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়। অপর মতটা বুঝিবার 
নিমিত্ত তেমন কোন প্রশ্ধাস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় 
জনগণকে অধুক বিদ্যা শিখা ইয়াছিলেন--একথা বলিলে কেমন করিয়া 
শিখাইয়াছিলেন, কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন কাহাকে শিখাইয়াছিলেন, 


এ সকল প্রশ্নের স্থল প্রায়ই থাকে না। দেবতাদিগের প্রবর্তিত প্রণালী, 


তাঁহাদের অনুগ্রহ ৰা নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালাকাঁল-_ 
এ মকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ব্যাপার, সুতরাং এমকল. কথা বিচাঁ- 
রের বিষয় নহে। আপ্রবাকো বিশ্বাস করা মনুষ্যের শ্বভাঁব। সেই 
শ্বভাবান্যাযী হইয়াই এ কল বিবরণে প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। 
কিন্তু বাহার! বলেন যে, মন্ুযোর1 আপন! হইতেই অল্পে অল্পে সর্ব্ব বিষয়ে 
জঞানলাভ করিয়াছে_-তাহাদিগের কথাগুলি বুঝিবার নিমিত বিশেষ চেষ্টা 
না করিলে, কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি কর! 
ফাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মন্থুষ্যের উন্নতি এত অধিক হইয়াছে 
বলিয়! বোধ হয় বে, সেই উন্নতির আরম্ভ এবং চরমসীম! ত নির্দিষ্ট হ্‌ই- 
তেই পারে নাও তাহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া অনুসৃত 
হইয়া খুকে-। | 
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কিন্তু উ্নতির, ক্রম নিরূপণ করা যদ্দিও দুর ব্যাপার বটে, তথাপি 
পণ্ডিতদিগ্নের ই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়। অব: সষোর আদিম, 
অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্ররুত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে 1. গ্ৃতিতের! 
দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে যে সকল খাকতিকশকির"জীু 
বিভিন্ন মনুষ্য-সস্জে উন্নতি বা অবনতিসাধন হইতেছে, কন্মিন.কালেপ্ 
তদর্থ অপর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নাই। এখনও যে সক কারণের 
কার্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে, সকল সময়েই মেইরূপ কারণেই কার্য হইয়া 
আপিয়াছে। 
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প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটী যুগ হুইগাছে এবং সেই দকল 
যুগভেদ সমগ্ত পৃথিবীতে এক একটা নির্দিষ্ট মমদ্ধে ঘটিরাছে। তীডুদিগের 
মতে এথম যুগটী অতি উত্কৃষ্ট__উহা। স্বর্ণকাল। এসময়ে নরগণ শ্বণ€ 
পাত্রে ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজতঘুগ । & সময়ে 'কৌপ্য 
পাত্রাদির ব্যবহার। তদনস্তর তামরযুগ--তাত্রপাত্রাদির .বহধ প্রচার। 
সর্বশেষে লৌহবুগ এবং রৌহবিনির্দিত পাত্রাদির প্রচলন । 

নব্য পণ্তিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে ধে, পৃথিবীর 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের গ্বাঙ্ 
আপনাদিগের প্রয়োজনীয় যন্্ এবং অন্্রশত্রাদির নির্মাণ করিয়াছিল । 
পৃপ্ণিষীর যে সকল অতি নিগ্নবন্তী তরে মন্ধুমোব কঙ্কাল, আবাস-গর্ভ, যন্্ 
ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হজ) গিরাছে-সর্কঅই দৃ্ হইগাচছ যে, এ মকল ত্র 
এবং অন্ত্রাদির সধিকাংশই প্রস্তর ছারা নির্শিত। এই ভন্ত মেই আদিম 
সমরকে গ্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । নব্য পণ্ডিতের! 
ইহাও দেখিয়াছেন বে, প্র প্রস্তরবুগ পৃথিবীর সর্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় 
নাই। কোন কোন স্থানে, (যথা ফিজি দ্বীপকানীদিগের মধ্যে এবং 
ভারতবর্ষেরও ছুই একটা পার্কতীয় প্রদেশে) প্র যুগ ছদ্যাপি বিদ্যমান 
রহিম্াছে। অর্থাৎ এ দকল স্থানে লোকেরা এখনও প্রন্তরবিনির্িত্ত 
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অস্ত্রাদির বুল ব্যবহার করে-_-কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অন্তর বা 
্তাদির নির্মাণ করিতে জানে না প্রস্তরবিনিশ্ষিতি অন্ত্রাদির মধ্যে ও 
একটা বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ঘে গুলি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রান, 
তাস্থ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিরা নির্মিত। বেগুলি অপেক্গাকুত আধুনিক 
সেগুলি ধর্ষণের দ্বারা সুপরিদ্কত । প্রন্তরনিষ্থিত অস্ত্রাদিতে এই প্রভেদ 
নিরীক্ষণ করিয়। পুঙিতেরা গ্রস্তরধুগটাকে দ্রইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করেন। তাহ্শর একটার নাম উদ্ধাতন-প্রস্তরুগ, জপরটার নাম অধস্তন- 
্রস্তরযুগ । এ উতয় ধুগেই কাঠ, শৃঙ্গ এবং 
নিশ্ষিত হইত। এী সময়ে, বিশ্েবতঃ অধস্তন ও 





স্বর্ণ এবং রৌগ্যেরও কিকৎপরিদাণে বাবহার আরন্ধ হই! গিরাছিল। কিন্ত 
ধাতব ড্রৰ্ের মধ্যে তামই নর্ধাপেঙ্গা সুলভ । উহ! প্রা্ই ভূগর্ডে আতি 
গভীরভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা অবিদিত্র 
অবস্থাতেও অধিক পারমাণে পাওয়া বার । বস্ততঃ কোন কোন দেশের 
ভাষায় উহ! লোহিতগ্রস্তর নামেই খ্যাত। অক্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার 
নিমিত্ত কঠিনতম প্রস্তবের অগ্রেষণ করিতে করিতেই নরগণ তাস প্রাপ্ত 
হুইয়াছিল। এবং তাঁকে এক একার গ্রন্তর ধলিকাই মনে করিয়াছিল। 
পরে উহ্বারা উহ্নার বিশেষ গুণ জানিতে পারে । প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বুহৎ 
তাত্্রথগকে প্রস্তর ছার! পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্্াদির প্রস্তুত হইয়া- 
ছিল, পরে তাম] গলাইয়া লইবারও উপায় আবিদ্ভত হইয়৷ উঠে। ফলতঃ 
প্রস্তরযুগের পরেই থে একটি তাত্রগুগ দেখা দিয়াছিল, একথা বলা যাইতে 
পারে। পরন্ধ তাত্রযুগ সমধিকক।ল স্থানী হয় নাই। বখন তামা! গলা" 
ইয়া ঢালিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন সগ্রযোর বিষয়জ্ঞতা 
অনেক বদ্দিত হইয়াছে বণিতে হইবে । তখন অপর একটা ধাতু যথা 
বাঙ্গ ব1 টন পাঃলে তাহাকে তামার মহিত মিশাইয়! একটী মিশ্রধাতুর 
উৎগাদ্রন করা আর ভুত কঠিন কাধ্য হত নার । বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তামা 
অধিক নমনীয় | ডাহা ইইতে যে অস্ত্র শঙ্কাদি গ্রস্ত হয়, তাহা তেমন 
কঠিন বা তীস্বধার হর নাঁ। "ই অন্ত তাঁদাকে সন্ধধিক কঠিন করিঝা 
লইবার-প্রয়োজন স্বতঃই উপলন্ধ হইয়। থাকে। তাম। এবং রাঙ্গের 
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মি বে ধাতু উৎগন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম “্রন্জ+। বাঙ্গালাস় 
উহাকে পিন্তপ বলে_-মার তামা এবং দস্তার মিশ্রণে বাহ! উৎপ্ হয়, 
তাহাকে ও পিল বলা বায়। যে সসরে নরগ:ণর মধ্যে পিত্তগ বিনি্মিত 
অন্্ শন্বাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টাকে পৈশুলগুগ বলা গিয়! থাকে! 
পৈভনসুগটা তানবুগের স্তায় স্বঙ্নকালস্থারী হর নাই। পিসুলফুগের ' 
উদ্বাহরণস্থল অতি বিস্তুত। টান গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় 





পথ্যন্ত পিন্তন বিনিশ্লিতি অন্তর শন্ধাধির সমধিক বাবহার" কৃরিত। রোমীয় 
দিগের মধ্যেও পিতলমণ্ডিত ঢাল সম্ক এপচলিত ছিল। 

কিন্তু ঈ ৪ই জাভীর লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক 
প্রভৃতি প্রাণীন জাতীয়েরা যে কেবল পিন্তলেরই ব্যবহার জানিত এমণ্ত 
ন্ছে। হি মকলেই লৌহ ধাতুর গুণ জানিতে পারিয়াছিল। অতএব 
উহাদিগের সম্য় হইতেই গিভ্ুলধুগের পরবন্তা বে লৌহপুগ, তাহ!র আবি- 
এমন বলা বাইদুত পাবে। বস্তুতঃ ৪ লৌহঘুগ এখনও 








চ্ণিতেছে। লৌহছর অপেক্ষা মহম্যের অধিকতর প্রয়োজনে পযোগী অপর 
কোন ধাতু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্ণ রৌপা গভৃতি অধিকতর 
মুল্যবান ধাতু পিত্তলবুগের পুর্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছ্িল। কিন্তু 
সকল ধাতু শোভাসম্বর্দানের এবং ধন মঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মন্ষ্যের 
অগর কোন সাঙ্গাৎ এয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। খই প্রকার্‌ 
- ধাতুর আবিফার প্রাক্কতিক শক্তির উপর মন্থুষ্যের প্রভুত। নতবপ্ধীনের ছেতু- 
ভূত হইয়া বুগভেদের প্রবর্তন করিতে পারে না) 
বিজ্ঞানবিৎ নব্য পঞ্িতদিগের এই বুগ পর্শনায়ের বিবরণ হইতে বুঝা 
বাঁয় ষেমন্থব্যের আদিম অবস্থা অতি অপকৃ্_সেই অবস্থা হইতে মন্ুয্যের! 
ক্রমে কমে দেমন কা্ময় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রন্তর, প্রস্তর হইতে 
তার, তাত্র হইতে পিস্তল এবং পিন্তল হইতে লৌহের বাবহার দারা উৎকৃষ্ট 
অগ্্ ও যন্থাপি প্রস্তত করিতে শিখিগ্জাছে,তেসনি মর্ধ্ব বিষয়েই নাচতে 
. অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে। 
» নান! দেশে বিশেসতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা! খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতেরা 
সুগভীর ভূগর্ড নিহিত নর-কস্কাল সকল পরীক্ষা পূর্বক বলেন োধত পুর্ব 


৪5 বিবিধ প্রবন্ধ | 


কালে যাওয়া বায়, মনুষ্য ততই খর্বশরীর, ক্ুদ্রশিরস্ক এবং স্বন্সবলশালী, 
ছিল বলিয়া বোধ হয়। তীহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে 
দীর্ঘারত, দীর্ঘশিরগ্ক এবং দীর্ঘাঘু ম্গধ্যের সঞ্চার হইয়াছে । 





আগ্রি-ব্যবহার, রহ্ধন এবং পাক্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ব্রম | 

প্রস্তর যুগের ও ছু পুর্বে অবশ্যই এমন একটা সময় ছিল যখন গম্থঃদির 
স্থায় মন্থুয্যেরাও অরির কোন বাবহার জানিত না। কিন্ত সেই অনগ্নিক 
দশার মন্ধষোর যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অন্থমান করিবার 
চেষ্টা করিতে হুর, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। পর্য্য- 
টকেরা দবীপনিঝ।নী কোন কোন বর্ধর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
বটে, যে তাহার! অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাহাদের সে কথার 
যাখার্থ্য বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভনিহিত প্রাহীনতম মসুয্য- 
বাসের মধোও সর্কত্রই কাষ্দহন জাত'অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহাহরর চিষ্ন 
সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং মনগয্যেরা যে সময়ে অগ্গির 
ব্যবহার জানিত না, সে সমরের কোন চিহ্নুই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে 
অময়ে নরগণ নিতান্ত পশুভাবাপন্নই ছিল। ্ 

কিন্ত অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা গ্রাপ্ত হইবার উপায়ও এত 
অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিশ্ব বিপত্তিনন নিবারণ 
এবং কার্যের স্থবিধ! হয় যে,মনৃষ্যের বুদ্ধি শক্তির প্রথম উন্মেষ মাত্রেই যে 
অগ্নির ব্যবহার প্রবর্তিত হইফাছিল,মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রথমে 
মন্থয্যের! স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে 
ারে নাই। এই গন্য তাহার! অতি ফডপূর্বকই 'আন্ির রঙ্গণ করিত, পরে 
ফাঠে কাঠে ঘষিগনা অথি উৎগাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হ্য়। ভদনন্তর 
অরশিধন্ত্ে ষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎ- 
পাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া! আইসে। তাহার পর লৌহ এবং 
গ্রস্তরের পরস্পর মংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্তিত হ্ইয়] 
গেলে ৮৮ যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়।' পরে লুসিফর. 


চঃ 


দ্বিতীয় ভাগ । -- গর 


শলাকা উদ্ভাবিত হইয়। চক্মকির স্থান গ্রহণ করে এবং চক্মকির ব্যবহার 
প্রায় উঠিয়া যায়। 
অগির বাবহার অবগত হপেই ইতর অন্ত হইতে মনুষেঃর 
গাথক্য বিশিষটরূপে লক্ষিত হইতে থাকে । ইতর হিং জন্ত * মাত্রেই 
অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি গ্রজলিত হইতেছে দেখিতে পার, ধে- 
স্থান হইতে দূরে পলারন করে। স্ৃতরাং অগ্নির বাবহাপ্ধের আর্ত মাঝেই 
মোর আবান গুলি অনেকটা তয় এবং বিষ্বশৃন্ত হইয়া উঠে। প্রস্তরধুগে 
মন্যাদিগের অস্ত্র শন্তাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয্না মন্গু- 
যোরা অগ্ি দ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্ধা সাধন করিতে পারে ॥ 
বড় বড় কাঠ কাটিয়া! তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়! ভোগ প্রস্তুত করা অগ্নির 
সাহায্যে অননানলাদ এবং অল্কাল সাধ্য হইয়া যায়। তাআাদি ধাতু হইতে 
থে সমস্ত প্রয়োজনীয় অন্ত, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্িত হয়, অগ্নির দারা এ 
নকল ধাতুকে গলাইয়। তাহা হদম্পাদিত হইয়া থাকে । আর আম মাংস র্‌ 
মতস্যাদি তক্ষণ করিব।র বে রীতি প্রচণিত পাকান্ন মন্ুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম 
প্রবৃতির স্কর্তি হইতে পাইত ন।. অগ্নির ব্যবহার আর হইলে সেই রীতি 
ক্রমশঃ রহিত হয়! যায় এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকারভেদ, স্বাহতা এবং 
উপকারিতা বর্ধিত হইয়া নরগণকে দুখী, বী এবং শাস্তশীগ করিয়া 
তুলে।  » 

_ পাক করিয়া খাওয়! এক্ষণে মঙ্ছষ্যের একটা বিশেষ ধর্ম হইয়া : উঠি 
য়াছে। রদ্ধনের্‌ গ্ুকারভেদ এবং তাহার কেইশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 
বুপকারিতা একটা বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসার হইয়া দাড়াইয়াছে। . কিন্ত 
অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাট্য 
হয় নাই। তখন খাদ্য সামগ্ীকে অগ্নিতে পোড়াইগ্না লওয়। ভিন্ন উপাঁ-.. 
যাস্তর ছিল না। তাহার পর, অথির সাঞচাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শৃল্যাদি 
প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনস্তর খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ'জলে সিদ্ধ 
করিয়। লইবাঁর প্রথ। প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সে সুমগ্নের পিদ্ধ করিবার রীতি 
এক্ষণকার রীতি হস্তে স্বতশ্ত। তখন ইাড়ি কলসী মানসা প্রভৃতি মৃৎ 
পাত্রের এবং কড়া, বাটুলা, বহু ণা প্রভৃতি ধাতু পাজের, কিছুরই সথষ্ হ্য় 
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নাই । তথন ভূমি মধ্যস্থ গর্ভে, অথব। মুগয়াল পণুর চর্ম, কিম্বা গাছের 
ভাল কাটিয়া তাহার চে়্াড়ির ছারা নির্মিত চুপড়িতে অথবা বৃহদাঁকার 
শন্ুকাদ্ির কিন্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলার, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী 
পাত্র প্রস্তত হইত। এ ঘকল পাত্রের কোনটাতেই অগ্থির জাল দিবার বে 
নাই। এই জন্ত তখনকার লোকেরা কোন ত্রব্য জলে দিদ্ধ করিয়া! লইতে 
হইলে, এরূপ কোন"পা্র জলপূর্ণ করিয়। তাহাতে সেই ত্রব্যটা রাখিয়া, অগ্গ 
স্থানে অগ্নি প্রলিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া 
প্র পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জল গরম হইয়া উঠিত এবং 
সেই জলে খাদা হধাটী এক গ্রকাঁর নি হইত। এরূপ করিয়া দিদ্ 
করিতে অনেক মথ্যর বার এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতি 
বিধানের নিমিন্ত বিশেষ চেষ্টাই হইতে থাকে । প্রথমে গন্তর দ্বারাই 
জালমহ পাত্রের নির্মাণ চেই। হয় । পরে চেয়াড়ি অথবা গশুচম্্ব কিনব 
শহ্কক অথবা ফলের খোনায় ঘেমকল পাত্র নির্মিত হইয়া থাকে, তাহার 
তলায় খুব পুর্ণ করিয়া মাটির লেপ দিয়। উহাদিগকে জালদহ করা হয়। 
এইরূপ করিতে করিতেই দুষ্ট হই থাকে বে, শুদ্ধ মাটি হইভেও তর্প 
পাত্রের গঠন হইতে গারে। মাটির গাতরকে রৌতে শু করিরা লওয়াই 
প্রথম ব্যব্হ্থা, তাহার পর তাহাকে গোড়াই়া লইবার রীতিও প্রবর্তিত 
হইয়া যাঁ। কুস্তকারের বাবধায়ের এইরূগে অন্নে অল্পে উ্তুব হইয়াছে। 
এদেশে উহা এই পর্যন্তই উন্নতি লাভ করিকাছে। চীনের বাসন প্রস্তুত 
কর! এবং সে মকল বাসন চিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুন্তকীরব্যব- 
মায়ের চরম উন্নতি । 
অগ্নির ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার পুর্রে নরগণের যে সকল সৌকর্ষ্য 
₹ সাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাম্পীয় কলের শৃষ্টি হইয়া অববি 
নি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । এক্ষণে আগ্রেয 
আস্তের গ্রভাবে মনুষ্য নন্জয়ী হইয়াছেন । মন্য্য মনে করিলেই আ্মন্ত 
যেকোন জীব হউক তাহার ধ্ব*সনাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্ত জীব 
নহে, আগ্েয়াপ্রের. ব্যবহার না জানে এমত কোর নরজাতিও আর 
আগ্োন্্ধারীর প্রতিদবন্থী হইতে পারে ন1। বাস্পীয় কলের সহকাঁরিত। 


ছু 


দ্বিতীয়, ভাগ ৪৯. 


লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সাহস প্রতিযোগিতা 
করিতে সমর্থ হইস্বাছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা/বাইতে পারে ষে, 
বারুদের এবং বাম্পীয় ও ভাড়িতবস্ত্রের আবিষার পৃথিবীতে যুগীস্তর 
উপস্থিত করিয়াছে । 


, ভাষার পর্য্যায়ক্্রম | 


ভাষাতৃত্ববিৎ পপ্ডিতেরা নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুসারে 
কোন্‌ কোন্‌ মূল ভাঘা ছিল, ইহ যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, 
ভাষার: প্রথম কৃষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিরম এ পর্যান্ত শ্রকা 
করিতে পারেন নাই। প্রাটীনদিগের মধ্যে একট; দৃঢ় গ্রতীতি ছিল যে, 
খেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নরজাতিসসূহ একমাত্র আদিম মনুষাদস্পতী 
হইতে সমুভূত হইয়াছে, তেমনি একমাত্র মুল ভাষা হইতে সর্ধা গ্রকার 
ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে । এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পূর্বকালের 
কোন.কোন রাজ মেই মূল ভাষা! কি, তাহার নিরূপণ করিবার উদ্দে্ো 
এক প্রকার পরীক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের 
কোন রাজা সদ্যোজাত ছুইটা শিশুকে একটা মৃক ধাত্রীর হস্তে গ্লালনার্থ 
মমর্পন করিয়া রাখেন। পরে তাহারা মর্ধাগ্রে যে ভাষার শব্ধ উচ্চারণ 
করে, তাহ! শুনিয়া স্থির করেন যে, ফ্রিজীয় ভাষাই সকল ছায়ার, কাক 
শুনা যার, স্বট্ন্ডের কোন রাজ! অদিকল উরূংপ পরীক্ষা করিয়া স্থির 
করেন যে, হিক্রতাঁষাই সকলের মূল ভাষা! মোগল সআাটু আকবর সাহু 
আগর নগরের মগ্িহিত কোন স্থানে চাকিটা রদ্যোছাভ শিশুকে লইর! 
কয়েক জন মুক ধাত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়। দেখিয়াছিলেন যে, 
শিশুর! কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন তাষার 
শব্দই উচ্চারণ করে না_কেবল হাত প। নাড়ি এবং নানাপ্রর্কার মুখ-. 
ভঙ্গী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপরিক্কট শব্ধ করিয়া! আপনাদিগের মপো- 
গত ভাব প্রকাশ কাঁরতে পারে। 

৭ 


৫5 রিবিধ প্ররদ্ধ। 


'- আকবর সাহের' অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরণ সত্য হউক বা 


- কমা হউক, ইহা'র মধ্যে একটা গ্রক্কৃত তথ্য নিহিত আছে। মন্নুষ্যেরা 


প্রথমতঃ অঙ্গভলী দারাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই 
সকল অঙ্গ ভপ্গীর সহিত,যেমন পশ্থাদিরও হইয়া! থাকে, তেমনি মহুষ্যেরও 


মুখবিবর হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ নির্ণত হয়। ষে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী এবং - 
শবা একই সময়ে উদ্ভূত হয়, তছ্তয়ই একই ভাবব্যঞ্জক বলি তাহা-; 


দিগের পরস্পূরে এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্য থাকে । «যে পরিমাণে সেই 
সাদৃশ্যর উপলদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দ্ারা ভাবপ্রকাশ, 
অঙ্গতঙ্গী বা ইঙ্গিত দারা ভাবপ্রকাশৈর স্থান অপ্বিকার করে। 

কিন্তু নূতন শবদস্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে 
একটা ক্রম এই যে, যে দ্রবা হইতে যে প্রকার শব শ্রুত হওয়া যায়, পেই 


. শের অনৃকরণেই মেই দ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকে । « আর একটা 


ক্রম এই যে, যে দ্রব্য যেকূপ কাঁধ্য করিতেছে বা করিয়া থাকে বলিয়া 
অনুভূত হর, সেই কার্য্ের প্রকৃতি এবং নাম হইতে প্র দ্রব্যের নামকরণ 
হয়। 1 এই ছুইটা নিয়ম বুঝিলেই ভাবাস্থষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকট। 
বুঝা যায়। কিন্ত কোন ভাষার সকল শব্খই যে, পর ছুই প্রকারে সমুৎগন্ন 
হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে বত ভাবা গ্রচলিত 
আছে,” তাহার মধ্যে অতি সন্বীর্ণতম ভাষাতে ও এমন অনেক শব্দ থাকে, 
যাহাদিগের উৎপত্তির ক্রম উল্লিখিত উভয় নিয়মের কোনটারই অস্তভূর্ত 
বলিয়া বোধ হয় না। সর্বনাম শব, অব্যয় শব্ষ এবং অপরাপর অনেক 


শব এরূপ। উহাঝাকোন স্বাভাবিক ধ্বনির অন্গকরণজাত অথবা শ্বতঃই 


কোন ক্রিয়্াবাচক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়। বোধ হয় না। পণ্ডিতের! 
অহ্থমান করেন যে,এী সকল শব উচ্চারণসৌকর্ধ্যের নিমিত্ত কালমহকারে 
এতদূর রূপান্তরিত হইয়। গিয়াছে যে, উত্তাদ্দিগের উৎপত্তির এণালী সমাক্‌ 


প্রকাশিত হওয়া সম্তবপর নহে। 





ক. যখ।কা শব্দ হইতে “ক(ক”। 
1 তষখা__কর, কর্‌ করিয়া কাটার শব্দ হইতে “কয়াত” 1৯ 


দ্বিতীয় উদ 15 ৫2. 

ভাষার করমোক্নতি বিষয়ে আর কয়েকটা নিয়ম প্র্চাস্সিভ- হইস্থাছে। - 
তাঙ্থার একটা নিয়ম এই যে, ভাষার আদিমাবন্থায় দ্রব্যবাঁচক..খ্ণু-বাডক 
এবং ক্রিয্নাবাচক শবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দবিতীর়- “নিক, 

এই ষে, সেই অবস্থার উপসর্গ এবং বিরক্তির ব্যবহার হয় না। “উপর. 
এবং বিভক্রিগুনি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপত্রংশ হইতে বহুকাল গরে, 
জন্িয়া থাকে । তাহাদিগের স্ট্টি হইয়া গেলে ভাষঃর গ্রগাঢ়তা এবং 
দটলত। ক্রমে এতই "বর্ধিত হয় যে,উহবার বৈয়াকরপবন্ধনপাঁপ নিতাস্ত দৃঢ় 
হইয়া উঠে। কোন জাতীয় লোকের ভাষ! এই অবস্থায় আসিয়! ঈ্লাড়াইলে 

যদি গেই জাতি অপর কোন ভিন্নভাষী জাতির ঘন্ঠ সংশ্বে আইসে,.. 
তবে কথোপকথনে & জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতঃই রহিতপ্রায়, ভুইয়. 
যায় এবং & ভাষার অনেকানেক অ'শ শিথিলবন্ধ নৃতন ভ।যার'মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়৷ তাহার অস্তঃসারত! সন্বর্থিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের 
এবং ইউরোপথণ্ডে লাটিন ভাবার অপভ্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক 

ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উতয় স্থপেরই.. 
আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং পর্রিপুষ্ট, কিন্ত কোনটাই প্র/চীন 

মংস্ক এবং লাটিনের ন্যায় দৃঢ়সত্বন্ধ নহে। 


রখ 


লিপির পর্য্যায়ক্রম | 


মন্থষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপায় অঙ্গ- 
ভঙ্গী বা ইন্গিত। যদিও সকল দেশে এবং সকল বিষয়ে ইিত বাঁ অঙ্গ- 
ভঙ্গী অবিকল একরূপ হয় না বটে,তথাপি দৃষ্ট হইরাছে যে, অনেক স্থলেই 
এবং অনেক- বিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জন বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি 
প্রায় একরূপই হইয়। থাকে । ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাধির এবং 
মৃকদিগের শিক্ষার নিমিন্ত যে সকল বিদ্যালয়ের স্থাপন! হইপ্লাছে, তাহাতে 
প্রায় একই একার অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আমেরিফা, 
দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলগু, প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ছে 


৫২... ; বিবিধ প্রবন্ধ। 


বর্ধর লোকদিগকে সময়ে মময়ে আনিয়া একত্র কর! হইয়াছে, তাহার 
ধ্দিও কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরস্পর- 
কৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার আলাপ করিতে পাঁরে। উল্লিখিত মুক- 
'বধিকদিগের বিদ্যালয়ে এর বর্ধর লোকদিগকে লইয়| দেখা গিয়াছে যে, 
মৃক-বধির ছাত্রের উহ্াদিগের ইঙ্মিত বুঝিতে পারে এবং উহ্থারাও ছাত্র- 
দিগের ইন্ষিত বুঝিল্া তাহাদিগের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ অনুভব 
করে। এই.সকঁর এবং অন্ঠান্ত অনেক প্রমাণ দ্বার উপলব হয় যে, ইঙ্গিত 
খ্বারা ভাবের প্রকাশ করা মনুব্যমাত্রেরই পক্ষে একবিধ কার্ধ্য এবং উহা! 
প্রায়ই এক রীতিতে মম্পাদিত হয়। র্‌ 
বাস্তবিক ইঙ্গিতব্যপ্রনা একনূগ হইবার একটী বিশেষ কারণই 
বিদ্যমান আছে। অঙ্গভগ্গীর দর কোন বস্ত্র বোধ জন্মাইতে হইলে 
হস্তাদির দ্বার! সেই বস্ত্র অন্কতি বা ছবি প্রস্তত করিয়! প্রদর্শন কর! 
নৈধর্সিক ব্যাপার । এক বস্তর ছবি মোটামুটি একরূপই হইয়া থাকে। 
এই জন্তই সর্ব দেশের সর্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জন! সুবহ্স্থলেই একবিধ হয়। 
ইঞ্থিত-ব্যপ্রনার মারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার, তাহ! হইতেই পিপি- 
কার্ের আরম্ত। দুইটা মন্য্য পরস্পর দন্িহিত থাকিলেই ইঙ্গিত দার! 
 অন্তোন্তকে আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত কছিতে পারে কিন্ত দুরব্তা 
শ্বজনদিগকে মনোগত পানাইবার প্রয়োজন সর্বদাই উপস্থিত হুইয়! 
থাকে । হেই গ্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নিকটবর্তী! ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত 
প্রদর্শিত হয়-_দুরবর্তী ঝুক্তিকেও তাহারই অনুক্কতি চিত্রিত করিয়! 
পাঠাইতে হয্ধ। বাস্তবিক বর্ধরজাতীত্ব নোকদিগের মধ্যে এই প্রকার 
চি্রলিপির প্রচলন সর্বদেশ-সাধারণ। হঠাৎ বোধ হইত্বে পারে যে, 
মন্থষ্যদ্রিগের তেমন নিক্ষ্টাবস্থায় চিত্কার্ধ্যের তাুশ বাহুল্য কিরূপে 
হয়? কিন্ত শিশুদিগের মধ্যে কয়লা খড়ি এত্ত ছারা মাটিতে আঁচড় 
কাটি! গথেলা করিবার রীতি বেমন অতি অল্প বয়মেই দেখা দেয়, তেমনি 
দষ্ট বস্তর অনুকৃতি গ্রস্তত করার প্রবৃতি মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা 
হইতেই জন্মে! যেখানে ভুগর্ভনিহিত মনুষ্যকাল পাওয়া গিয়াছে, 
সেই থানেই তৎকালেও মনুষ্যেরা যে খোদকতাকার্ধ্যে মনোনিবেশ 
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করিয়াছিল, এবং এ কার্যে কতকটা দক্ষতাও লাঁভ করিয়াছিল, 
- তাহার তৃরি ভূরি চিহু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্ততঃ সশব ইঙ্গিতব্যঞ্জন! 
এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাষ্ঠে, প্রস্তরফলকে এবং স্বশরীরে সেই ইঙ্গিত 
সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিঈ, যদিও 
এমন কথা বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অন্ুমন্ধান হইয়াছে, 
তাহাতে উহাদিগের অন্তরকাঁল যে অধিক ছিল এপ অ্ন্থনানও করিতে 
পার! যায় না। প্রাপ্ধ প্রথম হইতেই সশব্দ ইঙ্গিত এবই চিত্রকরণ-_. 
এই উভয় কার্ধ্যই যেন একযোগ হইয়া চলিরাছে ৰোধ হয়। 
কিছুফধীল এইরূপ চলিলে এবং শব্দের উচ্চারণ অত্যন্ত হইয়া ক্রমশঃ 
পরিক্ষুট হইয়া উঠিলে, দ্রব্যবোধক ইঞ্িতে এবং সেই ইঙ্গিতের চিত্রে 
এবং তদত্বোধক শব্ষে একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঈীড়াইয়া যায়। অর্থাৎ 
চিত্রগুলি যেমন দ্রব্যের তেমনি শব্ষেরও পরিচায়ক হইয়! উঠে। 
চিত্র সাক্ষাসঙ্থন্ধে যেমন দ্রব্যের পরিচায়ক, তেমনি দেই দ্রব্যবোধক 
শন্দেরও পরিচায়ক হইলে, ক্রমে ক্রমে চিত্রের অঙগভঙ্গ হইয়া তাহার 
২ক্ষেপনাধন হইতে থাকে । প্রথমে এক একটা চিত্রাংশ এক একটা 
পুর্ণাবয়ব পদকেই বুঝার, পরে প্র চিত্রাংশ থর্বা হইয়া যা, এবং 
পদাংশকে বুঝাইতে আব্রস্ত করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশগুলি আরও ভগ্ন 
এবং ক্ষু্র হইয়া এক একটা বরণমান্রকে বুঝায়। 
লিপিকার্েযর স্থট্টি এইরূপে অন্নে অল্পে হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার 
ইত্ডিয়ানের! চিত্রলিপি পর্যাস্তই করিতে পারিত--দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরু এবং মেক্সিকো দেশনিবাপী লোকেরা চিত্রলিপি এবং শব্ষলিপি ছুই 
প্রকার লিপিকাঁধ্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহ্ারা কেহই বর্ণলিপি 
করিবার রীতি উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। এ& সাসর্থ্য প্রাচীন 
মিলরীয়দিগের মধ্যে উদ্ভৃত হইগ্রাছিল। মিসরীন্ যাঁজকেরা চিত্রলিপি, 
শব্বলিপি এবং বর্ণলিপি_-এই তিনগ্রকার লিপিকার্ধ্যই নিরব করিতে 
পারিতেন। তাহাদিগের আবিষ্কৃত বর্ণমালা ররিহৃদী এবং ফিনিকীয়েরা 
প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণপাপিজ্ঞান ক্রমশঃ ইউরোপের সর্কত্র এবং অন্থান্থু খণ্ডেও , 
প্রচারিত হইয়! পড়ে। 


৫৪ বিবিধ্‌ গ্রবন্ধ 


ভারতবর্ষ, তিববত এবং ত্রহ্ধদেশ প্রভৃতিতে যে সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপি- 
জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণলিপি তাহার মুল বলিয়া বোধ হয় ন!। 
যদিও বর্ণলিপিজ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অন্মান হয় যে, 
তাহার কোন স্বতগ্ন এরতিহাদিক মূল থাকিবে কিন্তু দে বিষয়ে এ পর্যযস্ত 
তেমন কোন অনুসন্ধান হয় নাই। 
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সখ্যালিপির পর্ধযায়ক্রম । 


চিত্ররূপ পিপি, সকল বিষয়েই খাটে । কোন ঘটনাবলীর পৌর্বাপর্ধ্য 
নির্দেশ করিতে হইলে, তাহা চি্রলিপি খানির পূর্বাপর ভাগের অনুক্রমে 
চিত্রিত করিলেই হয্স ॥ কোন বস্তর সংস্ঞ। নির্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার 
অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হয়। বস্তটী চিত্রিত করিয়া তাহার উপরি- 
ভাগে তাহার সংখ্যাবোধক জড়ি দিয় দিলেই চলিতে পারে। কিন্ত 
নরগণ বস্তর সংখ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে প্র প্রণালী অবলঘ্ন করে 
নাই। তাহারা প্রথমতঃ দড়িতে গাইট বাঁধিয়া সংখ্যা বুঝাইত। এই 
ব্যাপার কোন কোন দেশে (১) এতদূর বিস্তুত হইয়াছিল যে,রাদকোষের 
খাজনা, "তহবিলের হিদাব এবং আদমন্থুমারীর হিসাব পর্যন্ত দড়ির 
গাইটেই রাখা হইত! এদড়ি কখন কখন চারি শত হাত লহ্বাঁ এবং 
অনেকানেক শাখ। প্রশাখাযুক্ত হইত, এবং গঁইটগুলিও বিভিন্ন রূপের 
এবং বিভিন্ন তাৎপর্য্যের হইত। ইহাঁও এক একার লিপিকাঁধ্য এবং 
ইহার মূল সংখ্যাবিষয়ক ভ্ঞান। কিন্তু সংখ্যাবিবয়ক জ্ঞান স্থপরিদ্ব,ট 
হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অদ্যাপি এমন ছুই চারিটি বর্ধর জাতি 
আছে, যাহার! পাঁচের অধিক গণনা করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা 
ছয় ব৷ সত বলিতে হইলে, পাঁচ আর এক, পাচ আর ছই, এইরূপ বলিক্ঝ! 
থাকে । কোন কোন পর্যাটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্ধরভাষা আছে 





(১৯ পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখা প্রশাধ। প্রভৃতির হ্বরি। বিতিন্ন প্রদেশ ও 
আমাদি বুলাইত। 
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যাহাতে এক আর ছুই সংখ্যার নাম ভিন্ন আর কোন সংখ্যার নাম নাই 
কিন্ত আবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্যন্ত গণল। 
করিয়া তাহার পর এক কুঁড়ি আর এক, এইদূপে গণনা করিত। ফল 
কথা, সর্ধাদৌ নরগণ মনোগত ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে 
যেমন করিয়াছিল, তেমূনি সংখ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ব 
প্রথমে ইগ্গিতব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ আক্্ুলপাজি করিয়াই 
আপনারা সংখ্যার দ্ববধারণাঁ করিত এবং আঙুল দেতধইয়াই সংখ্যার 
পরিমাণ অগ্তকে বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটা অঙ্গলি--এই জন্ত অনেক 
জাতি অনায়াসেই পাচ পর্যাস্ত সংখ্যার স্বতন্ত্র শ্বতন্তর নামকরণ করিয়া 
সংখ্যাগুলিকে অঙ্গ,লি প্রদর্শনের অহ্করণপূর্ববক চিত্রিত করিত। এই 
ব্যাপারের উত্কৃষ্ট উদাহরণ রোমান সংখ্যালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া ষায়-"যথা, 

এক ছুই তিন চারি পচ 
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এন্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, ছুই, এবং তিন, এই তিনটা সংখা, 
ক্রমান্বয়ে হস্তের এক, ছুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অন্থরূপ। পাচ 
ংখা। দেখাইতে একটা কৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এক 
হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলি এবং কনিষঠাঙ্গ,লি ছুই দুইটা মাত্র অঙ্গ ,লিকে বিহ্ৃত 
ভাবে রাখিয়া! এবং মধ্যের তিনটাকে মুড়িয়া রাখিয়া পাচ সংখা। প্রকাশিত 
হইয়াছিল। চারি সংখ্যাটী যেরপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর 
একটী কৌশল আছে। চারি সংখ্যা যে পাঁচ হইতে এক কম উহা সেই 
ভাবে প্রকাশিত। - 
পাচের পরবর্তী ংখ্যানিপিতেও ত্র প্রকার ইস্গিভচিত্রের এবং 

কৌশলের লক্ষণ আছে। যথা-- 

ছয় সাত আট নম দশ 
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এন্লে দৃষ্ট হইতেছে তে, এক হাতে পাঁচ দেখাইয়া তাঁহার দক্ষিণে 

অপর হস্তের একটা দুইটা এবং তিনটা অঞ্গলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছুয় নাত 
আট সংখ্যা পর্্স্ত প্রদর্শিত হইত । ছুইটা হস্তের মণিবন্ধে বম্ণিবন্ধে 
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তির্তযঙ্চ্‌ভাবে সংযুক্ত করিয়া! একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেক়প হয় 
. ভাছার চিত্র দশ সংখ্যার জ্ঞাগক এবং তাহা হইতে এক বাদ দি: নস" 
ংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। | ূ 

রোমান সংখ্যালিপির পরীক্ষান্থারা, কিরূপে যে ইগিতচিত্র হইতেই 
সংখ্যার লিপি সাধিত হইক়্াছে,তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু- 
সংখ্যার নামকরণ রিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন।- 
পণ্ডিতেরা অনেক্ক বিচাঁর করিয়া এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ" 
কোন দৃষ্ট পদাথের নাম হইতেই এক একটি সংখ্যার নামকরণ করিয়া- 
ছিল। ক্রমে পুনঃ পুনঃ কথনাধীন সংখ্যাবাচক নামগ্ডলির এত 'অপভ্রংশ' 

. ঘটা গিয়াছে বে, তাহাদের মূল আর অনুমন্ধান করিয়া পাওয়া যাঁয় না। 
ভারতবামীর্দিগের সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দেশ করা অতি ছুরূহ 
ব্যাপার। আর্ধ্যজাতীয় লৌকেরা এত বন্পূর্বকাল হইতে সংখ্যা সন্বন্ধে 
গুপরিক্ষট ক্ঞান লাভ করছিলেন এবং গণন। কার্যে এত পটুতা 
লাভ করিয়াছিলেন বে, এ বিষয়ে স্তাহাদিগের আদিম অবস্থার 
চিত সমুদয় বিপুপ্ত হই গিয়াছে_কৌশলের উপর কৌশল পিয়া 
যে মুল হইতে যাহ। উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহ। একেবারে চাপা পড়িয়া 
গিয়াছে, ভারতবর্ষীয়েরাই দশো তত গণনার সৃষ্টি করেন, এবং তাহা- 
দিগের স্থানেই পৃথিবীর অন্ত সকল নুগভ্যজাতি এ গণনারীতির জানলাভ 
করিযাছে। কিন্তু দশশোত্তর গন! প্রশাণী যতই উৎকষ্ট হউক, উহা যে 
মানুষের দখটি অঙ্গুলি থাকাঁতেই জন্দিগাছেঃ স্ৃতরাং ইঞ্ষিত-চিত্রের 
অনুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইরাছে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি 
আর্ষ্যের। বা. অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচারমাত্রকে মূল করিয়া গণনার রীতি 
অবধারিত করিতে গারিতেন, তবে উহ] দশোভ্তর না হইয়। তাহা অপেক্ষা 
সর্ধাংশে উৎকষ্টতর বে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি, মেই রীতিক্রমেই হইত। 
কোন আেতিমান্ষ শক্তিদ্বারা গণনার রীতি উদ্ভাবিত হইলেও সেইরূপ 
হই, আর সন্থুষ্যের ছুই হাতের আঙুল যি দশটা না হইস়। বারটী হইত, 


তাহা হইলেও মেইরূগ হুইত্ব। 


সস 
র্‌ 


ৃ মুদ্জাদি প্রচলনের পর্ষ্যায়ক্রম 1 
ভাষা এবং লিপি-কা্ধ্যাদির আদ্যারভ্ত নির্দেশ করা যেখন "রথ 
ব্যাপার, যুদ্রাদদি ব্যবহারের প্রাবর্তন এবং তাহার কর্জোক্তি নিরূপণ করা 
তেমন কঠিন কার্ধ্য নহে। যখন দুই 'চারিটা মন্ুষ্য-পরিবার পরপর 
সিহত তৃগর্ডে অথবা বৃষ্ষশাধায় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের 
সৃষ্টি এবং অন্ঠোন্তের সহিত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ত হই ইয়াছে ॥ যে পক্ষি- 
বারের কোন বস্তর অভাব বোধ হইয়াছে, সে পরিবার অপর পরিবারের 
স্থানে সেই বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত আপনাদের অর্জিত অপর কোন বস্ত 
প্রদান করিতে চাহিয়াছে, এবং ষদ্দি এই বস্তটী খঁ দ্বিতীয় পরিবারের 
প্রয়োজনীয় হইয়। থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সঞ্গর্নী 
হইয়া গ্রয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ 
যাহ! একটী পরিবারের নাই, তাহাই অগ্ত পরিবারের মধ্যে অধিক পরি- 
মাণে আছে, অথবা এরূপ পরিবার যাহা! চায়, তাহাই অপরটার স্থান্ধে 
আছে, এরূপ সর্বদা ঘটে না। স্ৃতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের 
, লোকেই স্বোপাজিত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আর্ত 
করে। তাহা করিতে আন্ত করিলেই বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্ধাসাধন 
হইতে থাকে। পাঁচ সাতটা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়া” তদ্বার! 
বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে দ্রব্যটা যে জাতীয়ের 
প্রধীন উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্ধ্যে আইসে। সুতা 
জাতীয়ের! দেখিতে পায় যে, পশুতর্খের দ্বারাই তাহাদিগের অধিক বিনি- 
অয় সম্পর হয়) জালজীবী জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, মৎস্যই ভাহা- 
দ্বিগের বিনিময় কাঁধ্যের বিশেষ সাধক ? কৃষুপজীবীরা দেখে যে, ধান্ঠ, 
গোধুম বা অপর কোন শস্য হইতে তাহাদিগের বিনিময় সহজে সাধন 
হ্য়। এন্ধপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির 
ফে ব্রব্যটা প্রধান উপজীর্য, সে জাতির মধ্যে সেই দ্রব্যটাই সমর্ধিক গ্রকাদ্ধ 
কার্যে লাগে। হতাৎ সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্োর 
চি 


॥ 


৫৮ বিবিধ গ্রবন্ধ। 


প্রস্বোঙ্ধন অপেক্ষা অধিক হয়, এবং সেই জন্তই তাহার দ্বারা বিনিনয় কাধ্য 
'নির্বীহিত হইতে থাকে । এই জন্তই মৃগ়ালু প্রাচীনরুদীয় এবং আমে- 
রিকার: ইত্ডিয়ানদিগের মধ্যে পশ্তচন্্রই বিনিমন্্সাধক ছিল। পাশ্তু- 
পাল্যোপজীবী প্রাচীন গ্রীক রোমান এবং জন্মণদিগের মধ্যে গো মেষাদি 
গণ্তর আদান প্রদান দ্বারা বিনিময় সাধন হইত। কৃষ্যুপজীবী দকল 
জাতীয়েরাই প্রথমাবস্থায় কষিজাত শস্য দারা বিনিময় সাধন করিয়া 
থাকে । আবিদিসিরা দেশে এবং আফ্রিকার অপরাপর স্থানে লবণ একটী 
বিনিময় দাধন দ্রবা। আইদলও এবং নিউফৌগুলগ ছীপে শুক মংসা 
দ্বারাই দকল দব্যাদির বিনিময় হইয়া থাঁকে। ভারতবর্ষের ভিন ভিন্ন 
প্রদেশের কোথাও ন! কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। 

উল্লিখিত প্রয়োৌজনসাধনযোগ্য দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার 
জব্যের ও বিনিময় কার্ধেয বাৰহার হইয়া! থাকে । সমাজের আদিমাবস্থায় 
স্বন প্রতি পরিবারকেই বিনিময় সৌকর্যযার্থে অনেকগুলি করিয়। দ্রব্যের 
সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে অলঙ্কারের উপবোগী কতক বস্তও 
সংগৃহীত হইত। প্রবাল, কড়ি, রঞ্জিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপা প্রভৃতি দ্রব্য 
অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত এবং মন্বষ্যজাতির আঁদিমাবস্থাতেও 
অলঙ্কারপ্রিয়ত। বিশেষ প্রবল থাকে বলিয়! সর্বদাই এ প্রকার দ্রব্যের 
সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, এবং ভাহাদিগেরই দ্বারা বিনিমগ্স কাঁধ্য স্ব 
স্থলেই স্ুনাধিত হইত । বস্তুতঃ স্থুবহু প্রাচীন ঘে গ্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ 
রৌপ্যান্দির ব্যবহার নিতান্ত অপরিভ্ঞাত ছিল না। গরে যখন সমাজের 
অধিকারবিস্তুতি সম্পাদিত হইল এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়! 
অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি এবং প্রগ্নোজন বোধ হইতে 
লাগিল_তখন অপর সকল বিমিমর দান যঃমগ্রী অপেক্ষা ধাতুদিগের 
দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকর্ধ্য অনুভূত হইয়া উঠিল। থাতু সকল বহু- 
কাল অধিকৃত থাকে-উহাদিগকে অধিক পরি দ্বার অঙ্গন করিতে 
হয়, অত এব উহাদিগের মূল্য ও অধিক হয়--উহাঁদিগকে অনায়াসে বিভক্ত 
করা ফু এবং অগ্রিতে একজ। গলাইয়া আধার সংঘটিত করা বায়। ধাতু- 


. দ্বিতীয় ভাগ.! , ৪. 


দিগের এই সকল. অনন্তসাধারণ গুণ থাকান, কাঁলে :উহ্থারাই বিনিস 
সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে। ॥ 

পরন্ত, প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন, উহা- 
দিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়। নর্ধারিত কারি: 
হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্য় হইত এবং মৃত্য নির্ধারপও সর্ধ 
সময়ে সর্ধবাদিসন্তত হইত না। এই জন্ত যখন সসাজ স্র্ধিত হইয়া 
কোন কু্পতি বা রাঁজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিত মাধক ধাতু- 
এগুগুল তাহা কর্তৃক তুল্যাক্কতি ও তুপ্যপারমাণে স্বনামে অথবা কোন 
দেবতার সামে মুদ্রিত হইতে থাকে। দেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূলা 
রাজকর্তৃক এবস্কারে নির্দি্ হওয়াতে ওজন করিয়া আর তাহাদের 
ল্য নির্ধারণ করিতে হয় না। সেগুলির দারা বিনিময়কারধ্য নিধির 
সম্পন্ন হইতে থাকে । সেগুলিকে মুদ্রা বলে। 

বতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার দকল গুলি হইতেই কোন দেশে 
বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তত করা হইয়াছে । লৌহের মুদ্রা প্রাচীন স্ার্চা 
নগরে এবং অত্যন্পকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল ৷ সীনক' 
সার প্রচলনের কথা গ্রীক এবং লাটিন কবিগণের গরন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। 
রঙ্গ বা টিনের দুদ্রা কোন সময়ে ইংলগ্ডে এবং জাবাদীপে এবং সেক্সিকো 
দেখে চলিয়াছিল। তাত্র মুদ্রা বহুকালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত 
হইয়া আমিতেছে। রোম সাঘাজো, রুধিয়াতে এবং সুইডেন দেশে 
অনেক দিন পর্যাস্ত তাত্র যুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং 
বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সকল সলভ দেশেই প্রচলিত, এ কথা বল বাঁছল্য 
মাত্র। প্রাটিনম এবং নিকেল ন/মক ছুইটী ধাই হইতেও সুরা প্রস্তুত 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা মফল হয় নাই। হথসভাদেশ' 
মাত্রে প্রচলিত মুদ্রা তামার, রূপার এবং যোণারই হইয়া থাক। তাহার 
মধ্যে যেমন দিন দিন নৃতন খনির আবিফার হইয়া ধাতুগুলির অধিকতর 
পরিমাণে উদ্ধরণ হইতেছে, তেমনি অন্পনূল্যের ধাতু অধিকতর 
অরমূল্য হইয়া বঃইতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার ঞ্চলন 
নন হইনা পড়িতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে তাত্র". এবং 


নখ 
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রৌগ্যমুদ্রার গ্রচলন সংক্ষিপ্ত হইন্গা স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনই বর্ধিত 
হইয়াছে। 
মহ্য্যসমাজ নুসন্বদ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক সুবিস্তুত হইলে স্বর্ণ 
রৌপ্যাদির মুদ্রা ব্যবহারেও বাণিজ্য কার্ষ্যের সম্যক, সুবিধা হয় নাঁঁ-দুর 
প্রদেশে ব! দুরবততী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা! প্রেরণ করা অনেক 
অন্ুবিধাজনক হয. কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্যের 
সস্টি হইয়া খার্কে। অতএব দূরবর্তী স্থানে ধাতু বিশির্শিতি মুদ্রাদি গ্রের- 
খের পরিবর্তে বরাত চিঠি এবং হুণ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল 
হুগ্ডির গ্রচলন হইতে হইতেই নোটের চলনও আস্ত হইঞ়। যাঁ এবং 
তাহা হইলে বাণিজ্য কার্ধ্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্ধ্য-সাধন হয়। এক্ষণে 
সকল স্ণভ্য দেশেই নোটের চলন প্রবর্তিত হুই়! গিয়াছে। তবে কোন 
কোন দেশে গবর্ণমেন্ট স্বশ্ঃং নিজ নামে নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে 
এইরূপ হইয়াছে । চীন সাম্রাজ্যে সম্রাটের নিজ নামান্কিত তাঁঅ ফলকের 
নোট চলে। গবর্ণষেণ্টের নোটকে করেম্ি নোট বলে। কোন কোন 
দেশে বখা, ই'লগ, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাপক 
হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অনুসারে নোট গ্রচলিত হস এবংসেই 
জগ্ত উণদকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট বলে। 
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হিন্দু সমাজের ষধ্যে সর্ধই অন্তঃশাদনের উপায় তক্ছছে। অন্তান্ত 
প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ই সকল উপার ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়িয়াছে । তথাপি 
এখনও এখানে যাহ! অবশিষ্ট আছে, তাহ। নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ 
এদেশের রাজ। হইয়া এবং সর্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়। 
এদেশের সমাজ-শাসনপ্রণালী বন্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও 
কোথাও তাহার কিছু কিছু অবশেষ আছে। সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি 
কিরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিব। 

কোন সময়ে বদ্ধমান জেলার একটা গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
গ্রামট নিতাস্ত ক্ষুদ্র নয়_-উহাতে প্রায় পাচ শত ঘর জানা আগুরি 
জাতীয় লোকের বাদ এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাঁচ জন। গর গ্রামের 
মধান্থলে একটী শিবালয এবং শিবাঁলয়ের চতুঃপার্খে অতি স্থপরিষ্কৃত ভূমি। 
এ দিন অপ্রাহে গ্রামের পাচ জন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক 
লোক শিবালয়ের চতুঃপার্খ্ে সমবেত হইয়া একটী অপরাধীর বিচার 
করিলেন। অপরাধ ধান-চুরি। টুরির মাল ধরা হইল, টুরিপ্ল সাক্ষ্য 
গ্রহণ কর! হইল, চোরকে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবদর দেওয়া হইল। চোর 
অধোবদরনে দৌষ স্বীকার করিল এবং বলিল থে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই 
সে এ কাজ করিয়াছিল। চোর বে পাড়ায় বাদ করে দেই পাড়ার মোড়ল 
তাহার দারিজ্যের গ্রমাণ দিলেন। তখন পাঁচ জন মোড়লে বিচার করিতে 
লাগিলেন চোরের গ্রতি কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার 
চৌধ্্যবৃন্তি না বাড়ে তাহার কি উপার কর! যাইবে । শিবালয়ের পুরোহিত 
ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও চারি পাঁচ জন শী বিচারে যোগ, দিলেন। 
পরিশেষে মবধারিত হইল বে, তুই জন লোক চোরের কানে ধক্িযা পাচ 
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বার শিবালর প্রদক্ষিণ করাইবে, মার চোর আপনার পাড়ার মোড়লকে 
জানাইলে তিনি তাহার মছুরি জুটাইয়! দিবেন অথবা তাহাকে চাউল 
ধার দিবেন_ধার লইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে। যাহ।র ধান 
চুরি গিাছিন দে ধান লইয়া যাইবার সময় গোরকেই বলিয়া গেল, দ্য 
কালিকার ক!জ আর কোথাও ন। জুটিরা থাকে, তবে আমারই ক্ষেতে 
যাইদ।” ৪ 

এই সকলশ্ষ্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হুইল' যে রাজার শান 
অপেক্ষা গ্রাষের শাসন শত সহআংশে উত্রষ্ট। আমি এ গ্রাম্য মণ্ডল- 
দিগের মধো এক জনকে নিভ্ততে বলিলাম «তোমরা চোরের দণ্ড বেদপ 
করিলে তাহা দেখিয়। বগরোনাস্তি স্থধী হইলাম । কিন্তু চোর যদি থানায় 
গিয়া নালিদ করে বে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহ! হইলে 
কিহইবে?* * */"সে থানার বাইবে না। আর মনে করুন যদিই বায় ও 
তাহা হইলে সে ত গ্রামে আর কাহার স্থানে মঙ্ছুরি পাইবে না। তাহাকে 
এ গ্রামের বাস উঠাইতে হইবে ।” * ** ভাল, ব্যক্তি ধদি গ্রামাস্তরের 
লোক হইত, তাহা হইলে কি করিতে? * * * যদি গ্রামের ভিতরেই 
ধরিতে পারিতাম. ভাল করিয়াই উন্ভন মধান দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া 
দিতাম।” * * * “সে নালিন করিলে কি হইত ?গ * ৯ ৯ “কিছুই 
প্রমাণ হইত না।” কথায় কথার জানিতে পারিলাম ঘে খ গ্রামের কোন 
লোক গ্রামান্তরবাদী কাহার স্থানে টাকা কর্জ করে না। কর্্জ করিবার 
প্রয়োজন হইলে মগ্ডলদিগকে জানায় এবং মগ্ুলেরা গ্রাম হইতেই 
টাক। কর্জ দেওয়ায়। এ গ্রামের জমিদার যখন আইসেন, তাহার বথেষ্ট 
সম্মান সমাদর করে, তাহাকে চাদা তুলিয় দর্শনী দের; কিন্তু গ্রামের 
ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে এ গ্রাম তিনি 
প্রজাদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়াছি। এবং শুনিগ্াছি তিনি 
স্চ্ছন্দে আপনার ঘরে বপিয়াই বথাকাঁলে খাজনা এবং যাহ] আবোয়াব, 
ধার্য্য ছিল তাহ! নির্বিপ্ে পাইতেন। 

কিন্তু ওরূপ স্বাঁধীন-তন্র গ্রাম আর অধিক নাইঃ£ অধিক স্থলেই 
গ্রাদের শ্রাসন অমীদারের হন্তগত হইয়া গিম্লাছে। আমি যশোহ্র জেলার 
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একটি জামদারী কাছারিতে ফৌজদারী বিচার যেন্ূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে 
তাহা বর্ণন করিব; উহ্াও সমান্সের আত্মশাসন শক্তির একটী উদ্াহরণ। 
জমীদারের নায়েব বিচারপতি, গোমস্তা এবং মৃখ্য মণ্ডলের] সভাস্থ 
এবং নায়েব মহাশয়ের সহকারী । অগিযোক্তা একটী ব্রাহ্মণ ॥& অভি- 
যোগের বিষয় এই -মেকরাঁকে একযোড়! রূপার বালা গড়াইতে দেখা 
হইয়াছিল গেকরা বাল। গডিরা যথাকালে দের নাই আর অনেক 
পরে একযোড়া দীদ্কপূর্ণ বাল! দিয়া রূপা চুরি করিয়াছি । বিচারপতি 
বাল! ঘোড়াঁটা দেখাইরা দেকরাকে জিজ্ঞাস। করিলেন এই বাল! তুই 
গড়িয়া দিয়াছিলি? সেকরা বলিল আমি দিয়*ছিলাম বটে, কিন্ত আমি 
নিজ হাতে গড়ি নাই, আমার এক বেট! কারিগর ওটা গড়িয়াছিন এবং 
নেই উহাতে সীসা পুরিয়া দিঘাছিল! একজন মণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোর কোন কারিগর রে।” সেকরা একটু ঢোক গিশিগা একজনের 
নাম করিল। অমনি আর একজন বলিয়া উঠিল “দে ত আজি দুই 
ব্খর তোর দোকান ছাড়া হইয়াছে। তোরা ছুই বাপ বেট! ভিন্ন আর 
কেছ তোদের দোকানে কারিগর নাই।”, সেকর। আমতা আমতা 
করিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় 'অভিযোক্তা ত্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কয় ভরি রূপ দিগলাছিলেন ঠাকুর?” * * * “আট ভরি”__ 
দেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন রে আট ভরি বটে?” মশ্* আল্ঞ। 
আট ভরি” * * “আট ভরির দাম আট টাকাই ধরা যাউক” এই, 
বণিয়া গেকরাকে বলিলেন, “এই আট টাকা, আর ভুয়াচুরির জরিমানা, 
ছই টাকা, আর মিথ্যা ওজর করিয়াছি তঃহার জরিমানা আর ছ্ই 
টাকা, সর্ধশুদ্ধ বারটা টাকা এই্ষণে হা্ির কর।”»  দেকরা বণিল 
“এত রাজে অত টাকা কোথায় গাব?” ** “ফের বদি কোন কথা 
কবে জরিমানা বাড়িবে।” যেকরা আস্তে আস্তে চলর! গেল, দুইজন 
পাইক তাহার সঙ্গে গেল, অদ্ধ ঘণ্টার মধ্য বারটি টাক! আনিয়া দিল। 
ব্রাহ্মণ আটটা টাকা হাতে হাতে পাইয়া চলর! গেলেন। সেকর! সেই 
সীদক পূর্ণ বালা ফেরত চাহিল, নায়েব একটু মুচকি হাদিলেন, গোমস্তা 
চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়। বলিলেন, বালা লইয়। বুঝি আবার কাহাকেও্ 
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ঠকাইিতে চাহিস এই বলিয়া সেকরাকে গাঁলি গালাজ করিলেন। ভমী- 
দানী অন্তঃশাদনে রাজশাসনের ছার। দেখিলাম, তথাপি সাঞ্ষাৎৎ রাজ- 
শাদনের অপেক্ষা ইহার মলিনতা। অনেক কম বোধ হইগ্গ। উহা নিতান্ত: 
. বিচার বিরুয়ের দোকানও নয়, সিথা। প্রবঞ্চনার নিজস্ব ক্ষেতও নয়, আর 
অভিষোজ্য এবং অভিষযোক্ত1 উভয়ের মর্ধনাশেরও পথ নয় 
এ সকল অনেক দিনের কথা । এ সময়ে গবর্ণমেপ্ট অবৈতনিক, 
ম্যাজিপ্রেট নিঞ্পেগে একটু মনঃদংযোগ করিয়াছিলেন । গবর্ণসেণ্টের- 
কোন সেক্রেটরীর সহিত দেখা হইলে তিনি একটি স্থানের নাম করিয়! 
আমাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন আমি উরস্থানে কখন গিয়াছিলাম. কি না। 
... “তিনি থে স্থানটার নাম করিলেন পেটা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। আমি, 
একাধিকবার সেখানে গ্রিকাছিলাম। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম এ 
স্থানে একটা মুন্সেফী আদালত বদিয়াছিল। কিন্তু আদালতে একটাও: 
নালিস রু্ধু হন্গ নাই। সুতরাং আদালতটী উঠাইয়া দেওরা হইয়াছিল ।" 
পুলিসের একটি থানা আছে বটে, কিন্তু পুলিসকেও বড় কিছু কদ্িতে হয় 
না। আমি এ কথ! বলিয়া আরও বলিলাম “দেশের. সর্ব্বর বদি রূপ, 
হয়, তবে বড়ই ভাল হয়” সেক্রেটারী সাহেব এঁ কথায় রাগ করিলেন 
না। বলিলেন, “ওরূপ হওয়া গ্রার্থনীয় বই কি--কিস্তু জমিদারের কি. 
সুবিচার করেন বণিরা তোমার বোধ হয়--উইারা কি পক্ষপাত করেন 
না--উহার! কি ত্রাঙ্ষণ অপরাধীর প্রতি অকাতরে দণ্ড প্রয়োগ করিতে 
পারেন?” আমি বলিলাম, আমার বোধ হয় পারেন, আর যদি 
নাই পারেন তাহাতে দোষ কি? দওদানের মুখ হাহাই হউক,সমাজ 
যাহার পক্ষে ঘে দণ্ড উচিত মনে করে,তাহাই কি প্রক্কত দণ্ড নয়? অন্তরূপ 
হুইলে সাধারণতঃ বিচারের উপস্ষে, অতক্তি ও দণ্ডিত বাক্তির প্রতিই 
কি নদাগ্জের সহান্ভুতি জন্মে না? গবণমেন্টের আদালতে ব্রাঙ্গণ 
চগ্ডালনির্বিশেষে শারীর দণও প্রয়োগ হয়। কিন্তু হিন্দুমমাজ ত্রাঙ্গণের 
শারীর দণ্ড অতি অধুক্ত বণিয়াই ভাবে। এমন স্থলে ব্রাহ্মণের গ্রতি 
শারীর দণও প্রয়োগে কি কোন শুভ ফলোত্পঞ্তি হইতে পারে? সেক্রেটরী 
মাহৰ ওঘকল কথা আর গায়ে মাখিলেন না। বলিলেন, “্যাহাদিগের 
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্ 
হুন্তে ধর্্মাবিকরণ শক্তি স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অটবতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট করাই ভাল। আমি বলিলাম, অবৈতনিক ম্যাঞিষ্ট্রেটের 
স্থ্টিতে এ দকল লোকের হাত হুইতে প্রকৃত ধর্দ্াথিকরণ শক্ধি বাহির , 
হইয়া যাইবে) আপনাদের নিকমান্যারী বিচারে এবং আপনাদের পর্যয- 
বেক্ষিত কার্যে আর কোন স্বাধীনতাই থাকিবে না। বিচার কার্যাট। 
কেবল “কাগুজে বিচার” হইয়া উঠিবে। চুরির মালও আদায় হইবে না, 
বাহার মাল সেও তাহা পাইবে না, জরিমানার হার বশ্দিত হইবে এবং 
€লাকের দুঃখ বাড়িবে।” সেক্রেটরী সাছেৰ একটু হাদিলেন মাত্র। 
ছুই মাসেত্র মধ্যেই গেজেটে দেখিলাম প্র অমীদারের দেওয়ান অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। থোলে ছগ্ধের শ্বাদ থাকে না । অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেক্ বিচার প্রণালীতে সামাজিক অন্তঃশাসনের সমস্ত শত 
ফল ফলিতে পারে না। 
হিন্দু মম।জের অনেকটা অন্তঃশাগন জাতি ৰা সম্প্রদায়ের দ্র নির্ববা- 
হিত হইয়া থাকে। স্থ,লতঃ এই শাননের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ 
যাহা রাজদণ্ডের অস্তভূ্তি নহে। 
ইউরোপের ইতিহাসৈ ছুইবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটিগ়াছে যখন সমাঁ- 
দ্র মধ্যে পবিভ্রভাবের -উত্তেজন হেতু রাজদণ্ত অপরাধে এবং সমাজ 
দণ্ড পাপাচ্রে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীয়- 
দিগের অভ্যুদয়ের এবং অভি প্রাবল্যের সময়ে সতাহাদিগের সেনজর নামক 
কর্মচারীরা প্রজাব্যহ আপনাপন গৃহে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে 
তাহারও সংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দও করিতেন । 1 এ সময়ে 
রোমীয়েরা যেমন দতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখন হয় নাই। ইংলপগুও 
ষখন প্রথমে প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল* যখন ইরাজ যোদ্ধুগণের সাহস, 
বীর্ষযবন্ত! এবং ধর্ধশীলতা ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক 
তইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রম ওয়েলের অধিকারকালে, খাপাচরণে 
এবং অপরাধে বড় ইতর বিশে কর! হইত না। তখন যেমন অপরাধের 
'তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড হইত। তখন ইংরাজেরা বাহ এবং 
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অখাৎপখন যেমন কথা উঠিয়্াছে আমি সরকারি কাঁজ কর্ম কিরূপ: 
নির্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি নাকরি অন্যের 
-তাহ। দেখিবার কোন অবিকার নাই--তখন সেরূপ কথা! উঠে নাই। 
ইংরাদ তখন তেজোবীর্ধ্যে জাজ্জল্যমান হইয়াছিলেন। 

ভাঁরতবর্ষেও কোন কালে পাপাচরণের প্রতি রাজদও যুক্ত হইত। 
কিন্তু দে কাপ অনেক দিন অতীত হুইয় গিয়াছে । আমার অনুমান এই 
যে বৌদ্ধ রাজাঘিগের সময়েই রাজদণ্য অপরাধে এবং অন্তবিধ পাঁপাচরণে 
প্রথমে ভেদ জন্মে এবং মুললমানদিগের সময়ে সেই প্রভেদ সম্পূর্ণ বদ্ধমূল 
হইয়! যায়। আর্য্েতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে, তাহারা 
সমাজপতি হইতে পারিলেন না। সুতরাং পবিত্র হিন্দু সমাজকে আপনার 
পবিত্রভাব রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃশাননের উপায় করিতে হইল। অতএৰ 
সমাজের অন্তনি/বিষ্ট গ্রধান প্রধান লোকদিগকেই সমাজ পতির স্থানীয় 
করিয়। লওয়! হইল এবং তাহাদিগের শাসন শিরোধাধ্য করা হইল। 
পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, সমাজ-রক্ষার্থ “মহাআগণ” 
বা "মনীধিগণ” এই এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। খবিগণ অথবা 
"্দংহিতাকারগণ” বলিয়। $ সকল লোকের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই 
স্পট দেখ? যায় যে, হিন্দু সমাজে ন্মাত্মশাসন কেমন সুবিস্তুত এসং 
কেমন দৃঢ়মূল। শাস্ত্রের কথা না লইলে হিন্দুরাকোন কথা শুনে না 
বলিয়। যে প্রবাদ আছে লেটি'প্রকৃত ক] নহে। মহাত্মারা” যাহা বলেন 
“বুদ্ধিমানের” যে উপদেশ দেন হিন্দুরা তক্তিপুর্বক সে সকল কথাও শুনে 
এবং তদন্ুযায়ী কার্য করে। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও ““দেশীচাঁর” 
এবং *দেশবাবহার” ইহাদিগের নিকট অতি সান্য। 

ইউরে।পীয়েরা এই মকল শাসনের তেমন বশীভূত নহেন। এই জন্য 
উষ্নদিগের মকল কাঁজই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট, আর যেখানে আইন 
কিছু স্পট নির্দেশ না করিয়াছে মেই খানেই ইউরোপীয় জনগণ একেবারে 
নিরক্কশ। রাজবাবস্থা পাপের অতি স্লাংশই ধরিয়া চলিতে পারে, 
পাপের হুক্দাংশ গুলি রাজ ব্যবস্থার হাতে ঠেকেনা। কিস রাঁজ- 
ব্যবঙ্থা ভি ইউরোগীয়দিগের পাপাচরণ দমনেরও আর. কোন 
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এন্ঠতন্ধপে কার্য/কারী বিধান নাই, স্তককাং' উহারা অধিক 
গাশবাচার। ন্‌ | 

ইউরোপী সমাজের এই দোষ লক্ষ্য কক্িয়া এবং উহাদিগেক. 
পরিগৃহীত ধর্প্রণ।লী হইতে খী দোষের কোন অপনয়ন হয় না* দেখিয়া , 
অগষ্ট কোমটি আপনার শিষ্যদিগের সন্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ষে, 
তোমর। গ্রকাশ্যভাঁবে জীবনবাত্রা নির্বাহ করিবে অর্থাৎ তোমাদিগের 
আচার ব্যবহারের গুতি আত্মদমাজের চক্ষু পড়িতে দিবে ৯ সমাজের চক্ষু 
পড়িলেই আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হইবে। 

হিদুদিগের সামাজিক শাসন এ কাজটা করিয়া আদিতেছে। সকল 
হিন্দুকেই প্রকাশ্যভাবে জীবনথাত্রা নির্ধাহ করিবার পথে স্থিরতর 
রাখিতেছে। আজি কালি অনেকে সমাজের শাসন অমান্ত করিতেই 
শিখিতেছেন। তাহারা ভাবেন ন। যে তাহাদিগের আত্ম সমাজই তীহাঁ- 
দিগের ধর্মজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞানের একমাত্র অবলন্ব, তাহারা মনে করেন 
ন। যে আত্মসমাজের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার অতি নীচ প্রক্কৃতির লক্ষণ, 
তাহার জানেন ন! যে ভারতবর্ষে যতদিন সমাম শাসন সন্মানিত হইতেছে 
ততদিন এই দেশ পরাধীন হইয়াও কতক পরিমাণে স্বাধীন, তাহাঙ্জা 
ভাবেন না যে যদ্দি লমাজ-শাসন একেবারেই তিরোহিত হইয়া যাঁর, তবে 
ভারতবাদী আর কখন জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইবে না। সমাজশাসন 
বিনুপ্ত হইলেই পশুভাব প্রবল হইবে, পাপাচরণ বাড়িবে এবং কিন 
জাতীয়দিগের যে উন্নত ধ্মনীতিল, জন্য ইহারা এখনও পৃথিবীর সর্ধোপরি 
অবস্থিত দেই ধর্মনীতির অধঃগাত হইবে। এই বিষয়ে একটা বড়ই স্থল 
কথা কখন কখন শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে অপরাধের দও দ্বাজ 
ব্যবস্থাস্থমারে হইবে, আর পাপ কার্যের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন, এই ছুই 
শামনের মধো আবার একট! সমাজ-শাসন রাখিবার প্রয়োজন নাই। 
কোম্টির মতাবলক্বীরা এরূপ কথ বলিতে পারেন ন1। কারণ,-তাহারা 
সমাদ্ধের শাসনকেই সকল শাদনের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মালেন। 
অপরাপর খৃষ্টান ইউরোপীন়রাই শী কথা বলিঝা থাকেন। কিন্তু তাহারা 
জানেন যে রাজব্যবস্থা এবং ধর্শব্যবস্থা। সত্বেও তীহাদিগের ভদ্র, মাছে 


৭ 
এ 


তর 


৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ | 


কট ঈজ্জতের বা সম্ত্রমের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং খী ব্যবস্থা ইউ- 
কোঁপীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছে বলিগ্কাই উনারা “ভদ্রলোক” আর 
ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের মধ্যে প্র ব্যবস্থা হ্ত্রের নাম গন্ধও নাই 
বলিয়া ইএতাহারা নিতান্ত পশু । ফলকথা লোকে কাহার আচার ব্যবহারকে 
ভাঁপ বলে কি না বলে, তাহ! জানিতে না পারিলে অনেকানেক স্থলে এবং 
অধিকাংশ লোকেরই ধর্চযুতি হয়। এই জন্ত রান্জশাঁদন এবং ধন্শাসন 
সত্বেও সমাজশশাননের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে.। আমাজের শাসন 
অপপ্মানিত হওয়া অতি ছ্লক্ষণ। উহ! হওয়1 লোকের প্রন্কৃতিতে পাশব 
স্বৈরভাবের উত্তেজন! বুঝাগন এবং পাপাচরণের বৃদ্ধি সুচন| করে। 

বঙ্গদেশে, সমাজের শাসন নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। রাজধানীতে 
এবং বড় বড় সহরে কিছু কম বটে, কিন্তু নমস্ত পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন 
বিলক্ষণ দঙ্গীব এবং সতেজ । সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকের! 
সরল এবং ধর্মভীরু । কোন সমাজেরই শাসন সাক্ষাৎ শারীর দণ্ড ব 
যাক্ষা্জ ধনদও প্রয়োগ দ্বার! সাধিত হয় না। সমাজের দণ্ড ত্যাগরূগকই 
হইক্সা থাকে । সমাজ পিতৃতুল্য ১ দুষ্ট সন্তানের প্রতি বলেন, “রে ছু! 
তোকে আমি ত্যাগ করিলাঁম।” বঙ্গলমাজ এ ত্যাগের কয়েকটা চিহ্ 
করিনা রাখিয়াছেন ষথা_-(১) পংক্তি বারণ--€২) নিমন্ত্রণ বারণ--(৩)হ'ক। 
শ্থায়ণ_:(৮) আসন বারণ_-(৫) নাপিত ধোবা বারণ । 

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তিন চারিটী গ্রামে 
্রসকল দণ্ডের কোন কোনটার প্রয়োগ এবং তাহাতে অতি সফল 
ফলিয়াছে দেখিয়াছি । এক জনের প্রতি হু'ক। বারণ হইয়াছিল; তিনি 
সত্য সত্যই একটী অপকর্শ করিয়াছিলেন--একজন ব্রাঙ্গণকে পাঁছুক! 
প্রহার করিয়াছিলেন। হ'কা বারণ হুইলে এ ব্যক্তি গলবন্ত্র হইয়া! 
্রাঙ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি 
পাইল্নে। 

আর একস্থলে একজনের নিমন্থণ বারণ দেখিয়াছিলাম। তিনিও 
একটা উৎকট দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া 
নীচ্গাতীয়া কন্যাকে লইগ্লাছিলেন। তিনি উহ্থাকে পরিত্যাগ করিলেন, 


স্যার 2.5 স্প্ঞচির্রারারারারা ০ চি 


দ্বিতীয় ভাগ । ৬৯ 


* আঁনিলেন এবং স্জাতীয় অনেকগুলি লোককে ভোজন 
নর্ধার নিমন্ত্রণ গাঁইবার যোগ- হইলেন. অপর. একস্থলে 
রূণে কোন ফল না হওয়াতে ধোঁব। নাপিত বারণের উপক্রম 
। কিন্ত তাহার উল্লেখ হইবামাত্র লোকটা। সমাজের বলে 
যে দোষে লিপ্ত হইয়াছিল-তাহা ত্যাগ করিল এবং আনের 
চাঁজন করাইয়। সমাজে সমন্বরীকৃত হইল । 
(তি একটা স্থানে দেখিলাম, অতি দুদ কোনি_ এক বাক্তিকে 
নমনত্রণে বাদ দেওয়া হইল।: অমনি: সে ব্যক্তি কোন পদশালী 
বাবুদীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনিও নিমন্ত্রণে গেলেন না, 
নূতন দল বাধিয়। এ দৃ্ট ব্যক্তিকে সমাজদও হুইতে রক্ষা! করিলেন 
। আর.এক ঘরে হইল ন।. গ্রামে দলাদলি বাধিয়া রহিল 
এই রূপে যে দূলাদলি হয় তাহাতে সমাজরুত দণ্ড কার্ধ্যকারী_ হইতে 
পারে না। কিন্তু রূপ কাণ্ড ব্হুস্থলে ঘটে না। আর ধিনি ওরূগে 
দলাদনি বাঁধানতাহাকেও অনেক ব্যয় ব্যসন করিতে হয়, সুতরাং সমাঁজ- 
ক্লুত দণ্ডের যে ক কোন ফল ভোগ্র করেন না তাহাও নহে... 
একজন চাকুরে প্রবাস হইতে, স্বগ্রামে আমিয়া আপনি, যে অনেক 
টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছেন তাহার জাক করিতেন । কিন্তু কখন 
রাহাকেও ।ক্ছু দান করিতেন না, সুষ্টিভিক্ষাও না.। গ্রামবাসীর! তাঁহার 
[টাতে গ্রতিম। ফেলিয়া ছিল। তিনি প্রতিমার পু! করিলেন না.) 
1ঁটিয়। জলে ফেলিয়া দিলেন। গ্রামস্থেরা! বাবুকে একঘরে করিয়া রাখিল। 
(ঙাহার নিষ্কৃতি হইল ন1। তিনি ম্বগ্াম ত্যাগ করিন্ধ। কলিকাতায় আদিয় 
- বাস করিলেন। 
একজন ব্রাঙ্মণপপ্ডিত কোন অধাজ্যজাতীয় লোকের দান গ্রহণ 
1. করিয্নাছিবেন। প্র বরাহ্মণপত্ডিতটার অনেকগুলি ্রাহ্মণক্জমান ছিল। 
। মই যজমানদ্িগের মধ্যে একজন অপর এক জনের সহিত' পরামর্শ করিতে 
০ আপি বলিলেন--_-"শিরোমণি ত আপনারও পুরোহিত আমারও 
২ পুরোহিত ॥ উনি অমুকের স্থানে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিয়াছেন 


১পাক্িন্ত আমাদের.উহীকে ত্যাগ করা উচিত” । অপর ব্যক্তি ঝ্সিলেন_- 





রা 


4 ্রবনধ। 


“শিরোমনিকে আমরা বার্ষিক কত দিয়া থাকি, দেখা যাউক 
পরিবার ভরণ পোষণের উপযোগী দিয়া থাকি শ্রমত: হয়, 
আোভপরবশ হইগ়াই অমুকের স্থানে দানগ্রহণ করিয়াছেন, 
হইবে/এবং আমরা উইকে অবশ্যই ত্যাগ করিব। কিন্ত য 
উহাকে সপরিবার ভরণ পোষণোপযোগী টাকা না দি, তবে 
তেমন দোষ ধরিতে পারি না। কারণ উহারও উদরান্পের উ+ 
আবশ্যক ।” - এই কথা বিবেচন।সিদ্ধ বোধ হইল |. শিরোমনি' 
বজমানেরা মিলিয়া তাহার আয় বর্ধিত করিয়া দিয়! এবং 
লোকের স্থানে দানগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শি 
লোভপম্বরণ না করিতে পারিয়া পুনর্বার অবথা লোকের দান গ্রহণ 
গন, ব্রাহ্মণ বজমানেরাও তাহাকে ত্যাগ করিলেন | তিনি ঠেকো! ৭ 
রহিলেন। 

অনেকে মনে করেন যে সমাজের শাদনে আর কোন বলই নাই। 
সেটা গ্রকৃত কথা নহে। যদি বঙ্গীক্ন সমাজে কোন বল না! থাকিত, তীহা 
হইলে এত দিনে দেশের সকল লোকেই মদ্যপ হইয়া উঠিত। : মদাপাঁন 
পৃর্ববাপেক্ষায় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কেহ প্ীন্রা প্রকাশ্যভাবে 
মদপান করিতে পায় না। এখনও মদ্যপায়ীর গ্রতি একট॥ ঘৃণা সকল 
লোকেরই মনে মনে আছে। তবে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা 
বাঙ্গালায় পানদোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং এ দোষ বতটুক 

ৃ জি সমাজ শামনের বল অবশ্যই ততটুকু কমিয়াছে ] 


জাতিভেদ নি 


আগষ্ট কোম টিকে ইউরোপীয়েরা প্রমাজ' বিজ্ঞান” শান্জের..হপ্টিকর্তী 
বলিয়া বর্ণন করেন । তিনি মনে মনে মন্ত্বা সমাজের একটী আদর্শ ক্ন। , 
করিয়া বলিয়া খিয়াছেন যে, উহাতে (১) যাঙ্গক ব1 উপদেই সম্প্র্ায (২) 
শাসন কর্তৃতবা রাজপুরুষ সম্প্রদায় এবং (৩] কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি নির্বাহ্‌- 
কারী সাধারণ প্রজা সম্প্রদায়, এই তিনটা সম্প্রদায় থাকা) আবশ্যক ৮ তিনি 
উল্লিখিত তিনটা মন্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমটাকে অর্থাৎ যাজক সন্প্রদারকে 
ব্যবস্থা-প্রণুয়নের ও শান কার্য্যোপদেশের এবং কৃষি প্রভৃতি সকল বিষ 
য়ের শিক্ষা প্রদান করিবার ভার দিয়াছেন। এইরূপ সব্বঙ্কশ প্রভুত্ 
ওদান করিয়। বলিয়াছেন যে যাঁজকবর্গ কখনই ধনসংগ্রহ করিধার চ্ছো্‌ 
করিবে না, প্রত্যুত সমাজান্তর্গত অপর মন্প্রদায়ের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ২, 
করিবে । তিনি ইহাও বলিয়াছেন থে ভৃতীর সম্্রদারন্তুক্ত লোকেরা 
চে স্বপিত ব্যবপায়ই শিখিবে। ঘিনি এইরূপ আদর্শ সম্প্রদায়ের কল্পনা 
করিয়া! ইউরোপীয় জাতিদিগকে উহার অনুরূপ করি আপনাপন সমাজ 
সংঘটনে অন্গুরোধ এবং উত্তেজন। করিয়া গিয়াছেন, তিনি বহু প্রাচীন 
কালের পোক নহেন, তাহার সাক্ষাৎ শিষ্য সন্ব্ধীম় অনেক. লোক এখন 
পর্যান্ত জীবিত আছেন এবং তিনি স্বয়ং একত্রিংশ বর্ষ * হইল -দেহতাগ 
করিয়াছেন । ইনি যে তাদৃশ আদর্শের অন্থ্যায়ী সমাজ গঠন করিতে 
উপদেশ দেন তাহার কারণ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয়র! 
বই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; উহ্থারা একান্ত বিব্রত উত্যক্ত এবং স্থাস্া- 
ভীন হুইয়াছে_-উহাদিগের সমাজ বন্ধন স্থঘটিত ন না হইলে, উহাদিগের 
কোন গথশ।স্তি হইবে না এবং উহার দিন দিন বিপথে যাইয়া ক্রমেই 
অধর্ম্মাচারী হইয় বিনষ্ট হইবে। 

এখন নে কর,কোম২টির আদর্শে গঠিত একটা অত্যাৎকৃষ্ট মন্থষ্য 
সমাজ কোন কারণে স্বদেশ বিটাত হইয়া অপর একটা দেশে তথায় 
আপনাদের অপেক্ষা কাপ সশণে অনেক অপকৃষ্ট এমন বিপন্গজাতীয় 
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লোকের মধ্যে লন্ব প্রবেশ হইল। বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিয়া! বিজিত হইল! 
সমাজের শীর্ষ স্থানীয় যাঁজকেঘা কি করিবেন? নিজ সমাজের এবং এ 
বিজিত ছুর্ত্ত লোকদ্িগের হিতকামনায় তাহাদিগকে এক প্রকার কোমল 
দাণত্বে নিযুক্ত করিবেন ; বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না রাখিয়া বিজিত 
লোকদ্দিগের কন্তাগণের পাঁণি গ্রহণে সম্মতি দিবেন এবং অন্থলোমবিবাহ 
দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণনঙ্কর জন্মাইয় মেই সঙ্কর জাতীয়দ্িগকে বিবিধ শিল্পকার্য্য 
শিখাইবৈন। এ অন্ুলোৌম সন্কর ষত উৎকৃষ্ট সে তদনূযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্প 
ব্যবসায়াদি শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষা করায় 
লোকের সুবিধা অধিক হয় বলিয়া এবং আপনাদের সমাজে এন্নপ আদর্শ 
আছে বলিয়া, সঙ্কর বর্ণ সন্ভুক্ত জনগণ পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী এবং পৃথক 
পৃথক সম্প্রদায় সম্ভৃক্ত হইয়া উঠিবে। 

ভারতবর্ষে অবিকল এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে । কোম্‌টার 
আঁদর্শভূক্ত যাক প্রধান ত্রিধাবিভক্ত সমাজ আধ্যদিগের। ভারতবর্ষে 
আসিয়া! আদিম অধিবাসীদিগের সংঅবে দাষনিয়োগ এবং বর্ণসঙ্কর 
উৎপাদনপুর্র্বক চতুর্থ সম্প্রদায়, শূদ্র জাতি এবং তনস্তনিবিষ্ট বহুশাখা 
গ্রশাখা জন্মাইয়াছে। অবশা কোন বিশিই প্রবল কারণ বশতঃই শু 
একেবারে আর্ধ্য-সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায় বৈশ্যদিগের অন্তিবিষ্ট হইয়া 
যায় নাই এবং যতদিন দে কারণ বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন বৈশাদিগের 
মধ্যে শৃদ্রের অন্তনিবেশ হইতে পারিবে না। 

কিন্তু ভাদৃশ অন্তনিবেশ যে কালক্রমে অবশ্ন্তাবি এবং উহাদিগের 
পার্থক্য রক্ষা করিবার কারণ যে বহুদিন হইতে হীনবল হইতেছে তাহ! 
বুদ্ধদেবের এবং তৎপরবর্তী অনেকানেক মৃহাপুরুষের উদ্যম হইতেই 
বুঝিতে পার! ষাঁয়। বুদ্ধদেব, মহাত্ম। নানক, কবীর, চৈতগ্ত মহা প্রভু, 
ইহার! সকলই হিন্দু সমাজের অস্তভূতি জাতিভেদ উঠাইরা দিবার চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন--দামাধর্মী মুলশমানেরাও পুনঃ পুনঃ এ চেষ্টা করিয়াছে 
-কিন্ত কেহই কৃতকার্ধ্য হয় নাই। কেন হয় নাই-_কোন গ্রবলতর 
শক্তি  দকল চেষ্টাকে বিফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বল্পদশীর! বলিবেন 
নেই শত ব্রাঙ্মণমণ্ডলীর বিপক্ষত1। কিন্ত ই্রতিহাদিক বৃহদ্যাপার সকল 
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প্রাকৃতিক শক্তিরই কার্ধ্-_ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বিপঙ্ষতা 
বা স্বপ্ষতা ওরূপ কার্ধ্ের সাধক হর না। বিটুশষতঃ বৌদ্ধদিগের প্রাহ্র্ভাব 
কালে ব্রাঙ্মণেরাও একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল । বুদ্ধরাজধাঁনী পাটলি- 
পুত্র নগরের মন্সিহিত বিহার প্রদেশেরত জাতি বিচার রহিতই হইয়া গিয়া- 
ছিল। যদি জাতি-ভেদের কোন নৈঙর্সিক কারণ নাথাকিত তরে কি 
উহা কেবল ব্রাহ্মণদ্দিগের চেষ্টার আর পুনজ্জাঁবিত হইয়া উঠিতে পারিত? 
তাহার গর দেখ পঞ্জাব প্রদেশ । ওথানে মুসলমানের বয় যার পর নাই 
বাড়িরাছিল--এতদূর বাড়িয়াছিল যে ওখানে হিন্দুমতবাদ এবং মুপলমান 
মতবাদ উভয়ে সংশ্লিষ্ট হইর়া যে শিখ মতবাদ উঠিল ভাহাতেও জাতিতভদ 
প্রণালী স্থান পাইল ন1। কিন্তু ক্রমে পঞ্জাবীদিগের মধ্যে 'নমাজী সিং, 
'রংরেটা মিংএইনূপ অনেক শিখ জাতি উঠিগাছে__এবং মুসলমানদিগেরও 
মধ্যে একটু জাতিভেদ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়্াছে। একটা বিবরণ গুন। 
আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে একটীন্্রীনক্যাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম ।-_ছাতীদিগের মধ্যে একটা বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠবসন্পন্ন। ভ্ত্রীলোককে 
দেখিয়া তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম সে “রাজপুত মুদল- 
মান?! “রাজপুত মুপধলমান কি”? “ইহার পুর্বপুরুষেরা রাজপুত ছিগেন 
এবং মুনলমান ধর্মে দীরষ্ষিত হন। কিন্তু আপনাদের সদৃশ অপর রাজপুত 
মুলমানের সহিত উহাদের বিবাহাদি নির্ধবাহিত হয়, অপর মুলমানের 
মহিত হয় না।” “এরূপ কতদিন চলিতেছে” ?_-“মুধলমান হইয়া অবধি 
ছয় দাত পুরুষ” “অন্তাস্ত মুসলমানের মধো কি এইরূপ নিয়ম আছে?” 
পপ্রায় মকল ভাল ভাল ঘরেই আছে। লালা মুসল্মানেরা এবং ক্ষত্রিয় 
সুপলমানের। প্রায়ই স্ব স্ব ঘর বাছিয়। বিবাহ করে__জাঠ টাঠেরা তাহা বড় 
একট] করে না”। 

বাঞ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে কতকটা এঁরূপে জাতি 
বিচার করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা চলে তাহা! খিনি অনুসন্ধান করিবেন 
তিনিই জানিতে পারিবেন। আর কত খৃষটানদিগের মধ্যেও বে ওরূপ 
বিচার একেবারে নাই তাহাও নয়। এই সকল স্থলে জাতি-ভেদে দেখা 
দেয় কেন? উহার প্রক্কত কারণ এই যে, ভারতবাপীদিগের মধ্যে ববপ- 
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গুণের গ্রভেদ অনন্থজাতি-সাধারণ। জাতিভেদের প্রক্কত অর্থ বৈবাহিক 
সন্ব্ধের পার্থক্য মাত্র, ভোঁজনাদিতে যে ভেদ কর! হুইয়াছে তাহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য বৈবাহিক পার্থক্য বজায় রাখা । বদি ভারতবাসীদিগেষ্স 
মধ্যে রূপু গুণের যত পার্থক্য এখনও লক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক 
ন্যুন হইয়া! যায়, তবে অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা তিরোহিত হইবে । এখনও 
লোকের মুখে শুন। যায়--"“কায়েত বামুনের চেহারা!” অর্থাৎ অপরাপর 
জাতীগদিগের 'ক্লপেক্ষা & ছই জাতীয়ের সৌন্দর্য এবং শ্রী অরিক। 
যখন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে এত অন্তরতা না থাকিবে তখন 
জাতিভেদও থাকিবে না। তবে বুদ্ধ নানকাদি মহাবাগণ এ 
জাতিভেদ উঠাইতে গিয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তর এই--ধর্জ্ঞেরাঁও 
দূরদর্শী, নীতিজেরাও দুরদর্শা, কিন্ত ধর্মজরদিগের দূরদর্শন ভাঁথাত্মকতা- 
মুলক, নীতিজ্ঞ্দিগের ধুক্তিমূলক- -ভাবাজ্মকতা কালাকাল বিচার করে 
না। এই সকল ক্থ। শুনিয়া যদি কোন অর্ধাচীন বিচারদথ বলেন 
যে জাতিভেদ উঠাইক়্। দিম বিভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে কন্তার আদান 
প্রদান করিলেত আকারগত ভেঁদ সতরেই মিটিয়া আইসে, তাহার কথার 
অনেক উত্তর আছে--কিস্ত এইমাত্র বপিলেই পর্ধযাপ্প হইবে থে ওরূপ 
কাণ্ড নর নারীদিগের এবং জন্ত মাত্রেরই অস্বাভাবিক । 

জাতিভেদ ম্ষক্ষে আর কয়েকটা কথা বল! আবশ্যক। ইহার 
অভ্যন্তর ভাগে কর্কট বিশেষ লক্ষণ এবং গুণ আছে। 

(১) বিজিত জাতীয় লোকের মধ্যে সহজেই আত্মগৌরব নষ্ট হইয়। 
যায়। 

(২) সকল বর্ণের লোকেই 'একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহার 
অপেক্ষা আপনাদিগকে নিক্কষ্ট বলিয়া মনে করে ন1) 

(৩) জাতিভেদ থাকায় ধনের গৌরব নিতান্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না । 

(৪) জাতিভেদ থাকায় জনগণ আপনাপন অভিলাধান্ুবারী 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পায় না বলির! একটা শেখা কথা কাহার 
কাহার যুখে শুন! যায়, সেটা কিছুই নয়! বৌদ্ধবৃদ প্রবল হইবার 
পর বাধ এক যাজকতা ভিন্ন অপর নকল ব্যবপাক্মই নকলের পক্ষে 


রি 
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খোলা হইা গিগাছে। শিক্ষকতা পর্যত্ত শৃদ্রের অধিকারে আসিয়াছে । 

(৫) জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষের? সমুদায় শিল্পকার্ধ্য বহু.% 
পুর্দকাল হইতে অপরিমীম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার সুত্রবস্ত্ 
কটকের গহনা, দাফিণাত্যের ভূতপুর্বধ ভান্তরীয় কার্ধ্য সমস্ত পৃগ্রিবীতে 
তুলনারহিত। এন্ধপ কারুকার্ধ্য হিন্দু সমাজ বন্ধনের গুণেই সম্পন্ন 
হুইয়া গিগাছে । তবে ইউরোপীয় পথ ভিন্ন উন্নতির অন্ত,পথ নাই ফাহা 
মনে করেন তাহাদের-কথা স্বতন্থ। তাহারা এ দেশের এঁকছুই বান! 
মনে করেন না। একজন মান্্রা্গী দিবিলিয়ান আমাকে বলিয়া! ছিকে 1, 
“আঅমবিভাণের নিয়ম ভারতবর্ষে খুব পূর্ব্বকাঁল হইতে চলিয়! আদিতেছে 
সত্য কিন্ত লোকের অকর্মণ্যতা দোষে তাহাতেও কোন ফল দর্শে 
নাই।”--“কেন?” 2জৈস্রান্ের কুস্তকারেরা ত পুকুষাঙ্থক্রমে হাড়ি, 
কলসী গড়িতেছে। ছিছি। উ১৫দিগের “সিবস বাস” (9০৮158 ৮059) 
গড়! উচিত ছিল।” “সিবসর্বাস কি প্রত্যহ গড়িবার এবং ফেলিয়া দিবার 
জন্ত হইতে পারে ?” 

(৬) জাতিভেদ প্রচলিত থাকায়, হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের অপরাপর 
নমাজকে, আপনার অস্তর্নিবিষ্ট করিবার বিশেষ শুবিধাই গাইয়াছে, 
সুতরাং পরেও পাইবে । , একেবারে ভিন্ন সমাজের লোককে লইন্লা 
তাহাদিগের মহিত আহার ব্যবহারাদির প্রচলন করা কঠিন। উহাদিগকে 
সমাজান্তর্ঘত একটা স্বতন্ব জাতিরূপে গণা করা তত কঠিন নয়। আাদিম 
অধিবানীদিগের প্রতি হিন্দুসমীজের সজীববৎ ব্যবহার দেখ । সওতালেরা 
হিন্দু হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে সংখ্যায় অধিক হইতেছে 
তথায় “খারবার' নামে অভিহিত হইয়া জল আচরণীয় হইতেছে। 
মেকেরা'ও অনেকে এরূপে জল আচরণীয় হইয়। উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, 
শিখেরা হিন্দুপন্ধ ত্যাগী, কিন্তু উহারাও ক্রমে আপনাদিগকে নানকপহী 
হিন্দু বলিতেছে। কবীরগনস্থীরা এবং দাহ্গন্থীরা আপনাদিগকে হিন্দু 
মমাজান্তর্গত মনে করে। বাঙ্গালায় জাতিভেদ ত্যাগ স্বীকার করিরাও 
একটা বৈষ্ণব জাতি জন্মিয়া গিয়াছে। 

মালদহ জিলা কোন মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল 


ন্‌ 
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কখোপকথনে জাঁলিলাম, তিনি নিরামিধভোঁজী । দেখিলাম, তিনি আবু 
“বকর প্রভৃতি খলিফাদিগ্রের অধ্যে একছজনেরও নাম জানেন না, কিন্তু 
যুবিষ্টিরাদি পঞ্চ পাগুবের নাম জানেন। তিনি বলিলেন, আপনাদিগের 
মধো তেমন নানা জাতি আছে না, আমর! মুসলমানেরা ও সেইরূপ একটী 
জাতি। মাঁল?্হ, রাঁজসাহী, দিনাজপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলার সন্ত্ান্ত 
হিন্দু্দিগের বাটীতে অনেকাঁনেক মুসলমান চাকর থাকে...এবং যদিও 
তাহাদিগের জল আচরণ না হউক, ছুগ্ধ আচরণ হয়! ত%/ক মুদলমান 
গোমাংস খাও কি, জিজ্ঞাসা করিলে দত্তদ্ধার। জিহবা কাটি ঘৃণা প্রকাশ 
করেন। ওয়াহাবি মতবাদের অভ্যর্থানের পর এ ভাব “যন কিছু কমিয়। 
গিয়াছে। আর কোন কোন ইংরাজ হাঁকিমেরাও যেন হিন্দুর গ্রতি 
মুলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বণিয়াই কোথাও 
কোথাও সন্দেহ হর। কিন্তু ও সব গ্রেত্রে বিফল হইবে। 


সপ 


বাঙ্গালী সমাজ) 


শাস্তি প্রবণ হিন্দু সমাজ সুখাভিলাঁধী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে 
ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্িমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃত্তি-মার্গান্ুসারী 
লোককৈ আপনর আদর্শ স্থলে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ উচ্চাধিকারী নিরুষ্টাধি- 
কারীর বশে আসিয়াছে। অস্তদর্শী বাহাদশীর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। 
এই অতি বিপ্ল সমাজ সংঘর্ষের ফল কি হইতেছে, তাহা বাঞ্ধালী 
মাঁজটার বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কৰিলে অতি সুম্পষ্টর্ূপেই বোঁধ- 
গম্য হইবে-এবং পরেও কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহারও অনেক দূর 
অনুমান কষা যাইতে পাঁরিবে। কারণ, ভারতবর্ষের অপর-দকল প্রদেশ 
অপেক্গণ বাঙ্গালা 





ই ইংরাজ প্রাধান্ত অধিককাল বদ্ধমূল এবং বিস্তুত 
হইয়াছে; বাঞ্গালীরিগের অন্যন্তরেই ইংরাজী রীতিনীতি দুরতর প্রবিষ্ট 
হইয়াছে এবং বাঁদ।|লীদিগের মধে!ই ইংরাজী বিদ্যার বছল প্রচার হই- 
কাছে। তভভিন্ন বঙ্গদেশের মধোই আধ্যাবর্ত এবং দ?ক্ষিণাত্য উভয় 


ঘহিগর প্রক্কতি এমনু সুন্দরর্ূপে সম্মিলিত যে, এখানে বেকধপ ফেবূপ 


+ 
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রব 
ঘটয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই সেইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, এরূপ মনে করা 
যুক্তিপিদ্ধ বোধ হয়। আর্ধযাবর্তে উচ্চজাতীয় এবং নিক্কষ্টজাতীয় লোক- 
দিগের মধ্যে আকার বৈসাদৃশ্য কম, দাগিণাত্যে তেশী; বাঙ্গালাক় কমও 
, বটে, বেশী ও বটে, অর্থাৎ এখানে উচ্চজাতীয্প এবং অন্ত্যজ এতছ্ভয়ের 
উধাবর্ভী এমন কতকগুলি জাতি জন্মিগন। আছে,যাহাঁদের সহিত ব্রাঙ্মণাদির 
বৈমাদৃশ্য অনবিক অর্থাৎ আধ্যাবর্ডের স্াঁয়$ কিন্তু নিতান্ত অস্তযজদিগের 
সহিত বৈসাদৃশা_ অধিক অর্থাৎ দাঞ্ষিণাত্যের খায়। এই- সকল 
কারণে এবং আমি নিজে এই সমাজের লোক এবং'যদি কেহ আমার 
লেখা পৃড়েন, তবে এই সমাজের লোকেই পড়িবেন ইহা মনে করিয়া 
বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাই বলিব। 
বাঙ্গাণী জাতি অপরাপর আর্ধ্যাবর্তবাসীর স্তাঁয় আধাপ্রধান। সেই 
প্রধানতম উপাদানের সহিত অনেকটা কোলেরীয় কতকটা দ্রাবিড়ী 
এবং কিছু পরিমাণ তাঁতারীয় মিশ্রিত হইয়া আছে। বাঙ্গালার মুদল- 
মানের কোন নুতন উপাদান নহে। কোলেরীয়রা কোন অতি 
পূর্বকালে গ্রাগজ্যোতিষ বা আদাম প্রদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ 
পশ্চিমাতিমুখে ছোট নাগপুর পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়। ছিল। দ্রাবিড়ীয়র! 
দক্ষিণ পূর্বক হুইতে, কাহার কাহার মতে সমুদ্র পথে বঙ্গোপমাগর 
বিয়া, উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিদুখে উঠিয়া ছিল। 
তাতারী়ক্না বরঙ্মদেশ হইতে কতক আসামের ভিতর দিয়া কতক' 
মণিপুর প্রদেশের পাহাড় উপচিয়! প্রবেশ করিয়াছিল। আধর্যযেরা উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে গঙ্গা প্রবাহের অন্ুক্রমে আসিয়া উল্লিখিত তিনটা 
বিভিন্ন স্তরের উপর বিস্তুত হইয়াছিললেন। এই বহু পূর্বগত ব্যাপার 
এখনও সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় নাই। কোলেরীয়দিগের আর কোন 
চিহ্ন বাঙ্ীলার উত্তর-পুর্ব্ব কি মধ্য ভাগে দৃষ্ট হয় না, এবং পশ্চিম ভাগেও 
অতি অস্পই্রূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দ্রাবিড়ীর সাওতালেরা এখনও 
হাজারিবাগ, ধাওতাল পরগণা,রাজমহল প্রদেশ দিয়? উত্তরপ্পূর্ব(ভিমুখে 
চলিতেছে দেখা যার, আর আনামের ভিতরে এৰং খপিয়া পর্বতাদিতে 
পূর্ধদিক হইভে নুতন নুতন পার্ধতীয় লোকের সঞ্চার এখল্লও হইয়] 


চরে ৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


থাকে । টন্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আধা সঞচারের৪ এখন মমাক্‌ নিবি 
হয় নাই। ভাগলপুর, শা ওল পরগণা, বীরভূম প্রস্ুতি পশ্চিষদিগবর্তী 
জেল|গুণিতে এখনও বিহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নূতন লোক 
আদিতেছে 'এবং বাস করিতেছে । পনর ষোল বৎসর পূর্ষে রী ষকল 
ছেলার কোন মেলা স্থানে খিদা খান তন্দেশীর লোক ষত দেখিতে পাওয়া 
বাইত এখন আর তত পাওয়। যায় না-_এখন হিন্দুপ্থানী আকারের লোক 
বাড়িয়াছে। এধূর্ন সাওতাল নাচে আর খান-দাওড়াল তেমন আধক 
থাকে না। কি সাঁওতাল পরগণার ভিতরে কি মৌরভঞ্জে অর্থাৎ স্মস্ত 
নাওতাল-ভুমির পার্দদদশে বে স্ত্রীপুরুষ সাঁওতাল বলিরা নাচছে উপস্থিত 
হয়, ভাঙার পনর 'আনা লোক মিশ্র জাতীয়। অবিষিশ্র সাঁওতাল নয়। 
ভূৃতন্ববিৎ প্িতেরা বলেন যে, কোন দেশের উপরিভাগ যেরূপ স্তরে 
রে বিত্াপ্ত হইয়া থাকে, তাহার হেতুনির্দেশ করিবার নিমিত্ত পুর্বগত 
কোন অদ্ভুত শক্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, বর্তমান যে সকল 
শক্তি কার্ধ্য করিতেছে দেইগুলিই অধিক কাল ব্যাপি! কার্ধকারী হই- 
যাছে মনে করিলেই প্রক্কত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ভূমিভাগের স্তর সনবন্ধেও 
যে কথা, আর ভূমিনিবাদী, মনুষাদিগের সধন্ধেও দেই কথা । বে 
ব্যাপার আজি হইতেছে দেখিতেছ, তাহাই পূর্বাবধি হইয়া আসিয়াছে 
মনে করিলেই বর্তমান অবস্থা কিরূপে জন্মিল তাহা সহজেই বোধগম্য 
হয়। আি দক্ষিণ ভগলপুরে, সাওতাল পরগণায়, মৌরভঙ্জে যাহ! 
হইতেছে দ্েখিতেছি, পূর্বেও তাহাই হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
আর্ধ্যসম্ভূুত জনগণ আগিয়া এই সকল অঞ্চলের লোকের সহিত মিশিয়। 
গিয়াছে ব্রাহ্গণেরাই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে মিশিরাছেন। 

বাঙ্গালা ভাষাটা কেমন করিয়৷ জন্মিল, সেই কথা লইয়া আমা- 
দিগের কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু মতামত প্রকাশ এবং বাদান্থবাদ 
করিয়াছেন । আমি বে সকল স্থানের নাম করিলাম সেই সকল স্থানের 
কথ! শুনিলেই একেবারে বাঙ্গাল! ভাবার জুতিকাগারটী দেখা বায় । এ 
সকল স্থানে হিন্দি ভায়া যার, দেশীয় কথাও ঠিক থাকে না--একটু 
দুরে হই শুনিলে ফেন বাঙ্গালা ভাষার স্বরই শুনিতেছি বলিয়া বোধ 


৯ 
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হয়। ক্রিয়াপদ গুলিই প্রথমে বাঙ্গালা ধরণে ভাঙ্কে। ভাব! সৃষ্টি 
ক্রিয়াপদ লইয়াই হয়। রন 

আর একটি ব্যাপারও বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ মাত্রেই লঙ্ষিত হয়। 
কি কাছাড়ী কি খসিয়াদিশের মধ্যে, কি আসামে, কি ছোটসাগপুর 
প্রদেশে, কি ভাগলপুরে সর্ধ্তই পশু পক্ষ্যাদি বলি প্রদান দ্বারা কোন না 
কোন দেবীর.পৃজ! করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
দেবীর নাম এবং রূণ ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পুজার পদাথটাংপুংদেবতা নয়, 
স্বীদেবতা এবং পূজার অতি প্রধান অঙ্গ জীব হনন, এ ছুইটী বিষয়ে 
সকলেরই সিল আছে। এমন কি ভূটীয় সিকিমী প্রসৃতি পার্ধরতীয় জাতিরা 
বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করিয়াও বিবিধ বর্ণের এবং বহু পরিমাণ হস্ত সমন্বিত বুদ্ধ- 
শান্তি সকল স্বীকার করিয়া থাকে । বাস্তবিক আর্ধ্যবর্তের অপর দকল 
ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গালা দেশেই শক্তির পূজা বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালা 
বৈষবেরা এবং মধ্বাচারী কৃষ্ণভক্তের। কেহই সীতা অথবা কোন কৃষ্- 
শক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাধান্ত প্রদান করেন না, কিন্তু বাঙ্গ।লার 
নিমায়ৎ বৈষ্ণবের! শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। 
বিশেষতঃ নিম।ইৎ বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরাঙ্গ মহাগ্রতু শ্রীরাধিক! স্বয়ং 
এবং সেই জন্যই একান্ত ক্ুষ্ণপ্রেমময় শরীর । টৈতন্ত চরিতামুতেরও 
অভ্যন্তরীণ ভাব এঁন্ূপ। বেদের উপান্য ব্রহ্ম ক্লীবনিঙ্ শব্বখ। কিন্তু বৈদিক 
দেবতা ইন্ত বিবুঃ রুজ্াদি সকলেই পুরুষ। বেদে উপান্য সত্ীদেবতা নাই 
বলিলেই হয়। “শো ভমান! হৈমবতার” কথ। আছে, “অমইৰ রূপ ধারিণী 
উদার” কথা আছে, *“হিরণ্যবর্ণ। হিব্ী লক্মার” নাম আছে, কিন্তু উহার 
দেবতা বলিয়া বিশিষ্টর্ূপে উল্লিখিত নহেন। কিন্ত বঙ্গদেশে, কি আর্ধ্য- 
দিগের মধ্যে কি প্রত্যন্তবানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক টৈষ্ণব 
দিগের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি দেবারই বিশেষ সমাদর এবং 
গৌরব। এই কারণে এখানে ধর্খরশাস্ত্রগুলি শক্তি-দাধন-প্রধান তন্্শান্ত্রের 
আকার ধারণ করিদ্া আছে এবং এখানে সাংখ্যদর্শনের মত বিপর্যস্ত হইয়া 
যাওয়াতে অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত চিন্ময় পুরুষ তন্ত্রশান্ত্রে জড়ময় এবং সাংখ্যোক্ত 
জড় প্রন্কৃতি তরশান্ত্রে চিন্মরী হওয়াতে,বঙ্গদেশে দাংখ্যদর্শনের + সমাদর নুন 
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হইয়া গিয়াছে । এইরূপে সাংখাদর্শনের সমাদর অল্প হওয়াঁন্তেই বোধ হয় 
যে.ন্তায়দর্শন এপ্রদেশে অধিক সমাদৃত হইয়াছে) স্থায় দর্শনে পরমাণুবাদই 
প্রবল,পুরুষ গ্রক্কতি লইয়া কোন বিচার নাই। কিন্তু আধ্যজাতীয় লোকের 
গ্ররূতিরি্ স্বরূপ ষে অধৈর্ীবাদ তাহা ও বঙ্গদেশে অক্ষর রহিয়াছে। তশ্তরেরও 
চরম কথ। বেদান্ত দর্শনের চরম কথ! হইতে অভিন্ন । বঙ্গদেশের বেদ আগমন 
বা! তন্তশান্তর। তন্্রপান্তরে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং দেই দীক্ষা গ্রহণে কল 
জাতীয় লোকে সমান অধিকার উক্ত হইয়াছে। ভন্ডিন্ন, তত্রশান্তরে ভৈরবী 
চক্র প্রভৃতি এরূপ পকল সাধন-সমিতির উল্লেখ আছে বাহাতে বর্ণভেদের 
বিচার নিষিদ্ধ।. এই সকল লক্ষণে বোধ হন্ যে, বৌদ্ধপ্রবর্তিত সমীকরণ: 
ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে তত্রশান্ত্র কর্তৃক আর্ধ্প্রণালীর অন্তনি/বিষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল এবং তাত্বিক ক্রিয়াকাণ্ডের এবং সাধনগ্রণালীর বৃদ্ধি হওয়াতে 
উবদিক যজ্জবিধির বিধান সকল বিলুপ্ত প্রায় হইগ্লাছিল। 


শা রে 


সাময়িক পরিবর্ত। 


সেই অতি পূর্বে বৈদিক কালে হিন্দু সমাজ' যেরূপ ছিল আজিও সেই 
ভাবাপন্নই আছে, এ কথ। পূর্বে পুর্বে কেহ কেহ বলিতেন, বটে, এখন 


আর কেহ বলেন না।- প্রথমে ঝের এরমী-ছিল, চারা রেরই ছিল না। 


পরে অ্দিরা খবি (অবশ্য স্বয়স্ু বন্ধার স্থানে, শিক্ষা করিয়1) নিজ পুত্র 





অথর্কনকে চতুর্থ বেদটার শিক্ষা দান করেন অথর্ব বেদের সময়ে চতুর্থ 
টির শিক্ষা দ. 

বর্ন শৃড্রের বিশিষ্টরূপেই উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আদিম অধিবাসী- 
দ্বিগের অনেকাঁনেক দেবতা আর তাহাদিগের কর্ম কাঁও এ বেদের মধ্যে 
অভিচারাদি ক্রির। রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রিয়। ও অনুষ্ঠানের বিশেষ 
বাহুলা হইয়াছে । এই প্রথম পরিবর্ত। 

সমাজ শান্তা এবং যুদ্ধকর্ত| দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে ষে অতি ঘোরতর 
বিব্য্দ উপস্থিত হইয়াছিল তাহ। বোধ হয় এই সমক্ধে। অঙ্গিরা বংশীয় 


পরশুরাম ক্ষপ্রিয় কুলের দমন্কারী। এ বংশীয় গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র 
1 


দ্বিতীয় ভাগ। ৮১ 
বশিষ্ঠ খষির বিছেষ্টা_-এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যলি সকল ছ্বিজাতীয়দিগের 
মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দেশ করে এবং লেই বিচ্ছেদ জন্য যাজন 
এবং যুদ্ধ ব্যবসাস্থ সর্মতোভাবে বিভিন্ন হষ্গা দড়ায়। এই দ্বিতীক্ক 
পরিবর্ত। 

ইহার পর মনুসংহিতাক ব্রাদ্দণাঁদির আচার ব্যবহারের হদৃঢ়বন্ধধ 
এবং আশ্রম বিভাগ; দ্বিজাতীক্মদিগের অপবর্ণ বিবাহজাত বহুল সঞ্কর; 
জাতীয় লোকের আনিকা; তন্মধ্যে অন্ুুলোম সঙ্কপ্ুর উৎকর্ষ, এবং 
বিনোম সঙ্করের অপকর্ষ ব্যাব্যাত। এ সংহিতার সময়ে" সমাজের গঠন 
প্রায় পুর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রাঙ্গণজাতীয়দিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়! 
অপরাপর জাতীয় জনগণ বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পার চচ্চায় প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে। স্ঙ্কর জাতীয়েরাঁও ক্রমশঃ রূপে গুণে আর্ধ্যসাদৃশ্য লাভ করি- 
তেছে। এই তৃতীর পরিবর্ত। 

অধিবাসীদিগের মধ্যে রূপগুণের পরম্পর সাদৃশ্য ভারতবর্ষের যে 
ভাগে অধিক হইল সেই ভাগে জাঠিভেদ উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছ! প্বতঃই 
জন্মিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশে, বেন প্রভৃতি 
রাতগণ মধ্যে মধ্যে এরূপ চেষ্টা করিয়] বিফলপ্রবত্র হুইয়াছিলেন তাহ 
পুরাণে উল্লিখিত আছে। অনন্তর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি 
যঙ্জাদি কর্ধকার্যের দোষ, এবং জ্ঞান ও উপাসনা কাধ্যের শুণকীর্তন 
করিলেন এবং ব্রহ্মচর্ষযাশ্রমাদিতে বর্ণভেদনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার 
স্বাগন করিলেন। এই চতুর্থ পরিবর্ত। 

. এই পরিবর্ত ক্রিয়ার অপর মকল বিষয় রঙ্িয়া গেল কেবল জাতিভেদ 
প্রথাটা যে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেইটী বিফল 
হইল । বুদ্ধদেবের প্রাছুর্ভাব সমস্কে যে আার্ধ্যাবর্তভাগের ব্রাহ্মণের 
স্থখাভিলাধী এবং সমাজশাননে অমনোযোগী হইস্াছথিলেন। তাহার 
অনেকানেক নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া! বাইতে গাঁরে। কিন্ত দাঞ্ষিণাত্য ভাগে 
তখনও ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণাতেজঃ অক্ষু্ ছিল, শাস্ত্রে অধিকার ছিল, 
আচার পবিত্র ছিল এবং তর্কশক্তি স্ুমার্জিত ছিল। সেই দাক্ষিণাত্যের 
প্রাস্তবর্তী কানারা দৈশে শক্করস্বামী আবিভূতি হইলেন। ভাহার গ্াণিত্্য 
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এবং বিচার দক্ষতায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের! পরাজিত হইল, বেদার্থ একাশিত 
হইল এবং হিন্দু ধর্মমত বৌাধিকাররূপ অগ্ধি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া 
পুনর্বার জ্যো তির্সরূপে দৃষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গেল না) 
কিন্তু বৌদ্ধ গরাদুর্ভাবের স্ান্বরূপ আরও কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপভি 
“হইয়া রহিল। এই পঞ্চম পনিবর্ত। 

এ পঞ্চম পরিবর্তের পরবর্তী কৌন সময়ে আর কয়েকটা বিশেষ নিযনম 
হিনুসমীজে গুবর্তিত হয়। সেগুলি কয়েকখানি -অপ্রধান পুরাণ এবং 
উপপুকাণে নিবদ্ধ হইস্কা আছে। দেই নিক্মমগুলির প্রকৃতি কিরূপ এবং 
তাহাদ্িগের সংস্থাপনই বা কিরূপে হইয়াছে তাহা একটু -অভিনিবেশ 
পূর্বক বিবেচনা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। তর 
নিয়মগুলি ছন্দোবদ্ধ ক্লেকে নিবদ্ধ। বোধ হয় ছন্দান্থুরৌধেই উহার। 
পরম্পর সঙ্গতিক্রমে ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু নিয়মগুলির প্রক্কৃতি 
দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় যে উহারা পৃথক পৃথক চারিটা শ্রেণীগত। 
তাহার ছুই শ্রেণী আঁচারবিধয়ক, আর ছুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর 
নিয়মগুলি কতকটা বৌদ্ধবাদের অনুকূল, অপর শ্রেণী উহার প্রতিকূল 

বৌদ্ধবাঁদের গ্রাবল্ো শূদ্রাদি সকল জাতীয় লোকেই তিধর্ম গ্রহণ 
করিয়া বেড়ীইত। কোন নমাজের অধিক লেক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়াণভিক্ষোপজীবী হইলে সমাঙ্ধের ক্ষতি হন়। অতএব সমাজের 
হিতার্থ নিক্মমিত হইল যে (১) দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য করিবে না) (২) কমগুলু 
ধারণ করিবে না; (৩) অতি দুরস্থিত তীর্ঘদর্শনে গমন করিবে ন!) 
(৪) সুদ্রধাত্র। করিবে না) ৫৫) বানপ্রস্থাশ্রম অবলখন কবিবে ন।। পূর্বে 
আর্ধ্যদিগের মধ্যে একটা বিধান ছিল বে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অগ্নিপ্রবেশ 
দ্বারা অথবা ভূগুপতন দ্বারা স্বেচ্ছাতঃ আপনাপন জীবন ত্যাগ করিতে 
গারিতেন। অনুমান করা যাঁয় যে, আধ্্যদিগের মধ্যে গ্রবূপ আত্মহত্য। 
অনেক ন্যুন হইয়া আপিয়াছিল। কিন্ত বৌদ্ধেরা উহার বাড়াবাড়ি 
করিয়! তুলিয়াছিল, অতএব (৬) তৃগুপতন এবং অগ্রিপ্রবেশও নিষিদ্ধ 
হুইল । উল্লিখিত নিযনমগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূল।, 

কিন্ত অপর কতকগুলি আচারবিধি যাহা বৌদ্ধবাদের সমগ্প বিশেষ 


? 
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ধ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সেগুলির উচ্ছেদ চেষ্টা হয় নাই; ওগুলি সমাধর 
পূর্বক গৃহীত হইল। (১) অতিথি দৎবারে পণ্ড হনন নিষেধ । (২) শ্রাঞ্ধা- 
দিতে মাংসের ব্যবহার নিষেধ এবং (৩) অশ্বমেধ (৪) গো-মেধ এবং 
€৫) নরমেধ যজ্ঞ নিষেধ ।* এইগুলি পুর্ব হইন্ড্েই ন্যুন হইয়া আগিতে- 
ছিল, বৌদ্ধ প্রাবলোর সময় স্থগিত হইয়া গিয়াি্ী। বৌদ্ধ নিরসনের 
পরেও স্থগিত হইয়া রহিল। র্‌ 

যেমন আচার-বাওগত নিয়মগুলি দ্বিবিধরূপে--কশকগুলি বৌদ্ধ" 
বাদের প্রতিকূলে আর কতকগুলি তাহার অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হইল, 
তেমনি ব্যবহার কাণ্ডের নিয়মগুলিও কতক বৌদ্ধরাদের গ্রতিকুলে ও 
কতক অনুকূলে নির্দিষ্ট হইল। ২ 

বৌদ্ধাচারে বিবাহ-বিচারট| প্রায় নাই বলিলেই হুয়। বুদ্ধদেব স্প্ং 
বিশিষ্টরূপেই বিজিতেন্ত্রিয ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার মতবাদ 
প্রবর্তিত হইবার পর, কি ভারতবর্ষে, কি তাহার বহির্ভাগে কোথাও 
বৌদ্ধ মতাবলহ্বীদিগকে বিশেষ দংযমী বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না । 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথা শিথিল করিয়! দিয় 
বৌদ্ধেরা নিতাত্ত ভ্রষ্টাচারী হুইয়াছিল। সেই ছুষ্টাচারের মূলোচ্ছেদন 
করিবার অভিপ্রায়ে নিয়নিত হইল যে, (১) দত্তক_এবং ওরস ভিন্ন অন্ত 
কোন প্রকার পুত্র হইবে না । (২) অসবণ! বণা কন্যার পাখিএহণ হইবে নাও) 
দেবরের দ্বার। সস্তানোৎপত্তির বিধি চলিবে না। (৪) বাগদত। গুতা কন্তার_. 
পুনর্দান হইবে না। ৫৫) বিধবার বার পুনর্ববার বিবাহ্‌ হইবে না। এই সকল 
বৈবাহিক নিয়মের পোষকম্বরূপ ভোজনের নিয়ম হইল, (৬) গৃহস্থ_ ব্রাহ্মণ 
নিজ দাস, গোপাল প্রভৃতির. অন্ন ভোজন করিরে না (৭) শূদ্র কর্তৃক_ 
রা্মণের পাক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে হইবে না রা 

উল্লিখিত আচার ব্যবহারের রৈর নিয়মগ্ডপি কোন রাজবাবস্থা বলিয়। 
প্রচারিত হয় নাই--কিন্ত তথন হিন্দু রাজার অভাব ছিল না।, ওখপি 
কোন খধির বাক্য, অতএব অবশ্যকরণীক় শান্ত্রশীন একথাও বলা হয় 
নাই। কিন্তু তখনও খধি সকল ছিলেন। ওগুলি মহাত্া্দিগের কর্তৃক 
এবং পণ্ডিতরিগের কর্তৃক এবং বুদ্ধিমানদিগের কর্তৃক লমাজের-ররঙ্ষার্থ 


টি 





॥ 


উরি দেন, ইহারা ভারত 
১৬৩০১ 
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পরম্পরার চরমফল বুঝিয়া তত্প্রতি কোন উদ্দেশ্যবিশেষের আরোপ না 
করা যায়, অর্থাৎ ঘটন সকল গ্র এ রূপ হগাযাতে এইরূপ চরম ফল হইবে 
এই মান বুঝিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরীশ্বর. ভাব। অতএব 
খ্রতিহাসিক ঘটনাুণির ফলাফল বিচার সদ্ন্ধে সেশ্বর ভাবের পথ যাহা, 
নিরা্থুর ভাবের পথও তাহাই। দে পক্ষে এ ছুইটা ভাবের কিছুমাত্র 
ইতর বিশেষ নাই। , 

এই জগ্ত ভারত ইতিহাসের সর্ধপ্রধান কয়েকটী ঘটম্শার সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হই! অ(মি উল্লিখিত মেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয় ভাবের উপযোগী 
শব্দ সকল প্রয়েগ করিব-_তাহাতে প্রক্কত বিচারের কোন দোষ নাই। 
ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ডের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্ত বৈদিক গ্রন্থদমূহে দেদীপ্য- 
মান রহিয়াছে। দেই সকল গ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, আধ্যখধিগণ 
এই মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণকায়, বিক্ৃতাকার, বিরুদ্ধাচার, 
শিল্পজ্ঞান এবং ধর্জ্ঞানপরিশূন্য, পরস্পর অসমবন্ধ, বহরূপ ভাবাবিশিষ্ট, 
বিভিন্নগোীয় বন্যদশাপন্ন নরগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং, তাহাদিগকে 
দ্থ্য, দৈত্য দানব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। 
উহ্বারা আর্ধ্যবংশীয়দিগের সহিত নিরস্তর বিবাদ করিয়া পরিশেষে দমিত 
হইয়া যায় এবং তাহাদ্িগের দাসত্থে নিযুক্ত হইয়া কৃষি এবং শিল্পা 
শিক্ষা করে! . 

বৈদিক মন্্রাদির আধুনিক .ব্যাখ্যাতৃগ্রণ কেহু কেহ যে সর্বস্থলেই 
সৌরভাবের বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের বাঞ্জন! বাহির করিয়াছেন, 
তাহ। পরবর্তী কালের সঙগন্ধে সত্য হইলেও মুলতঃ সত্য নহে। বজধর 
ইন্্, চক্রধর বিষ প্রভৃতি দেবগণ যে সকল তা দানবাদির বিনাশসাধন 
করিয়াছিলেন তাহারা সম্ভবতঃ মানবশরীরী আ্যকুলবিদেষ্টা অতি 
ছু্দাস্ত লোক ছিল। বৃত্র, অহি এবং পাণি প্রভৃতি বৈদিকদেবদেষ্ট বর্গ 
প্রথম হইতেই সজল-মেঘ, অন্ধকার এবং কুজঝটিকার স্থানীক্স, ছিল না, 
কালে তাহাদিগের স্বরূপের স্থৃতি বিলোপ হইয়া গেলে উচ্বারা কবিগণের 
হস্তে তর সকল আকার ধারণ করিয়া উঠে) 
০ ফরকথা, প্র/কৃতিক বস্ত এবং শক্তি সকলে যে বিশিষ্ট সঙ্গীবতা এবং 


সত 


৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


মানবভাবের আরোপ হয়, তাহারও মূল ্রীতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর 
“কিছুই নহে। : দেখ, পুরাণোঁষে সকল দেববিদ্বেষীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত-_ উহার! 
সত্যযুগের লৌক। কিন্তু উহাদিগের কিঞ্চিন্াত্র চিহু, ব্হ্ধর্ষিদেশ ব 
পঞ্জাবের প্রত্ান্তভাগেই পাওয়া যায়। সুলতানে হিরখ্যকশিপুপুত্র- 
স্তস্ত বলিয়া একটাদউচ্চতূমি প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় অদ্যাপি, হিরণ্যকশিপুথাতী নরসিংহদেবের 'উপাসক। অতএব 
হিরপ্যকশিগু কখনই বিশুদ্ধ কবিকন্পন| নহে। বৃত্রঃদির স্থলেও এ্রন্ধপ 
মনে করাই যুক্তিণঙ্ত। * 

আদিম অধিবাসিগণ দাসত্বে নিযুক্ত হই ক্রমে ক্রমে আধ্যদিগের 
সংশ্রবে উৎকর্ষ লাভ করিতে এবং তাহাদিগের সহিত সম্মিনিত হইতে 
লাগিল। পূর্ব্বকালের দাসত্ব এখনকার ইউরোপীয়দিগের প্রবর্তিত দাসত্ব 
গ্রণালীর স্তায় অতি কঠোর ব্যাপার ছিল না। আমি সেই পূর্বকালের 
দাসত্ব দশার অতি ঈষন্মাত্র চিত উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি। 
খাগডাইত-ভাতীয় অতি নন্ান্ত কোন বাঃ ক্তির গৃহে দিন কয়েক অতিথি 
হইয়াছিলাম। দেই গৃহে কয়েকটী সুন্দর বুঝা পুরুষকে ত্ৃত্যকার্ষেে 
নিযুক্ত দেখিয়া! জিজ্ঞাস! করিলাম, উহার কোন জাতীয়। শুনিলাম, 
উহ্থারা। “পাউলিপুা” অর্থাৎ উহারা গৃহপালিত. দাসীদিগ্ের গর্ভপাত 
পুর্র।_ পূর্বেও এই প্রণাঁলীতে আধ্যদিগের গৃহে গৃহে উৎ্রুষ্ট বণসন্কর 
সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই প্রথমে ব্রহ্র্ষিদেশ তদ- 
স্তর ব্রঙ্গাৰর্ত দেশ এবং পরিশেষে সমুদায় আর্ধ্যাবর্ত ভূমি কিয়ৎপরিমাণে 
আধ্যলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের বাসতৃমি হইয়। উঠিমলাছে। 

মনুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়৷ যায় যে, পুর্বকালে অনুলোম 
বর্ণসন্করের উৎপত্তি তেমন দোষাবহ বলিয়! গণ্য হইত না। উচ্চপুরুষ 
নীচকুণের কন্তা গ্রহণ করিতে পারিতেন__কিন্ত নীচকুলের পুরুষ উচ্চ 
কুলের কতা গ্রহণ করিলে. বড়ই.দোষ হইত। -এই অনুলোম বিবাহের 
ব্যবস্থা, এবং বিলোম্‌ বিবাহের নিষেধ যে জীবমাত্রের স্বভাবপিদ্ধ এবং 
বৈজ্ঞানিক হি মর্ধতোভাবে অন্থকুল তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। 


দ্বিতীয় ভাগ ৮৭ 


ইছারই প্রভাবে ভারউবরষর সুদী উত্তরাঞ্চল এবং সধ্যতাগ্ড অনেক 
দুর পরাস্ত আধ্যলক্ষণাক্রীস্ত হইয়া গেল।, শুদ্ধ শীরীর লক্ষণেই যে. 
পূর্বাপেক্ষার অধিকতর সাদৃশ্য হইল তাহা নে, যেন আর্ধাপুরুষদিগের 
ওরসে আদিমনিবানী স্ত্রীদিগের গর্ভে সুন্দরঞ্রী সন্তান সকলু জন্মিয়! 
পরস্পর সাদৃশা প্রাপ্ত হইল, তেমনি আদিম জাতীয়দিগের বিবিধ ভাষায় 
প্রতি আর্ধাভাষা মংস্কতের বলপ্রয়োগ হওয়াতে আাকৃতাদি ব্যাপকতর 

ভাষাও জন্মিল, আর-অনার্যজাতীয়দিগের উপাদিত এবং, পুজিত বিভিন্ন 
দেবদেবীগুলিও আধ্যখবিদিগের শান্ত্রমধ্যে পরিগৃহীত হইয়া অপেক্ষা- 
কত উচ্চত্বর আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিম! উঠিল। 

কিন্তু উল্লিখিতরূপে যেমন শারীরসাদৃশ্য, ভাষা! সাদৃশ্য, এবং ধর্প- 
সাদৃশ্য জন্মিয়া উঠিল, "্মমনি তাহার অবশ্যস্তাবি ফলও ফপিল। বিলোম" 
গঙ্কর উৎপন হইতে লাগিল, প্রাকৃতাদি ভাষার গ্রচলন সংস্কতের অপেক্ষা 
বদ্দিত হইস্না উঠিল এবং ধর্্ভাবে আধ্যাত্মিকতা নৃযুন হইয়া অনুষ্ঠান- 
মাত্রের আড়্বর প্রবল হইল। ব্রাঙ্গণদিগের আর পূর্বের মত গ্ীও রহিল 
না, বিদ্যাও রহিল না, আর তপঃপ্রবুতিও রহিল ন।। 

বখন আরধ্যাবর্তে আরধ্যতেজঃ অতি বিস্তৃত হই ক্রমে ক্রমে ভিমিত 
ভাব প্রা হইতে লাগিল তখনও াক্ষিণাত্যে উহা সবেগে প্রবাহিত 
হুইতেছিল__সাগ্সঙ্গম স্থলে ভাটা পড়িতে আরস্ত হইলেও নদীর উচ্চ- 
ভাগে জোয়ায়ের জল অনেকক্ষণ চলিতে -থাকে_ সরষূ, গঙ্গা, যমুনা, 
সিদ্ধ সরন্বতী তীরে, অবোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, ইন্তগস্, কুকুক্ষেতর, মধুর? 
্রত্থতি স্থানে আর্যের তেজ কম, কিন্তু রেবাতটবর্তী বিশালায়, শি্রা- 
সন্গিহিত উজ্জয়িনীতে, গোদাবরী সমীপদ্থ নাসিকে আর কাবেরীচীয়ে ও 
কার্ধীপুরে শী তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিণীল হইয়া চলিল এবং অনার্ধ্য গোঠীয়র! 
কিয়ৎপরিমাণে আর্ধযভাববিশিষ্ট হইতে লাগিল। ও প্রদেশে আর্ধ্যতেজ- 
শ্বিতার হাস হয় নাই। . 

আর্ধাভাৰ যে প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া প্রথমেই বিশিষ্টতা পরিহার 
করিজাছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশেই ক্ষত্রিয় রাজকুলে বুদ্ধদেব আ 
হইুলেন এবং নীতির গ্রাধান্ত ও ধর্ধানুানের অগ্রাধান্ত, তগোবলের 


২ 


৮৮ ? বিবিধ প্রবন্ধ । 


উৎকর্ষ এবং জাতিভেদের অপকর্ষ অথাৎ মন্ুষামাত্রের সামার প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন । [ঘন শু ইন্ধন অগ্নি পাইবামাত্র জলিয় 
উঠে, তেমনি সাম্যভাবগ্রাপ্ত সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত বৌদ্ধধর্থে প্রদীপ্ত হইয়! 
উঠিল। অশোক, বিশ্বসার প্রস্ৃতি অধিরাজবর্গ বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত হইলেন ॥ 
শূদ্রজাতীয়েরা যাঁতি ধর্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রান্ত হইতে অনধিক 
ভিন্ন গংলি বাঁ পারীভাষায় ধর্মগ্রন্থ সকল বিরচিত হইতে লাগিল এবং 
বৈদিক ধর্শের স্থাে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষিত হইতে আরভ্ত হইল। নূতন ধর্ম 
দীক্ষিত বৌদ্ধ যতিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন__দাক্ষিণাত্য ছাড়া- 
ইসা লঙ্কাদ্বীপে, যব দ্বীপে, মাপাকা, ব্রহ্ম এবং চীনে স্বধর্শ বিস্তার করিতে 
গেলেন। দূরবর্তী দেশ সকল উহাদিগের সাম্যবাদের স্থল হইল। 
উহারা চীন, ত্রদ্ধ, জাপান. তাতার প্রভৃতি ভূভাগকে স্বতঃ পরতঃ বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন__&ঁ সকল দেশের অধিবাসীরা রূপে গুণে 
অনেকট। সমপ্রক্কতিক। কিন্ত ভারতবর্ষে তখনও জনগণের মধ্যে সম্যক. 
সমভাব জন্মে নাই। 'দাক্ষিণাত্যের লোক সকল যে আর্ধ্যাবর্তের জনগণ 
হইতে কত বিভিন্ন তাহা যিনি একবার এ প্রদেশে গিয়াছেন তিনিই 
সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। আবার কি দাক্ষিণাত্য, কি আর্য্যাবর্ত 
উভয় প্রদেশের লোক সকল হইতে বন এবং পর্বতনিবাসী ভিলা, গোন্দ, 
কোল, সণওতাল এরভৃতির বৈলক্ষণ্যের সীমা নাই__ইহারাই বোধ হন 
আদিম অধিবাদীদিগের বংশধর | তত্ভিন্ন কি আর্ধ্যাবর্ে, কি দাক্ষিণাত্যে 
সর্বত্রই সম্প্রদায় এবং বর্থভেদে জনগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্যই 
আছে-ত্রান্মণ ক্ষত্রিয়।দি আধ্যঙগাতীয়দিগের রূপ গুণ অপর জাতীয়দিগের 
অধিকাংশ ব্যক্তি অবিকল প্রাপ্ত হয় মাই। এরূপ অন্তর্বাহ ভেদ 
বিদ্যমানে সাম্যবাদ কথনই গৃহীত হইতে পায় না। (এই জন্য বৌদ্ধর্মটা, 
আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষের মধ্য স্থান পাইন যা11) 

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত সীমায় যে কানার! নামে একটা প্রদেশ আছে 
তাহা সর্ব দক্ষিণে, এই জন্ত তথায় ্রাঙ্গণদিগের প্রদেশ সর্বশেষেই হুয়। 
সেখানে গিয়। অনার্্যরীতির উৎদাদনার্থ তাহাদিগকে বিশিষ্টন্মপেই 
চেষ্টািত থাকিতে হয়। এ ব্রাহ্মপদিগের ত্রঙ্গতেপ্র: নান হুইনবা যাইতে 
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পায় নাই। তাহাদিগকে আরঁচারপৃত এবং বেধবিদ্যর. অনুশীলনে রড 
থাকিতে হইত। সেই কানারা প্রদেশীয় -নাঘুরি, বাঙ্ষণবংশে গ্ীমৎ 
শঙ্করাষার্ধ্য আব্ভিতি হইলেন। যেমন ব্রার্থণ তেজঃ উপশাস্ত অধোধ্যায় 
দধ/4বের জন্ম তেমনি ব্রদ্মতেজে উদ্দীপিত কানারা প্রদেশে শের, 
জন্ম। শক্ষরাচার্ধ্য দিগজয় করিলেন_বৌদ্ধের। তাহার নিকট বিচারে 
পরান্ত হুইল ।) বৈদ্বিকধর্ম্ের পুনঃসংস্থাপনা হইল। কিন্তু সেই 

নঃমংস্াপিত_ হিন্দুর্শে বৌদুবাদ... মিশিয়াগেল। € শৃদাদির * দীক্ষা _ 
গ্রহণ এবং ব্রক্ষচর্শ্যে অধিকার রহিল, আর ক্রিস্বাকাণ্ড যে জ্ঞানকাঁ 
অপেক্ষা স্রীনমার্দ তাহাও স্বীকৃত হইল।€ বৌদ্ধ নিরমনের পর হইতে 
হীনবর্ণে বিবাহ, বিধবার দ্বিতীয় পরিণয়, কমণ্ডনু ধাঁরণরূপ যতিলক্ষণ 
গ্রহণ--এইবপ কতকগুলি কার্ধ) রহিত হইয়া যায়।) 

হিন্দু মাজেখাওয়া দাওয়া! । 
হিন্দু সমাজ মণ্যে প্রচলিত জাতিতেদের মূল কথ! ধে, উদ্ধাস 

ব্যাপারের পাথকা, তাহা ছুই দশটা বুদ্ধিমান ইংরাজ ভিন্ন আর কানায় 
মুখে শুনির্তে পাওয়া যায় না। জাতিভেদকে অধিক লোকেই একজে ! 
পানভোছনের গ্রতিষেধ্ক মনে কুরেন এবং মুসলমানদিগকে এক দামকে 
এবং ইংরাজদিগকে এক টেবিলে খাইতে দেখিয়া হিন্দুদিগের ভিন্নকূপ 
বারহারকে কুদংস্কারদাত বলিযাই দিদ্ধান্ত করেন। কিন্ত দানর্জ 
প্রদেশীয় কোন আদমন্মারী বিজ্ঞাপনের এক স্থানে এফম 
খিবিলিয়ান প্রকৃতই পিখ্য়াছেন__বিবাহ্‌-পার্থক্যই জতিভেদের রর প্রক্কত, . ্ 
দর্গ,_অসবর্ণদিগের মধো একত্রে পান ভোজনাদির দিল ই ছি 

বহি পাতীর ম | মাত্র 1” 
ূ কোন কোন ইংরাজ বিদ্রপ কবির! বলেন যে, ' ভাঁরতবাসীর়া 
তাসের কাগজের হ্যাক বিভিগ্ন রূপ এবং (বিভিন্ন বণ। বাস্তরিক কোন 
এক দেশীয় এবং এক জাতীয় লোকের মধ্যে এত বর্ণ এবং এত রূপ- 
বৈচিত্র্য নাই। ফলহঃ পেই কারণেই এখানে অসবর্ণে বিবাহ প্রতিষদ্ধ 
এবং তাহারই সহিত একনে তোবনও গ্রতিষিদ্ধ। 
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ভারতবর্ষের মধ্যে যে.ষে প্রদেশে রূপবৈচিত্র্য কম সেই সেই 
প্রর্দেশে খাওয়ার আটামাটুও কম। পঞ্জাবে কাহার বা ঝিমর বা 
জাঠ বা অপর জাতীয় লোকদিগের দাউল, রুটি প্রত্জতি পকু ভোজ 
সামগ্রীর” খোলা দোকান আছে_ব্রান্মণেতর সকল জাতিই এ নকল 
জব্য ক্রয় করিয়। খায়। সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যা 
শ্ুদেশে পক মাংদ এবং ব্যঞ্জনাদি কাহার কুর্ধি প্রতৃতি জাতীয়েরা 
মাথায়” করিয়া এরহে এবং ক্ষত্রিয়, রাজপুত, লাধ1 প্রভৃতির তাহ 
গ্রহণ করে । উহাতে কিছু মাত্র ম্পর্শদোষ হইয়াছে মনে করে না। 
বিহার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশেরও অনেকাঁনেক স্থানে ভূত্যেরা মাংস 
ও ঝাঞ্জনাদি রািয়া দিলে-ব্রাঙ্গণ ভিগ্ন সকলেই খায়। পঞ্জাবে 
অনগণের মধ্যে রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই 
একত্রে চলে । উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, এবং. মধ্য প্রদেশাদিতে কপভেদ 
তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক, দেখানে ভাত, দাউল, রুটি- -এই তিনের 
“ায়েব” আছে আর কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উ়্িষ্যায় রপভেদ 
আরও অধিক; & সকল প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ; তবে 
লুচি, কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন আছে । ও মকলে বড় একটা স্পর্শ 
দোষ ধর! হয় না। কিন্ত, দাক্ষিণাত্যে, রূপভেদ্ সর্বাপেক্ষায় অধিক 
এবং ওখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকে নিকুষ্ট জাতীয়দিগের হস্ত হইতে 
ফল জল.লওয়াতেও অনেকট। দোধানুভব করে। ব্রাঙ্গণেরা ব্রাঙ্ণ ভিন্ন 
অপর কোন জাতীয়ের স্পৃষ্ট অলও গ্রহণ করেন ন|। 

খাওয়ার অটাঅশটিও বে প্রদেশে যত কম বিবাহের বৈবাহিক 
'স্বদ্ধে জাতি বিচারের আটামাটিও তথায় দেই পরিমাণে কম। (১) 
আমার একটা পঞ্জাবী আও্মীয় তাহার পরী সমভিথ্যাহারে আমার 
বাটাতে দিন করেকের ভন্ত আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাছার 
প্থী ক্ষত্রিযন্তা, তিনি স্বদং জাঠ। সমাজে তাহার তত দোষ 
ধরে না। (২) কোন সময়ে কনোজ নগরে একটা ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতের 
আবাদে ছিলাম।: তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং আমার প্রতি 


ভ্রাতথ ম্বোধন করিতেন । এক দিন উভয়ে একত্রে বসিয় আছি এমন 
শপ ০৯৯ 
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মশক কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাহার পের যল্তোপবীত উপরাক্ষে নিমন্ত্রণ 
করিতে আসিলেন। উভয়ের বে কথাবার্ত/হইল তাহাতে 'বুঝিলাম যে 
বাচার উপনয়ন সংস্কার হইবে তিনি ঝিমূর জাতীর দাসী গর্ভজ[ত। এত-. 
দিন তাহার মাতার মাত জীবিতা ছিলেন বলিয়াই উপনঘ্ধন দেওয়া, 
হয় নাই, এখন হইবে; 'এবং সমাজে এ বালক ত্রাহ্গণ বলিয়াই একক্রপ, 
চলিয়া যাইবে । (৩) বিহার অঞ্চলের “দে নামক গ্রামে একটা বৃলিক! 
বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রীমতী কাহার জাত্তীক়্া। বাণিকাঁকে 
দেখিয়া জানিয়াছিলাম যে, উহ্থারা ক্ষত্রিয়ের ওরস মস্তৃহ। ফাহারদ্গের, 
মধ্যে উহাদের জাতি সঙ্গন্ধে কোন দোষই ধরে না। (€ ৪) উড়িৰা। প্রদেশে . 
এক্ন মন্ান্ত মাইতির বাঁটীতে কতকগুলি সুনদর-মূর্তি ভৃত্য দেখিয়া 
তাঙাদিগের জাতি দিজ্ঞাস! করিলে শুনিলাম উহ্বারা «পানি লপুয়” বা 
দাসীগঙ্জাত সম্তান। উহার পরিচয় দেয় “গ্রীকরণ৮, সমাজেও চলে। 
৫) দাক্ষিণাত্োর অনেকানেক স্থানে স্থার্ভাচার-সল্পন ত্রাণ কুমারদিগের 
বিবাহে অতিরিক্ত পণ লাগে। আর্ধ্যাবর্তে কণার পণ গ্রহণ যত দোষ 
বলিয়া গণ্য এ সকল প্রদেশে ভত দোষাবহু বলিয়া! গণ্য হয় ন1। & সকল 
প্রদেশে অগ্রকাশ্যেও অনবর্ণা গ্রহণ কম হয়। (৬) দা্ষিণাত্যের মধ্যে 
দ্রাবিড় গ্রদেশ গুলিতে বৈষ্ণবধর্খম প্রবল, মহারাষ্ট্রে শৈবধর্শণ বলবান। 
দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা রামানূজ মন্শ্রদায় সত্ভুক্ত। রামানজ সম্প্রদারীরা 
বদিও বাঙ্গালার চৈতন্ত মহাপ্রভুর মতাবলহ্বীদের ন্তায় জাতিভেদ বিরোর্ধী 
নহে তথাপি শৈব এবং স্থার্ত বৈষ্ণবদিগের. অপেক্ষা জাতিভেদের অল্প 
বিদ্বেষ কর্সে। ফলেও দেখ! যায় যে, দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণের! আর্যাবর্তের 
এবং মহারাষ্ট্রের ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা কু্ূপ। 

ফলতঃ যেখানে খাওয়া দাওয়ার আটাআ'াটি কম সেখানেই বৈবাহিক 
সন্বন্ধ ও উৎপত্তির কথ। (অর্থাৎ জাতির খুঁত) কম বাছা হয়। ইহাতে 
দেখা যাইতেছে বে, (ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে বাহাদেত খাওয়! 
দাওয়ার কোন বিচারই 'নাই তাহাদের মধ্যেই অপবর্ণবিবাহারির 
ইচ্ছা জন্মিতে চি খু 

থওয়া দাঁওয়] সর্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে খ্ 

ন্ট র্প 
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বিষদ্ধে ষে সকল কথ। সর্বদাই শুনা গিয়। থাকে, তদ্বিষয়েও কিছু বক্তর্য' 
আছে। কেহ কেহ বলেন, "একত্রে পান ভোজন ন! হুইলে সামাঁজি- 
কতার বৃদ্ধি হস না, পরম্পর দৃঢ় সম্সিণন হয় মা এবং জাতীয় ভাব জন্মিভে 
পারে ন1। একাগুলি প্রকৃত কথ! নয় । এক মুসলমান ছাড়া, পৃথি- 
বীতে অপর কোন জাতি নাই যাহাদিগের সধ্যে সকল লোকের একত্রে 
পান ভোগ্ন প্রচর্সিত জাছে। ইংরাজেরাও সকলে একত্রে থায় না। 
“স্যর” উপাধিধাঁদী কোন মন্তান্ত পিবিলিয়্ান কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট 
হইয়। আদলে, তত্রত্য অপরাপর ইংরাজের! তাহার স্থানে" একটা ভোজ 
যাঞ্তা করিয়াছিল । তিনি খুব সমারোহপুর্ধক ভোঞ দিলেন।” জিঞার . 
জজ সাহেবকে ছাড়িয়া অপর মকপের নিমপ্রণ করিলেন, কিন্ত স্বয়ং 
ভোজে বসিলেন নাঃ এমন কি এ সময়ে বাটাতেও রহিলেন না, অপর 
এক জনের এতি অত্যর্থনাদির ভারার্পণ করিদ্া স্বয়ং আন্ট। খেলিবার 
স্বরে গি্। আপ্ট! থেলিতে লাগিলেন! 
আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দিস্পন্ন কোন ইউরোপীক্ আমাকে 
তাহার সফ্চিত একত্রে ভোজন করিবার নিশিত্ত অন্থরোধ করিণে, 
ক্াাি তাহ! অস্বীকারপুর্্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, 
“তুমি অন্গীকার করিণে, আমি আর জিদ করিধ না, কিন্তু কেন অস্বী- 
কার করিলে তাহ! স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।” আমি বলিলাম, 
“তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের মমাজবিরুদ্ধ কার্ধ্য। 
ইহ। অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তত্তিন্ন, ভাবি 
দেখ, আমাদের আর কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
গিয়াছে, আমাদের ধর্দের গ্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের 
সাহিত্য শান্্ও এপর্য্যস্ত এমন ভাব ধারণ করে নই ষে, তজ্ন্ত বিশেষ 
আত্মগৌরব জঞ্মো। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু 
আর কিপ্মাছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই 
বল, এই জাঁতিভেদ এবং আচাঁর ভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জন 
দিতে পারি না।” তিনি বলিলেন, “আর কখন তোমাকে ওকপ অন্- 
. রোধ কলি নানি এঁন্ধপ কুসংস্কারগুলিকে বিশিষ্ট সম্মান করিয়াই 


৯ / 


দ্বিতীয় ভাগ 1.. উ, 
টনিক থাকি ১ এরতাত স্ল প্রকার কুমংস্কারব্চ্যিত ব্যক্কি যদি কেহ 
খ!কেন, তিনি হর পরম জ্ঞানী অথব। “পবন” হইবেন- আমরা কেহই 
পরম জ্ঞানী নহি, “নবলোঠ” হওয়া অনাবশ্যক 1৮ 

অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে এক ভোজ- 
নর জঙ্ত অন্রোধ করেন । আমি অঙ্গীকার করি। তিনি ইহার উহার 
তাহার নাম করিয়া বলিপেন-_& সকল ব্যক্তি তাহার সহিত থাইয়াছে। 
কিন্ত বখন তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইয়! বলিয়া ৫লিলেন-_“বড় 
ক্ষোভের বিষয়! ঘাহাদিগের সহিত আমর! একত্র খাইতে চাই তাহার! 
স্বীকার কারে না, আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই 
খাইতে আইসে”। তখন বগিলাম প্যদ্দি মহাশয়ের মহিত ভোজন স্বীকার 
করিতাম, তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাছেন না আছিও দেই দলভুক্ত 
হইয়। খাইতাঁম নাকি?” তিনি অপ্রস্তত হইয়া রহিলেন। 

আমার স্থির নিশ্চয় এই যে, শুদ্ধ বিজাতীয় তোগসামআীর পানগায় 
সমান প্রচলিত ব্যবহারের বিপরীতাচত্রণে সানাজিকতার বৃদ্ধি, কি জাতীক্ব 

শি প্রকৃত 'অন্থশীলন কিছুই হয় ন1। 

আর একটি কথ শুনা যাস--খা ওয় দাওয়ার সহিত ধর্শের সম্বন্ধ কি? 
ধর্ম মনোগত কাঁজ, এটা-খাইলাম বা ওটা খাইলাম মা বণিয়া ধর্খের 
হানি বা প্রতিষ্ঠা হইতে পান্সে না ॥ এটাও পাকা কণ! নঙ্গ। আহার্যের 
সহিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সংঅব আছে। তড়িক্ এই 
স্থবিস্তীর্ণ ভারততুমির সর্ধ্বাগব্যাপক হিন্দু'সমাজের সর্বত্র আহারের বিধি 
নিষেধ সমন্ধে ব্যবহারও অবিকল একরূপ নভে। হিন্দুরা এক গোষাংস 
ভিন্ন অপর নকল ভক্ষ্যই কোথাও না কোথাও ভোজন কৰে। মহারাই 


এরং দ্রাবিড়ের শুদ্র জাতীক্বেরা মুর্গী থায়--বনহুমিমিবাপী যাবতীয় লোক । 


আাসণ শূদ্র নির্কিশেষে শৃকরমাংস ভোজন করে। আঁর মদ্যপান 
ব্রাঙ্ণেতর কোন জাতির পক্ষে শাস্ত্রে তত লিধিক্ক নহে ।২ অতএব 
আহ্ছারের সহিত হিন্দুধর্্বের বে ততট! ঘনিই সংশ্রব নাই, তাহা বুঝিতে 
পারা বায়। কিন্তু তাচ্ছিলাপুর্দক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া চলা অতি 


অপকর্মা। উহাকি দন্ত অপকর্ধ, তাহা এই মাত্র বলিলেই প্যাপ্ত, 


০৬ 


৯ ॥ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হইবে বে, স্বজনের সৃহিত সহান্ভূতিই ধর্শের বীজ; যেখানে সেই সহান্ু- 
ভূতি না থাকে, তথার ধর্মজ্ঞানের মুশেই কীট লাগিয়াছে বুঝিতে হয়। 


পরধন্্ম গ্রহণ । 
পৈত্রিক স্বধশ্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মন গ্রহণট। অতি গুরুতর ব্যাপার 
বণিগ়্াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ও কাঞ্টাকে বত গুরুতর মনে 


করি, ইউরোপীঘ্েরা ততটা করেন বলিগনা বোধ হয় ন1। ফরাসিদিগের 
ত'কথাই নাই--উহারা যখন বোনাপার্টর সহিত মিশরে আদিয়ছিল» 


তখন উহািগের দলকে দল মুসলমান হইবে, এনপ কথ! উত্থাপন 
হুইয়।ছিল। কিন্তু জন্ম, ইংরাজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে মকল খৃষ্ট- 
ধর্মাবগন্থী তুরক্ক সম্রাটের অধীনে দৈনিক বা অপর।পর কর্মে নিযুক্ত হয়, 
তাহারাও প্রান্ধ সকলেই মুমলম।ন ধর্মগ্রহখ করে। আমি কালি চীন 
শাম্রাজোশ্বরীও অনেকানেক ইউরোপীক্প এবং আমেরিকান লোককে 
আপনার সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধন্মীবলম্বীরা যদিও 
অপর ধন্মীবলঘ্বীকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করে, কিন্তু মুদলমান- 
দিগের গ্তাদ্ধ উহাদের তত প্রোটি নাই, এই জন্ত যে সকল খৃষ্টানজাতীয় 
চীনদেশে চাকুরি পাঁর় তাহাদিগকে বৌদ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু নাম 
এবং পরিচ্ছদ চীনীগনদিগের অনুরূপ করিতে হয়। এ সকল লোকের 
মতে অন্দাত।মনিবের যেমন অন্ন গ্রহণ করা খায় তেমনি তিৎপ্রদত্ত বত 
নাম এবং ধর্মও লওয়া যাইতে পারে। " 

. (হিন্দুর ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে আর যত অপকর্ম 
করিতে পারুন, আপনাদের পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না) 
কেহ তলোয়ার উচ্চাইয়। বলিল, আমার ধর্ম গ্রহণ কর, নচেৎ কাটি 
ফোঁলব; হিন্দু রূপ প্রাথভয়ে কখন কথন পরধর্থ গ্রহণ করিয়া) 
কেহ ছরিক্ষের ম্ময়ে ভাত খাওয়াইয়া জাতি মারিয়া! ফেলিল, হু 
অগত্যা রী জাতি মীরাদিগের ধণ্দে দীক্ষিত হইল ? অথবা হিন্দুর শিশুকে 
পাবি পড়াইবার মত করি৷ কোন ধর্ম মন্ত্র পড়াইল, সে না বুৰিয়া তাহা 
সুখস্থ করিয়া ফেলিল। হিন্দু স্বধন্ম ত্যাগ এইরূপেই অধিক হয়্। 

হিন্দি তুল্য র রি হউক, কিন্ত কিযৎ পরিমাণে ইহুদীয়ের! এবং 


দ্বিতীয় ভাগ। চা 
সুনলমাণেরাও আপনাগন ধর্মে দৃঢ় হইঙ্লা থাকে । উহাদিগের ধর্খে যাহা 
আছে তাহা অপেক্ষা খৃষ্টান ধরতে কোন উচ্দুতর ধর্ম ভাব 'নাই--আর 
হিন্দুধর্ম, অধিকারী ভেদে, বে সকল ক্রমোন্নত ধর্মভাঁৰ আছে তাহা 
অপর কোন জাতীয় লোকে অতিক্রম করা দুরে থাকুক, সন্যক্রগে 
হ্দ্ধ করিতেও পারে নাই, অপর জাতীয় বিশেষ তাক্ষধী ব্যক্তিরাই তাহা 
এপর্যাস্ত কিছু কিছু বুঝিতেছেন মাত্র । নু নে 
যাহারা উল্লিখিত প্রকৃত তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, তাহারা 
বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে ্বণর্থে দীক্ষিত করেন না, 
আর অপরষ্ধর্মাবল্বীরা তাহাদিগের হইতে ভাইয়া লয়, শুহরাং কাঁলে 
ভিন্ুধর্শের ক্ষয় হইয়া যাইবে । কথাটী বগিতে নহজ বটে, জনাখরচের 
হিসাবের উপর একটা কৈফিয়ৎ কাটার মত) কিন্ত কথাটা প্রকৃত নয়। 
বন পর্বতাদি কু্টল নিবাসী কোল, ভিল, সাওতাল, মেক, গারে! প্রভৃতি 
লোকের] নিরস্তরই হিন্দু সম্প্রদায় সন্তু হইয়া বাইতেছে। তাহারা : 
অন্তজ জাতীয়দিগের দলপুষ্ট করিতেছে বটে, কিন্ত যেসকল হিন্দু খৃষ্টান 
হইয়াছে তাহাদিগের পনর আনা তিন পাই কি অস্তাজ হিন্দু ভিন্ন অপর 
কিছু?/শ পাঁচটা ভদ্রবংশীয় হিন্দুও খৃষ্টান হইয়াছে দেখা যায়__কিন্ত 
হিন্দু দর্শন শান্তর কি অপর ধন্্মাবলন্বী ভদ্রবংশীয় স্বশিক্ষিত এবং বিদ্যাবান- 
ধিগকেও আগনার মতবাদ গ্রহণ করায় নাই ?/ মুসলমানদিগের মধ্যে 
যে মর্কোত্কষ্ট 'হুফিঃ সম্রদায় সেটা কি বেদাস্ত-মত-বাদগ্রাহী মুসলমান 
নর?) জর্মণ জাতির যে টান্দেনডেন্টাল দর্শন, তাহাও কি সাঙ্ষাৎসন্ন্ধে 
এবং কতকট৷ পরম্পরানদ্বদ্ধে বেদাস্ত দর্শন-জ্ঞান সম্ভৃত নয়? চৈতন্ত 
মহা প্রভু কত বড় বড় মুঘলমানকে বৈষ্ণব কুরিয়াছিলেন। পার্রি বাহে 
বেরা ষদি তাহার সময্জে এদেশে থাকিতেন, তাঁহাদিগের অনেককেই 
তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করিতে হইত। রামমোহন বার শুদ্ধ মৌলবী- 
আবছুর রহিমকেই নিজ ব্রাহ্মমতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এমড নহে 
পাদ্রি আদমকে ও এ যন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। হিনুশান্ত্র উহার অধি- 
কারী ভে ব্যবস্থা নিবন্ধন_কি হীনবুদ্ধি কি উননতবুদ্ধি সকলকেই 
আপনার আয়ত্ত করিতে সম্র্থ। -. 


৯৬ ? বিবিধ গ্রবন্ধ । 

এ প্রগঙ্দে আধুনিক থিওমোফি মতাবলগী ইউরোপীমদিগের উল্লেখ 
কর! অনাবগ্যক । মান্দ্রান্। নগরের সমীপবত্তী আাডেযঘ্ারের আশ্রমে 
শ্বেতাঙ্দদিগকে পদ্মবীজাদির মালা গলায় ও গুভ্র ওভর কোট এবং শুভ 
ইনার পরিধান, অনাতুত পদ দেখিয়া উহ্ঠাদিগের প্রচারিত মাগিক পুপ্টিকা। 
পাঠ করিয়া এবং সংস্কতের আলোচনার প্রবৃপ্তি দান দেখিয়া ঘতই সন্ত 
হওয়া যাউক, উঠ]দিগের নিকট হিলুগালী বে খাটি ও সন্থগুণবিশি্ট থাকা 
ন্ত্/নহে একপা সর্বদাই মনে করা উচিত। 
হিন্দুপর্থের অতি ব্যাপকতা বশহঃ এ ধর্ম পরিত্যাগপুর্দীক অপর কোন 
ধু গ্রহণ করা নিতান্ত নিবুদ্ষিতার এমাণ। তগ্িন্ন সকলের পক্ষেই 





ক্মাপন আপন পৈত্রিক পন্ধ পরিভাাগ কৰ। কেবল পাগণামি । যে বাক্তির 
জানোদদ যে পরিমাণ তাহার প'ও ঠিক খেই পরিমাণে উগ্নত বা অবনত 
হইবে। ধর্মমদ্বন্ধে গ্রক্কত উন্নতি কোন একটী দুইটা স্থত্র ছানা থাকা 
খানা জান! থাক। নম্ব । ধর্মশান্্ সে নকল বস্ত্র কথা বলে, যগা। প্র 
'গ্রকাণ/ 'প্রান্তন' ইত্যাদির ,“অগ্রকৃত” হইতে “প্রক্কৃতভাব” পাওয়] 
আর কিছুই নয় ধু পমপরিদ্বট” হইতে "পরিক্কট” বোধ লাভ। এই - 
জন্ত একটা ধর্শ গিয়া আর একটা হয় না। থেটা গ্রথমাবধি থাঁকে 
সেইটাইও্বাড়ে বাঁ কমে। একটা সথবোধ স্বদেণীয় মুবা আমাকে লিজ্ঞাসা 
করিয্লাছিল, “মহাশঙ্গ। দেশে ত এগুলি ধর্মাপ্রণালী রহিয়াছে, ইহা- 
দিগের মধ্যে কোন্‌ ধর্মটা মতা” আমি বলিলাম “তোমার পক্ষে 
তোমার পিতার বে ধর্ম তাহাই সতা।” আমার কথার তাৎপর্ধ্য এই 
যে, পিতু পিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত থে সংস্কার সেই সংস্টুরই ধর্মযতা। 
অতি আস্মীয় কোন ইউরোপীয় অহুমাকে বণিগাছিলেন_-থে ব্যক্তি 
পৈত্রিক ধন্্ পরিত্যাগ করে তাহার মস্তিক্ষের কেথাও না কোথাও একটু 
ফুটো আছেই আছে।” আমারও তাই বো হয়। ৃ র্‌ 
মন্রিক্ষ সংস্থান শান্ত্ে বলে যে মস্তিক্ষের সর্ববনিষ্জ ভাগে পুর্নপুরুষ্‌ ঞ 
এবং অধিক অতযাসজনিত সংগ্কারপকল নিধদ্ধ হইয়া থাঁকে। সপাং 
ষন্তিক্রের অপরাপর চারিভাগ যাহাতে পাশবপ্রবুত্তি, ভাবুকতা এবং 
ক্র প্রি ননন্মে, 'সঞ্চলির স্থান এ দংগার নিবদ্ধ ভাগের উপরে । অতএব 


ঙ 
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পুর্বগত সংস্কার মূলের সহিত থে ধরদপ্রবৃত্তি বিশ্লিষ্ট দেখায়, তাহার বিশ্লেষ 
যেন কোন অস্বাভাবিক আঘাত বলেই হইস্কাছে বৌধ হু এবং তাদুশ 
মত্ত কোথাও ফুটো হইয়াছে বলা বাইতে পারে। 





হিন্দু সমাজ ধর্মনীতি । 


শাক গ্রমাণ অন্তান্ত প্রমাণ অপেক্ষা অনেক ছুষ্ধল, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু উহার বল নিতান্ত অল্প নয়। “ভগবান নামক কোন ব্যক্তি 
অপর দঃ জনের কথীর আপনাকে "ভূত" বলিয়া! মনে করিয়াছিল। এই 
গ্রসিদ্ধ গল্পটাতে শাব্দ প্রমাণের বল ্রত্যক্ষা্ি- প্রমানের অপেক্ষাও উচ্চ 
বলিয়া দেখা যাইতেছে । অন্ততঃ পীঁড়জনে জড়িযা একটা, কোন কথ। 
ৰলিলে, আর সেই কথা পুনঃ পুল বলিলে, উহ অনেকস্থলে সত্য বলিয়া 
গ্রভীত হইয়া বাক্ক। ইংরার্জের! কোন বিষয়েই আপনাদের ব্যাখ্যা বাছির 
করিতে ত্রুটি করেন না। উহীরা অনুক্ষণ আপনাদের ধর্মননীতিরও 
গ্রশংস। করিয়া থাকেন, এবধইংবাজী শিক্ষিত নব্যদলও শুক প্িক্মীর 
তায় এ বাকী পুনঃ পুনঃশুনিয়। কণঠস্থ করিয়া লয়েন। কি করিরেন, . 
- ইংরাজীতে কথ। কহিতে এবং ইংরাজীতে লিখিতে গেলেই ইংরাজের মৃত. 
না বলিলে এবং না লিখিলে যেন তি গঙ্গ দোষের স্যায় একটা “এবারতে” 
দোষ পড়িয়া বায়। আজ্জি কালি যেপে ইংরাঞ্ বলিতেছেন, . আমরা 
প্রতবামীদিগের ধর্মরনীতি উন্নত করিয়৷ দ্িতেছি_আর কৃতবিদ্যেরা সেই 
থা চুপ করিয়া শুনি ধাইতেছেন। ভগবান আপনাকে ভূত বলিয়াই 
বয়াছে। 
ন্ঘর্টি অ্নীতিকে উন্নত করিবার কোন ক্ষমতা কি ইংরাঁজ ধর্ম 
? কটু ভাবিয়া! দেখ। ইংরাজের এবং ঘকল ইউরোপীয় 
তি রোমীয়্, প্রাচীন জর্দণ, ইহুদী এবং খৃষটকক নীতি 
;। শ্রীকের! স্বাধীনতা, স্বদে শহিতৈবা এবং সাহমিকতার 
। সৌন্্ধ্যবৌধও তাহাদিগের অতি গুপরিগ্কুট হইয়াছিল _ 
রা শারীর দৌন্দ্ধ্য ও বুঝিত আর মানস সৌন্দর্যয-ও বুঝিত,॥ 


৯৩ পা 


ত 
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রোমীয়দিগের প্রক্কৃতি অতি ভীষণ এবং কঠোর ছিল। তাহাদের উগ্র 
পাশব ভাবেই দমঙ্গিতা কেবল বিধিনিষ্ঠতা। রোমীয়রা শ্বদেশীয় বিধি 
ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিত না। প্রাচীন জর্মণেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষাও 
কঠোর এবং দুর্দাস্ত কিন্ত স্ত্রীলোকের এনি গৌরবযুক্ত এবং একপত্রীক 
ছিল। তাহারা দঙ্গাবৃত্তি এবং দলবন্ধনে পটু ছিল। ইহুদী অপর সকল 
লোকের বিছেষ্টা এবং স্বয়ং সর্বতোভাবে ইহকালপরায়ণ। খৃষ্টান 
গরকাপটা মানে. মাত্র। খৃষ্টানধর্মে শাস্তিশীলতা, নত্রতা, দানপীপতার 
উপদেশ াছে। বার পাপ কাধ্যের প্রতিও যথেষ্ট ভয় প্রদর্শন আছে। 
কিন্ত খৃষ্টান উপদেশের মূলে ছুইট! বড বড় গলৎ আছে। গ্রথম গলৎ 
উহার দ্বৈতবাদ ॥ ছ্বৈতবাদ নিবন্ধন পৃথিবীর কতকটা ভাগ এবং পৃথিবীস্থ 
মনুষ্যের কতক গুলি, মূলতঃ পৌষময়। সুতরাং খৃষটানেরা ফেটাকে ব! 
যাহাকে ওঁ দোষময় ভাগের মধ্যে ধরির! লইতে পারে, তাহাই নষ্ট করিতে 
এবং নিপীড়িত করিতে উদ্যত হয়। কাথলিক খু্টানদিগের এই দোষটা 
অধিক। স্পেনীয়রা এবং পোর্ড,পিসেরা সেই জন্তই ইউরো পীয়েতর 
জাতীয়দিগের প্রতি সর়তানের দলভুক্তবোধে যেখানে যতদূর পারিয়াছে 
অত্যাচার করিয়াছে। দ্বিতীয় গলৎ অনুগ্রহ-বাদ। অস্ুগ্রহ-বাঁদের তাৎপর্য্য 
এই ষে মানুষ অবশ্যই আপনার কর্মফল(ভোগু করে না। ঈশ্বরে 
ইচ্ছাতঃ পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কীর হয়। ঈশ্বরের গ্রতি « 
প্রকার শ্বৈরাচারিতার জারোঁপ করিয়া মতাবলম্বীরাও নি 
স্বেচ্ছাচারী হুইয়! পড়িয়াছে। প্রটেষ্রান্ট “ ানদিগের মধ্যে এই 
বিশিষ্টন্বপেই দেখা দিয়াছে”) ৯ | এ 
অত এক দেখা যাইতেছে ষে ইংরাঁজের ধর্্নীতিতে সি উহার” 
দানগুলির মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী সেগুলি বাদ বত 
/তবে পাই--১) ন্বাধীনতা (২) স্বদেশছিতৈষা (৩) 
/লৌন্দর্যাবোধ (৫) বিধিনিষ্ঠতা ৬) এক পরীকতা। €৭১ 
(৮) স্বেচ্ছাচারিতা। উল্লিষিত আটটা থাকিল সাধারণ 
ইহুদী স্থানে প্রাপ্ত যে (১) পরজতিবিদ্বেষ এবং (২) ধহিক 
মহিত বিপরীত সমবদধখুষ্টায় উপদেশ মন্তুত_(১) শাস্তিশী 
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ও ছানবীপত! (9) পাঁপভীতি। স্ৃতরাং জাতিত্বভাবে এ দোষ এবং গুণ 
উ্য্বের তেজঃ কিছু কিছু স্তিমিত হইয়” ঘাইবে, বিশেষতঃ প্রাচীন জ্ম্ণ 
জাতির ওদ্ধত্য খৃটায় নভ্্রতাদিকে ন্যুন করিয়! দিবে । অথবা শিক্ষা্দি ভেদে 
কতক লোকের মধ্যে এ সকল দোষ, আর কতক লোকের নধ্যে এ সকল 
ও অধিকতর গ্রবল হইবে। বাহার! ইংরাজের শুদ্ধ কথা শুনেন নাই বা 
বহি মাত্র পড়েন নাই--অথবা ধাহার! উহাদিগেশ কথার এবং ব্যবহারের 
ভিতরে গ্রবেশ কারয়! ' দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন যে, ইংরাজ- 
ধর্মনীতির উল্লিখিত ব্য্ীকরণ প্রকৃত হইল কি না। 
হিন্দু ধর্মনীতিকে উহ্থার উপাদান ধরিয়া বিভাজিত কর! অলাধ্য। 
আর তাহার প্রয়োজনও নাই। যে মকল সদ্‌গুণের কথা। হইল, তাহার 
মধ্যে কোন্‌ উৎকৃষ্ট গুণাট হিন্দুর ধর্মনীতির মধ্যে এবং এই 'জাতির 
. ্বতাবে নাই? খৃষী় উপদেশে থাহা যাহা পাইবার তৎসসুদায়ই পর্যাপ্ত 
পরিমাদে আছে। ত্র উপদ্দেশে পরকালের কথা জ্বাছে, হিন্দুশান্্র পর- 
কালে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিতে 'অস্থিতে প্রবিষ্ট করিকা দিয়াছে। গল্প আছে 
যে, শীক্‌ প্ডিত প্লেটো প্রণীতৎ একখানি গ্রন্থ পাঠ করি! পরকালের 
অস্তিত্বে এমন দৃঢ় বিশ্বা জাঁ .এাছিল যে একটি গ্রীক যৃবা আত্মহত্যা 
করিয়াছিলেন। হিন্দুশান্ত্র'ৰারা পরকালে বিশ্বাস এতদূর হইয়া আছে যে, 
নেই অতিপুর্বকাল হইতে আর এই সেদিন পর্য্যন্ত মুনি, খাষি, বীর, যোদ্ধা, 
ষুবা, বৃদ্ধ, বনি, অঢ্নকে ই অনাযাদে আপনাদের লীবন ত্যাগ করিয়া 
ছেন। আসত শাস্তিশীলত! নম্রতা এবং দয়ালুতা পৃথিবীতে আদর্শ, 
স্থলীয় হুইয় « তত্িক্ন ১১) আত্মনিবেদন ও (২) বাহ ভাব-_ভক্তি- 
পথে এই ছুইট , আর (১) সর্বহৃতে আত্মদর্শন (২) সর্বত্র অংয্মদর্শন এবং 
(৩) একত্বম।ও1 দর্শন, জ্ঞানপথে এই তিনটা, হিন্দুর ধর্টেই আছে, আর থে 
হিন্দুর স্থানে: শিখিপ্নাছে, তাহার ধর্মে আছে, অপর কোথাও ন্এুই 
কি (১) পবিভ্রতা (২) নিক্চামতা, (৩) পরার্থ জীবন-_-এ সকলের কিছু: 
নি য়দিগের নাই। গ্রীক এবং 'রোমীক্ উভয়েই অতি অপ 
1 জাতি ছিল। তাহাদ্দিগের মধ্যে অতি প্রধান প্রধান লো 
1ষ ছিল থে দে দোষের নাম করিতে নাঁই। শ্্টর্মতাবলহ্বী? 
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মধ্যেও একটি অপূর্ব অপবিত্র বিচার প্রণালী আছে। উবার! কেহ কেহ 
বলেন যে শরীর এবং আত্মা ছুইটি গুথক্‌ বস্ত। শরীর কৃত পাপ আত্মাকে 
স্পর্শ করে না এবং আত্ম। যে পাপ করে, তাহা শরীরে লব্ধ হয়না! কি 
আশ্চর্য! আবার এই জাতির লোকেরা স্পর্ধা করিয়। হিন্ুসস্তানকে 
ধর্মনীতি শিখাইতে চায় ! 
যাউক, উচ্চ উচ্চ ধর্শভাবে যে ইউরোপীয়ের হিন্দুকে শিখাইবাঁর 
কিছুই নাই, শিখিবার জনিসই অনেক আছে, সে কথা নিশ্চয় হইল। 
এখন দেখা আবশ্যক যে নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে কি 
না। আমার বোধ হয় একটি বিষয় বিশেষ শিক্ষণীয়ই আছে:_সেটি দল 
. বাধিবার ক্ষমতা । যদি হিন্দুর! ইংরালের স্থানে ই ধর্খট শিখিগ্কা লইতে 
পারেন তাহা হইলে আর কোন ছুঃংখই থাকে. না। একটি ইংরাঁজের 
[হিত কথ কহিতে কহিতে আমি “উই” মে০ আমরা) বনিয়াছিলাম। 
তিনি একবারে ক্রদ্ধ হইন্া উঠিলেন এবং বভালেন “দেখ, তোমার বদি 
আমর! বলিবার যো থাকিত,তাহা হইলে আামরা এখানে থাঁকিতাম ন1!” 
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ছইজনে ও একমত »ইতে অঞ্গম! 
কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের . ;কট দৌন্দ্্যবোধটাও শিক্ষা 
করা আবশ্যক। আমি তাহাদিগকে বলি, ৬কবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ 
করিয়া আইদ। কুস্তকোণম, চিদান্ব ম, মছুরা *ুভৃতি স্থানে যে সকল 
ভা্কনীর মূর্তি এবং নির্মাণ এখনও বিদ্যমান আইচ দেশি স্ব স্ব. চক্ষে 
দেখ। বুঝতে পারিবে, কি জন্ত ভারতবর্ষ-বিদেবী ই ২রোশীয়রা এ সকল 
কীর্তিকে গ্রীক কারুবর্গের কীর্তি বলিয়া থাকেন । 
আবার যদি কেহ বলেন ইংরাছ্ের স্থানে একপর্রীকতা। ক্ষা করা আব- 
শ্যক। আমি বলিব একপত্ীকতা আমাদিগের শান্তে ভুঙ্সোভূয়ঃ প্রশং 
মুঠ আছে। আর এক্ষণে একপত্রীকত! প্রায়ই সিদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে । 


ফন শাল 


৫ 


দ্বিতীয় ভাগ । ১০১ 


* পারিবাঁরিক নীতি । 

ইংরাজ লঘাগমে আমাদিগের অত্রুচ্চ বর্নীতির উপর আঘাত হইতে 
পারে না। উৎকুষ্ট অধিকারী কখন অপরণ্। অধিকারীর শি্যত্ স্বীকার 
করিতে পারে না। 

কিন্ত আমাদিগের পারিবারিক রীতি নীতির দশা কি হই? এ 
রীতি নীতি যদ্দি ইংরাজ রীতি নীতি হইতে তত উৎকৃষ্ট হয় অথবা এত- 
দেশের অধিকতর উপধুক্ত হয় তবে উহাও অক্ষু্ থঘ্কিবে নচে উহা! 
অবশ্যই কতকটা পরিবর্তিত হুইয্া যাইবে । আমাদিয়ের পারিবারিক (৮ 
ব্যবস্থার মূল নিয়ম, পরিবারস্থ নকলের একত্রে মিলিয়! থাকা। উহারই ্ 
অবশ্যস্তাবি ফল-_অরবছপেবিবাহ। 

আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান, শিল্প প্রধান এবং বাণিজ্য-প্রধান 
নয়। কৃষি-প্রধান দেশ ভাল কি বাণিক্য-প্রধান দেশ ভাল 
যদিও তাহার বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি ও 
বিষয়েও কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত অগ্রার্গিক হইবে না। ইংলগু, 
হুলগ্ড এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই কৃষি-প্রধান। 
এক্ষণে, ইংলও বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান দেশ স্ষপেক্ষা 
প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলওও খুব প্রবল হইয়াছিল। 
কিন্ত এখন আর হলগ্ডের পুর্ব প্রাধান্তের কতটুকু অবশি, আছে? 
জন্দমণের। মন্তন করিতেছেন উহীকে এক দিন গ্রাম করিয়া ফেলিবেন। 
. বেলজিয্কম অতি ক্ষুদ্র বস্ত, কেবল অন্তান্ত ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষা 
বশতঃ একটি স্বতগ্র রাজ রূপে রহিয়াছে, ফ্রুন্দের কবলীকৃত হয় নাই। 
'ফলকথ, বাণিজ্য প্রধান দেশগুলির বল কৃষিগ্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই 
অধিক বলিগ্া! প্রতীত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়রা 
বাণিজ্য-প্রধান, কৃষি প্রধান পারদিকদিগের আয়ন্ত হইয়াছিল ; বাণিজ্য- 
প্রধান কার্থেজ কৃষিপ্রধান রোম কর্তুক পরাজিত হইয়াছিল; 
এখেন্দ কৃষি প্রধান স্পট। কর্ণথক বিজিত হইয়াছিল). বাণিজ্য প্রধান 
বেনিন ক্ৃষিপ্রধান অস্রীয্ার শরণাপন্ন এবং বাণিজ্য প্রধান জেনোয়া 
কৃষি-প্রধান ফ্রান্সের দাস ছিল। অতএব বাগিগ্য প্রধান হইলেই 
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ষে কোনদেশ প্রবলতর এ কথ! সত্য নহে। প্রত্যুত নেঃপালিয়ান 
বোনাপার্টি স্প্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষি-প্রধান দেশের বল 
অনেক পরিমীণেই অধিক এবং উহা বিশিষটরূপেই স্থায়ী ৰল। তিনি 
ফরাসিদিগকে কৃষিগ্রধান থাকিবার নিমিতই পুনঃ পুনঃ উপদেশ 
দিয়াছিতেন। বস্ততঃ কোন দেশ কৃষিপ্রধান হইবে কি বাণিজ্যপ্রধ/ন 
হইবে, ইহা! কাহার উপদেশ বাঁ পরামর্শের স্থল নহে। যে দেশের 
যেরূপ, অনস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশ তদন্থযায়ী হইয়া কৃষিপ্রধান 
বা বাণিজা প্রধান হয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ শ্বতঃই কৃষিপ্রধান। উছাতে 
দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে ওদেশের স্তায় উৎকৃষ্ট এবং 
অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে ন। প্রদ্রাক্ষাক্কষির বলেই ফ্রান্স 
এত বলবান এবং বলশালী। একজন ইটালীয় রসায়নবিৎ আমাকে 
বলিয়াছলেন যে, আমাদিগের মৌয় ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ- 
প্রন্থত ব্রার স্থায় ত্রাপ্ডি প্রস্তত হইতে পারে এবং তাহ! এত অধিক 
এবং এত স্বন্ন মূল্যে প্রস্তত হইতে পারে যে ফ্রাম্পকেও এখানকার ব্রাঙ্জি 
কিনিগ্না খাইতে হয়। তীহারস্থানে এ কথা গুনিবার কিছুকাল পর 
হুইতে দেখিতেছি ষে ইটালী এবং ফ্রান্নে আমাদের মৌয়া ফুলের রপ্তানী 
হইতেছে। মৌয়। ফুল হইতে যে মদ্য এখানে গস্মে উল্লিখিত রসায়নবিৎ 
তাহার ছূর্গন্ধ ন্ট করিবার উপায় বাহির করিয্মাছিলেন। এ প্রকার 
কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হই! উঠিয়াছে। রসায়না[ 
বিদ্যা গ্রকুৃতরূপে শিখিয়। এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার 
- একান্ত প্রয়োজন'। ঠিক ইংরাজদিগগর অস্থ্রূপ শিল্প বাঁণিজ্যাদি বিস্তারের 
চেষ্ট। সফলও হইবে না, আর গ্রয়োজনীয়ও নহে। 
ফলকথ। ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আর কষিপ্রধানই 
কিবে। যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সন্মিলিত পরিবার ব! 
কান্নবর্তিতাও অবধ্য থাকিগা ষাইবে। কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই ১ 
কারবর্জিতার অগৌরৰ নাই। যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে? 
সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা! তঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই দেশে একটি 
বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমি-ুন্ধ এবং একান্ত নিরন্ শুদ্ধ 
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মুরদার লোফের মংখ্যা অতিবদ্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে 
িজুরদার লেক সকল বহকাল ভূমিসম্পর্ শুন্ত হই. থাকে না, 
পরিশ্রদশীল এবং মিতব্যয়ী হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভাঁগে বা অন্ত 
প্রকারে প্রায়ই অলপ স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান 
রুসিয়। দেশ আরও তাল । সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিত- 
স্বত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অন্ন স্বপ্ন ভূমিতে* চাষবাস করে। 
কেবল মঞ্ুরদারি করিয়া থায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মুলে 
"এই সম্মিলিত শ্বত্বের ভাব আছে বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব প্রকার 
সম্মিলিত খ্ববব জন্মাইবার এত চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক 
(5০০৪119) এবং বিনাশক (]3101/10) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, 
তাছার হেতু রুসিয়! সম্রাটের একাধিপত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। 
ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই তাহার প্রক্কৃত কারণ। ফরাসিদিগের 
দেশেও এ মামাজিক (5০০418) এবং সন্ষিগিতিক (0০7710819) দুল 
আছে। কিন্ত তাহাদের অত্যু্ান স্বতন্ত্র কাঁরণে চ্ইয়াছে। পৈত্রিক 
ধন সম-বিভক্ত হইবার নিঙ্পম থাকায় এবং সন্ষিলিত পারিবারিক প্রণালী 
না থাকায় ভুমি সম্পর্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে তাহার এক 
এক খণও এক একটা পরিকাঁর পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত 
হয়। সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার পুর্ব অধিকারীরা একে- 
বারে ভুমি-সম্পর্ক শূন্ত হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত 
মজুরদারের পেশা গ্রহপূরকরিতে হয়। উ মদ্গুরদার লোক সকলকে 
কাল দিয়া সন্ত রাখিতে পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে আর্ত 
করে এবং কখন কখন রাষ্রাম+বাদি অতি তুমুল কা উপস্থিত করে। 
ফ্রাম্দের এই দল সর্বদা অই £চিত্ত এবং রাজ্য শাসনের নিয়ম যখন 
বাহা থাকুক তাহ! পরিবর্ত। করিয়া সুখী হইবার জন্ত বত্ুশীল হয়। 
ইংলণডেও ভুমি সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। 
কিন্তু ইলগ্ড শিল্বাণি প্রধান দেশ। ওখানকার অরমজীবীরা হয় স্বদেশীল্ব 
কলকারখানায় কাজ পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হুইয়। পনড়। 
ভারতব্ীয়ের! ওপথে বাইতে পারিবে না। গ্রেটদ্রিটেনে সাড়ে তিন স্মার্ট 
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মাত্র লৌক.।- উহ্াদিগ্েরই সন্তার মন্ততি এত হয় যে. শিল্পবাঁণিজ্য এবং 
উপনিবেশীদি দ্বার! তাহাদিগের খোরাক যোগাইতে মসস্ত পৃথিবীই ধেন 
কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান মস্ততি ষদ্দি' 
উহাদের মত শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের আহাধ্য 
সাধন করিতে ঘায় তবে সমস্ত সৌর জগব্টা ইহাঁদিগের প্রয়োজনীয় হইয়া 
উঠি । 
অতএব দিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃবিপ্রধান থাঁকিবে এবং 
সন্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে। যদি তাহাই হয় তবে কি 
এখানকার বৈবাহিক প্রণালী মাধারণে পরিবর্তিত হইতে পারিবে? 
আমার বোধ হয় তাহ! পারিবে না। এ দেশে বাল্যবিবাহই প্রচলৎ 
থাকিবে। দেশভেদে বিবাহের বয়স ভিন্ন হয়।: শীতপ্রধান দেশমাত্রে 
২মধিক বন্ধনে এবং গ্রীক প্রধান দেশশাত্রে অল্প বরদে বিবাহ হইয়া 
থাকে। 
অতএব অল্প বন্দে বিবাহ দেওয়া থে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন একট। 
বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং 
ইহার খুব উচ্চ স্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্ঠার বিবাহ দিবার রীতি 
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নুয়ানির তেমন কোন সংতব নাই। পুর্বে ত্রাঙ্মণেকা আধক বয়স 
পর্যান্ত বরবহূ্্য করিতেন তাহার পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। 
বৌন্ধদিগের সময়ে যতি ধর্ত্বের আত্যন্তিক দহুলা দেখিয়া! তাহাদিগের 
নিরসনের পর দীর্ঘ নিষিদ্ধ হইয়াছে! ৭ং দেই অবধি অন্প বয়সে 
্রাঙ্গণের বিবাহ প্রচলিত হইয়া উচিার্ডোণে কিন্ত বথন দীর্ঘ ত্রন্মচ্য্য ছিল 
তখনও এদেশে কন্তাকাল বার তের রের অধিক বলিয়া অবধারিত 
হয় নাই। _ত্রিংশবর্ষোদ্বহেতৎ কন্তাং হদ্যাং দবাদশবার্ষিকীং 1 
*তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কৌন গরিবর্তই আবশাক হয় নাই ?-- 
আমার মতে বড়ই প্র্মোজন হইয়াছে। ২৯) বাহার! লেখাপড়া শিখিয়া 
রাজকাঁ্য করিবেন তীহাদিগের পক্ষে অন্পবয়ষে বিঝাহ অকর্তব্য।, 
. (3) কতকগুলি লোক উন্তমন্রপে বিদ্যাশিক্ষী করিয়।! সংসারাশ্রম গ্রহণ 
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একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় ক্ঁবিশিয্লাদি উ্মরপে বুঝিস 
আমেরিকা ইউরোপ চীন'জাপান প্রভৃতি দেশে গিষ্া কুকি শির$দির উদ্নতির 
উপায় অবগত হুউন। তীহারা নিলেভ নিস্বার্থ এবং জোগ-ছুখ ত্যাগী 
হুইয়া যে উপদেশ দিবেন তাহ! দেণীয্ বড়লোক এবং ছোটিলোক রকলেই 
সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সবক 
প্রকার উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষে যে এতটুকু নিঃন্বার্থতা আছে, তাহাতে 
আমার বিনদুমাজ সন্দেহ নাই। যাহার! এরূপে নৈষ্ঠিক "বচ্ধায অধলম্বন 
করিবেন তাহার! মাতৃভূমির প্রকৃত উপাসনা, করিবেন - এবং সে উপাগন। 
ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন । 

আমি এ পর্য্যন্ত করিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে বলি। আমি: বেশ 
জানি ইংরাঁজ সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ভাল বলেন না এবং তিনি প্রমাণ 
দ্বারা দৃষ্টাস্তঘবারা এবং ব্যবস্থা-শান্তকেও কিছু মোচড় দিয়া সম্মিলিত 
স্বত্বাধিকার প্রণালী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংগাঁৰ অল্প 
বয়সে বিবাহেরও বিপক্ষ-_-কোন, নিয়ম কোন, দেশে খাটে, ভিনি তাহা 
ভাবিয়া বুঝেন না। তাহার ঞ্রুব ভ্তান যে তাহার নিজের যে রীতি, 
নীতি তাহাই ভাল, আর সকল রীতি লীতিই অপক্বষ্ট ১ সুতরাং ইংরাজ 
ভারতবর্ষেও ইংলগ্ডের উপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে চাথেন। করুন, কিন্ত 
ষখন প্রাকৃতিক শক্তি এ চেষ্টার বিরুদ্ধ তখন ওরূপ কোন মোহান্ধ এবং 
অবৈধ চেষ্টায় বিশেষ ফলই ফলিবে না। আর যদদি তাঁহার চেষ্টার ফল 7. 
সত্য সত্যই ফলে, তবে এমনি বিষময় হুইবে ষে, »পথিবীর' কোন 
দেশের ইতিহাসে তাহার লক্ষণ এপর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই । 





হিন্দুমমাজ ও কুপমণ্ড্কতা । 


হিন্দু সমাজের প্রতি এই একটা দোষারোপ হইয়া থাকে যে, ইহার: 
শাসনে থাকিয়া! হিন্দুর কখন স্বদেশের বাঁছির হইতে পান নাঁ এবং সেই 
জন্য স্বদেশ বহিভূতি কোন ব্যাপারই শিখিতে বা বুঝিতে পারেন না, % 
নিতান্ত সন্কীর্ণবুদ্ধি ও সহীর্ণ-হদয় হইয়া থাকেন। কৃপমও্কতা দোষ বই 
কি--কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে উহা বত দোষ হিন্দুর পক্ষে তত দো, 
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না হইতে পারে । হিন্দুর বাঁসভূমি সমুদয় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতি 
শ্বরূপ। এই বাসছৃমির বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পুণ্যতীর্থ--তীর্থ দর্শন কর! 
শাস্ত্রের বিধি, আর হিন্দুর! সেই বিধি পালনপূর্ব্বক পর্ষে পর্বে তীর্থ পর্য্য- 
টন করিয়া বেড়ান। অতএব স্থৃলদৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে ষত বদ্ধভাবাপন্ন 
বলি! বোধ হয়, গ্রকুত প্রস্তাবে ইহারা তত বদ্ধতাবাপন্ন নহে। 
হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন নিষেধ চিরকাঁপের অবস্থা নছে। হিন্দু বণি- 
কেরাব্জনতিদীর্ঘকাল পুর্বে থে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন 
তাহার ভূরি পরিমাণ উল্লেখ সামান্ত কাবা গ্রন্থে এবং কিন্বদস্তীতে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যবদী'প, বালিদ্বীপ, এবং লম্বক দ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপ- 
'নিবেশ দকল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল সুদুর 
সাগর মধ্যস্থ পেই কল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সেই সকল 
স্থানে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়| যায় । বিশেষতঃ লম্বক 
দ্বীপের রাজ। হিন্দু, রেখানে যক্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া] খাঁকে। মুসল- 
মান ইতিবৃত্তেও দৃষ্ট হয় যে, সিদ্বুদেশ হইতে বাঙ্গালা পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের 
সমুদ্রায় উপকূলভাগের লোক সামুদ্রিক বাণিজ্য করিত। আরব বোশ্ে- 
টিমলাদিগের দৌরাক্মোই এ বাণিজা শৃঙ্খলাবিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হুইয়! যায়। 
আবার ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রবর্তিত হইয়াছে এবং যদিও এদেশীয়- 
দিগের মর্ধে সেই বাণিজ্য কার্যে মুসলমানেরাই প্রধান, তথাপি হিন্দু 
জাতীয় বিভিন্ন শ্রেষঠী সশ্রদায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহে। মান্ত্রাজ 
অঞ্চলের “নাডগোট” নামক স্থানের চেটা বাঁ শ্রেডীরা। যবদীপের 
সহিত বাণিজ্যে যথেষ্ট াভ করিয়া থাকেন। মছুবাধিষ্ঠাতী দেবী 
“মিনাচি” বা “মীনাক্ষীর” নামে তাহাদের ট্টীমারের নামকরণ 
হইয়াছে । সনুদ্রগমনে জাঁতিপাত যদিও লোকের মুখে শুনিতে 
পাওয়া যায বটে, কিন্ত লোকের আচারে তাহ দেখিতে পাওয়া যায় না 
ঝলিলেই হয় ॥ অতি বিচক্ষণ কোন একটা মহা রাষ্্রীয় ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম “আপনারা স্বাতীয় বিলাতফেরৎদিগের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করেন?” তিনি বলিলেন “আমর! ওবিষয় লইয়। কোন বিচার 
বাহুল্য রি না। বিনি বিলাত হইতে শাসিলেন, তিনি বিন। আড়ৎরে 


৮৯০ 


দ্িতীয়'ভাগ ১. ১৩৩৮ 


্রায়শ্চি্ত ও কেশাদি সংস্কার করিয়া! কয়েক দিন পক্টে গজায় পরিচ্ছদ 
খারণ করিয়া আত্মীর স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাই- বেস, .তাহা- 
দিগের স্বদনেরাও তাহাদিগের বাটীতে যান» চলন বলন দেশীয় বীতি 
ক্রমেই হয় ; ক্রমে তাহাকে ছুই একটা ক্ষুদ্রভোজে নিমন্ত্রণ করি, তিনি 
আসিয়া ভোজনাদি করিয়া যান। অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ তোজাদিতে তাহার, 
নিমন্ত্রণ চলে, এবং পরিশেষে তিনি নিমন্ত্রণ করিলে সকলে গিয়া তাহা 
বাটাতে তোবন করি। আমাদের প্রণালী এই ; আসর! ,বিলাত যাঁওয়।' 
লইয়/ কোন গোলধোগই করি না।” 

অত এব*দেখা ধাইতেছে যে, হিন্দুজাতীয় ব্যক্তি, বিন! ন্গ্াজত্যাগে 
সমুদ্রগমন এবং বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তবে আত্মসমাজের 
প্রতি যাহাদের ভক্তি এবং মমত। আছে, তাহারাই ওক্ধপ পারেন। বাহারা 
একেবারে আত্মগৌরব পরিশূন্য হইয়। নিজ সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করিতে ভালবামেন এবং সমাজের নিকট নতভাব ধারণ ন1 করিয়া 
তাহার এতি তাচ্ছিল্য করেন, তাহার! সমাজ মধ্যে পুনর্ধ্বার গৃহীত হইতে 
পারেন না, সেই স্থলেই প্রার প্রায়শ্চিত্তাদির কথ। উত্থাপিত হুইয়। থাকে। 
মহাকাসীক্মদিগের মধ্যে আত্মগৌরব এবং সমাজগৌরব আছে। প্রকৃত 
কথা এই যে, বদি বিদেশ গমনের তান্ৃশ প্রয়োজন এবং যথাযোগ্য উপায় 
থাকে, তবে বিদেশ গমনে হিন্দুষমা্জ বিশেষ বারা প্রদান করেন বলিয়া 
বোধ হয় না।' স্পর্ধা করিয়া সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রর্শন ন] করিলে 
কোন সমাজই কখন ক্রুদ্ধ হয় না। হিন্দুদমাজ বিনক্ধ ব্যবহার মাত্র 
চাহেন। এই সমাজ উদ্ধত ছুবৃত্ুদিগেরই প্রতি দণ্ড করেন। অন্তা্ত 
সমাজে কোন ব্যক্তি দি প্রচলিত মতবাদ হইতে অপর কোন মতবাদ 
গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হুইত। হিন্দু সমাজে ওরূপ 
কখনই হয় নাই, পরধর্্বিদ্বেষ কৃপমণ্ডকতার প্রধান লক্ষণ--তাহা হিন্দু 
সমাজে আজিও নাই, কম্মিনকালেও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত 
আছে, ভগবান শঙ্কর স্বামীর সময়ে কোন কোন বৌদ্ধের তুঘানল' হইক়া- 
ছিল। কিন্তু তৎসন্বন্ধে ইহাও কথিত আছে যে, এ প্রারশ্চিত্ত সমাজকর্তৃক 
আদিষ্ট হয় নাই। যে পণ করিয়া! বিচার হয় সেই পণ রক্ষা মাত্র» 
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সছ। হউক, কৃপমঞ্চকতার সম্বন্ধে আর একটা কথ! বলা আবশ্যক $ 
স্যরেশ হইতে বাহির লা হইলেই থে মানুষের কুপমণ্ডকতা জন্মে আসব 
বাহির হইবেই থে & দোষ একেবারে ঘুচিযা যায়, একধাও প্রকৃত কথা 
নহে। কত ইংরাঁজের সহিত আলাপে দেখা যায়, অনেকানেক দেশ 
পরি্রয়ণ করিয়াও তাহারা সেই সেই দেশের গ্রন্কৃতি কিছুই বুঝিতে 
গায়েন নাই। আর অনেকেই লক্ষ্য করিকা থাকিবেন ইংরাজ রাজকণ্মা- 
'চারীদের মধো কেহ পনর, কেছ বিশ, কেহ ত্রিশ বৎসর এদেশে কাটাই- 
"সাও এদেশের অতি সাগ্গারণ বিষয় সকলেও ঘোর মূর্ণ থাকিয়া যান। 
শ্বদকল লোফকে দেখিলে একটা রুসীয় ভদ্র সন্তানের সহিত মহাত্মা 
-গীটরের ঘেনূপ কখেোপকখন হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথ! 
মনে পড়ে। মহাত্ব! পীটর স্বয়ং সাত্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকা- 
নেক ইউরোপীয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বড় বড় 
'জনীদারদিগের সস্তানদিগফে ইউরোপের নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। 
একজনকে ইটালী ধাইতে অনা হইল হদেশবংসল ক্ষসীয় লহগান্ত 
লোকের! তখন পরদেশে পদার্পণ করাও দোষ মনে করিত। যেব্যক্তি 
সইটালী যাইতে আদিষ্ট হইল সে নিজ বায়ে একট! সুবৃহৎ যান প্রষ্ডত 
ফরিল । এবং তাহারই ভিতর রাকা খাওয়া! প্রভৃতি সকল কাঁজ চলে 
এন্সপ বন্দোবস্ত করিয়া লইল। জে প্র যান মধ্যে রহিল, ভূত্যেরা উহা! 
ইটালী দেশের প্রধান নগর ক্লোম পধ্যস্ত লইয়৷ গেল এবং তথা হইতে 
'ফিপলাইয়া আনিল। সে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট 
প্দীটর তাহাকে ডাঁকিলেন'এবং সে আঙিলে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইটালী 
দেশ কেমন দেখিলে? * * “আজ্ঞে দেশ দেখি নাই।” * * “দেশ 
দেখ নাই কি---এই সেদিন মাত্র তথ! হইতে আগিলে না?” “আজ্ঞে তা 
বটে--কিন্ত দেশ দেখি নাই” * * গেলে এলে কেমন করে ?* আজ্জে 
একটা ,বড় গাড়ি করিয়া গিয়াছিলাম, একবার ও বাহির হই নাই”__গীটর 
আশ্চর্্যা্িত হইয়া রহিলেন। 
_ অনেকানেক ইউরোপীয্ের বিশেষতঃ কোন কোন ইংরাজের প্রন 
এক কটা যান সমভিব্যাহারেই থাকে-_উহীর। কথন তাহার ভিতর 
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হুইতে বাহির হয়েন না । খী যান কাঠবিদিশ্িত নয়--উহা অহঙ্কার, 
ন্বান্তিকতা, পরজাতির গতি দ্বপা এবং বিদ্বেষ ঝিনি্সিতি, স্উাঁ চর্মচক্ষুর 1 
অগোচর পদ্ার্থ__ইংরাজ উহারই ভিতরে বসি সফল দে: ভ্রমণ করেন 
এবং ভাক্কতধর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া বান। আমাদের সমাজ টি 
কৃপমণ্ডকতার স্থষ্টি করিতে পারে না। 
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সুক্বেজ প্রণালী সৃষ্টিকর্তা এবং বহু দেশের আচার. ব্যবহায়ের 
দরষ্টা বিচক্ষণবর লেসেপ সাহেব বলেন যে, মিশরদ্ধেশ কখন কেন 
ইউরোপীয় জাতির অধীন হইয়া থাঁকিঘে না। কারণ মিশর দেশীয়া 
রমণীগথ. কখনই ইউরোপীয়দিগকে বিবাহ করিতে সন্মতা হয় না।. 
একথার তাৎপর্য এই যে, পতিভাবে গ্রহণই ভক্তি এবং প্রণয়ের 
চিত্ত ঃ মিশৰীয় স্ত্রীলোকের! ষখন ইউরোপীয়দিগ্রকে পতিভাবে গ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছু, খন ভক্তি প্রেম-সূলভ স্ত্ীহ্দগ়েও ইউরোপীয়ের.ধঁতি 
পাব জন্মে না, তখন এ. আত্মমর্ধযাদা সম্পর্, জার্ততির অধীনতা: হইবে 
না, অথবা! যদি হস, দে. অধীনত) হরিরস্থারী হইন্া ধাকিবে ন1। 

কোন সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে দৌঁথয়াছিলাঁম 
্রহধদেগীয়া' ভদ্রমহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিত! শ্বরূপ হই 
" থাকিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ অবস্থাকে 
আপনাদিগের গৌরবস্থচক মনে করে। '& দেশেই দেখিস্বাছিলাম 
"অতি ভ্রদ্রৰংশীয় শ্রী পুরুষ সকলে আপনাদিগের পুরোছিতবর্গ পরিবৃত 
হইয়া কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এৰং 
ভাক্তভাবে তাহার পদ্ছয়ে পুষ্প চন্দন দিয়। তাঁহার পৃজ। করিলেন । 

যখন এ ব্যাপার দর্শন করি, তখন মনে হইয়াছিল যে, ভারত- 
বর্ষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথ। প্রচলিত থাকায় কি সমূহ মল হইতেছে! 
ও প্রথ! থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই রড় লোক দেখিতে 
পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ব বিষয়ে ঘর্কোপরি দেখে না,এবং 


চি 


১১৯ ৮ বিধিধ প্রবন্ধ। 


নেই জন্ত উই।গ্লিগের গ্রতি অযথা ভক্তিও করে না। আমি ভাবিলাম, 
থে ব্রহ্মদেশীয়ের! যে কাঞ্জ করিতে পারিল আম্মাদিগের অতি নীচ 
জাতীয় লোকেও তাহা করিতৈ দ্বপা বোঁধ করে। ভারতবর্ষীয় কোন 
লোক যি নিতান্তই আত্মবিস্বৃত হয়েন, তবে ইংরাঁজ করম্পর্শ পূর্বক 
তাহার সমাদর ন1 করিলে মনে মনে ক্ষু্ হয়েম; যদি নিতান্তই 
শীনচেত। হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা থাইতে চাল 
বামেন $ যদি একা গ্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে ইংঘাজ তাহার নাম 
ধরিয়া ডাকিলে বা তীহার নামটার সম্বোধন পূর্বক পত্রাদি লিখিলে 
আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; বদি সর্ধতোভাঁবে পৈস্তিক গুণ- 
সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইংরাঁজের অনুরূপ চাল চলন 
অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া কতার্থন্ন্ত হয়েন; ভাঁরতবাসী ইংরাজী পড়ি! 
শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ হইলেন, তবে স্বজাতীক়্ ধর্ম এবং নীতি 
এবং, আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম এবং নীতি এবং আচার 
প্রণালীকে শেষ্ঠতর জ্ঞান. করিলেন এবং  ইংয়াজের - সমকক্ষ 
হইবার নিমিত্ত অহরহ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্ত তিনি আপনা'র 
ভগ্গিনী ও কন্তাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়া দিয়া এবং ইংরাজের 
পায়ে পুত্প চন্দন দিপা স্বম্ং চরিতার্থ হইতে পারেন না। যেখানে 
আতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, দেখানে পরাধীনতার অতি 
রঃ ফলই ফলে, সেখানে আত্মগৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া 
"যার, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে 
৷ না। আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষের! দেবতা স্বরূপে সম্পুজিত 
[বরন না। কিন্তু তাহারা পূজ। পাইবাঁর নিমিত্ত ধেন বিলক্ষণ সচেষ্ট 
হইয়াছেন ; এবং তাহার ফললাভও কিছু কিছু করিতেছেন । 
আঁমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেগ্টনেন্ট 
গবর্ণর ঘপন দেশের বিভিষ্ন ভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন 
আড়ম্বরই হইত ন1। হালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে বাটীতে 
খাইতেন, রাঁজ! এবং জমীদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখা। 
করিতেন, মাণিষ্ট্রেটে কলেক্টর, জজ গ্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং 
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কোন গোলযোগ না করিয়া একস্থান হইতে স্থাঁশান্তরে যাইতেন। 
গরান্ট সাহেবের রীতিও প্রায় এরূপ ছিল, তবে তিনি নীলফ্কর সাহেব 
দিগের কাটাতে গিয়া তোজ থাইতেন ন! বং গ্রক্গারা ষে সকল দরখাস্ত 
দিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা মনোযোগ পূর্বক শুনিতে 
বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না, যাহা একটু করিতেন 
তাহাতেও আড়ম্বর হইত না। শ্রে সাহেব কিছু কিছু বেড়াইতেন। 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাতা ধরিয়া একটী ধাল্লারের ভিতরে 
গাদচারে বেড়াইতেছেন এবং কোন্‌ কোন, ড্রবা কেমন কেমন দরে 
বিক্রীত হঈতেছে তাহ জিজ্ঞাস! করিয়া জাঁনিতেছেন। 
তাহার পরে কাস্ছেল সাহেব আমিলেন এবং সমতিব্যাহারে সওয়ার 

যাইবে, যেখানে যাইবেন সেখানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া 
হইৰে এইরূপ আছ্ছা প্রচার করিলেন। কমিশনর এবং মাজিষ্রেটের! 
একটু একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু আন্তাপালন করাইলেন। আর কি, 
লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! টেম্পল সাহেবের আমলে বাঁজি পোড়ান এবং 
আলোকদান বাড়িয়া উঠিল। তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলী. 
দিবার জন্য এবং বাশের গেট করিবার জন্ত এত আড়্বর হইত যে কোন. 
কোন গ্রাম একেবারে বাঁশ ও কদলীবৃক্ষ শৃন্ত হইয়! পড়িত ॥ 

ইডেন সাহেবের সময়ে বাজীপোড়ান আলোকদান পূর্ববাপেক্ষা কিছুমার 
নুন হুইল নাঁ, ধ্বঙাঁর সংখ্য। অতিবর্িত হুইল এবং স্থানে স্থানে সকফের- 
কৌন তার বডিগার্ড বা শরীর-রক্ষক সৈন্তকূপে দর্শন দিতে লাগিল। টমসন 
সাহেবের দময়ে ইডেনেক্স মতই সব, বেশীর মধ্যে ব্যাও বাজে। কথিত 
আছে বেলী সাহেবের সময়ের উৎসবে গয়াতে ১৫ হাজার টাকা খরচ 
হুঙ্ধ। যেমন এ সকল আড়্‌ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আমিতেছিল, তেমনি 
উহার সহিত ভোজের ধৃূমধামও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। উলিয়ট সাহেব 
কিছু কমাইতেছেন; তাহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব ,আছে) 
তাহাকে এক রকম ছাড়িয়া বল! যায় যে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের! নিতান্ত 
ভোজতক্ত হয়! উঠিম়্াছেন; উহ্বাদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই 
বাটাতে গিয়া ভোগ খান। ধাহারা ভোজ দেন উ/হাদিগের মান স্টর্ম কি 
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বাড়ে-তাহারাই জানেন, কিন্তু ধন ব্যয় অপরিমিতরূপেই হ়। এক একটা? 
শর্বরী ভোজের খরচে চারি পাঁচটা খুব জীকাল ছর্োৎসৰ হইতে পাঁরে-- 
অনেক বড় বড় দিখীর পস্থোদ্বটর হইতে পারে? ,আমি বেশ জানি যে» 
একজন সহারাজ কোন মাড়বারী নহাঁজনের স্থানে আট হাজার টাকা, * 
কর্জ করিয়া একটী সান্ধ্য তো দ্িয়াছিলেন। আর একজন মহারাজের, 
ধ্ররূপ উৎদবে পনর হাজার টাক? ব্যয় হয়) আর একপনের- কয়েকদিনের 
ব্যয় গর্ধ্তদ্ধ পচিশ*হাজারের কিছু অধিক হইয়াছিল 

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখাদেখি, কমিসনর সাহেবেরা, মাজিস্টরেট 
সাছেবেরা এব' চুন পু'টি সকল সাহেব, দেশীয় লোৌকদিগের খব্রচে ভোজ 
খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাঞ্জি পোড়ান, আলোক দান, নিশান, 
খাড়া ত কথায় কথায় হইয়া! পড়িতেছে। ইংরাজজাতির আড়ম্বর প্রিয়তা- 
ছিল না, কিন্তু সেটা বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংরাজ মনে করিতে" 
ছেন যে, এইরূপ হুইতে হইতে তিনি ক্রমে পুজা পাইবেন। ইংরাজ' 
মুখে বলিতেছেন ষে তিনি দেশীয়দিগের বাটীতে ভোজ খাইয়া: ভাহাদিগের, 
সহিত সুসামাজিকত! করিতেছেন, কিন্তু বস্ততঃ তার্তবর্ষে যে প্রকার 
করিলে পুর্জিত হইতে পারেন, ইংরাজ সে পথে যাইতে জানেন না 
সাহার ভোজ খাইক্স। বেড়ানতে তিনি ভারতবামীর চক্ষে নিতান্ত নিলজ্- 
চি ব্যবহাঁর করিতেছেন। 

গুদ্ধ নিলজ্জবৎ নয় অতিশদ্গ নিষ্ঠরের কাজই করিতেছেন। রা? 
মহারাজ বেচারার! ত একে খণজালে জিত তাহাতে এ সকল তোজ 
দিবার,দায়ধে তাহার! আরও খণগ্রস্ত হইতেছে ১ আর.যে দেশে চারি পাঁচ' 
কোটি নোক অর্ধাশনে দিনযাপন করে তথায় দানের প্রশ্থবণ শু হইয়া 
পড়িতেছে। 

সেদিন গুনিলাম কোন ভ্রিলার জগ সাঁছেব মাস কয়েকের জন্ছুটি 
লইয়। একবার স্বদেশে যাইবেন। অমনি তাহাকে একটা ভোজ দিবার 
জন্ত একটা টাদার বহি বাহির হুইল, উহাতে সহি হুইল, টাকা উঠিল 
এবং জজ দাহেব ও অপরাপর সাহেবের নিমন্ত্িত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, 
লেস, পে গ্রহণ করিলেন। আর একদিন গুনিনাঁম, একজন অতি, 


দ্বত্রীপ্ব: ভগ্ন! প্র ১১৩ 


প্রধান তীরের প্রধান দেবদেবক নিজ ভবনে নূতন কালেক্টর সাছেবের 
আগমন উপলক্ষে ইংরাজভোজের একট! প্রকাণ্ড আরেজেন করিতে” 
ছেন। ভোজের ফর্দ দেখিতে পাইলাম,* তাহাতে মুর্গি” ভ্যাড়।. এবং 
বেগের ব্যগ্রন এক একটা এবং গোমাংসের ব্যঞ্জন তিনটি। অনা, কহ 
বিধ। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, দেবসেবক, রাজ রাজড়ার পুরোহিতের এই কীর্তি! 
দেখিস] শুনির! তয় হইল, কালে ব্গদেশও ব ব্রহ্মদেশের স্ায-_ইংরাজ 
পূজায় অবনত-মপ্তক হইবে। দি দেশের জাতিতে প্রথ! উঠিয়খ যায়, 
যদি বিদেশীয় রীতি নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশীয় লোকের 
ভ্ঞানচন্ষুঃঞ্একেবারে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হুইয়। পড়ে, তবে ওরপ হইলেও 
হু১.ত পারে। রঃ 
একটী সার কথা বলিয়া! রাখিতেছি। ইংরাজ তই ভোজ খাউন, 
মদের গ্রাস হাতে করিয়া তই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার 
কাজ ভঁপিবার লোক নহেন। তুমি রাজ বা মহারাজ বা বডলোক 
যে কেবল উহার খোমামোদ করিতেছ--কোন “মতলব” আছে, তাহা 
উনি বিলক্ষণ জানেন ? তুমি উহার প্রতি ভরপ্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ 
ভালবাসার জন্ত তিআা্দও নয় তাহাও জানেন ; এবং তাহা। জানিরা তুমি 
একটু ঘোঁমিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয়েন 
না। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের ওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পুজী। পূর্ববো- 
লিখিত দেবসেবকটা ই তোজ দেওয়ার পর তাহার ইন্কমট্যাক্ম বেশী 
ধরা হইয়াছে বলিয়া ষখন আপীল করিলেন তখন কর্তব্যপরায়ণ নবাগত 
কালেক্টর মন্তব্য লিখি্াাছিলেন, “যে এক রত্রে পাচ হাজার টাকা। ভোজে 
"খরচ করিতে পারে, তাহার আয় অত কম কখনই হইতে পারে ন।” 
যদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান 
কর; কিস্ত এমন ভাবে কর, যাহাতে সম্মানিত ইংরাজের নাম থাকে 
এবং দেশীয় লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়! আলো জালিয়া 
টাকা নষ্ট করিও না। ভোজ দিয় অনর্থক অপব্যয় এবং অপধন্্ম করিও 
না। যে ইংরাজের তুষ্টিদাধনার্থ উ সকল করিয়া! থাক, তাহার নামে 
ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রা'স্কা, ঘাট, স্ুল, অতিথিশলা, ছাত্রবৃত্তি* মেডাল, 
১৫ নম 
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চিকিৎসালক্ন প্রভৃতি যাহা কিছু পার, স্থাপন কর ! এবপ করিতে আবরস্ত 
করিলেই দেখিতে পাইবে যে.বীরপ্রকতিক ইংরাঁজ “সত্য সত্যই” তোমাৰ 
গৌরব করিবেন। এখন তোমান্র খরচে তোমার বাটা বসিয়া! ভোঁজ খাইয়া 
. মনে মনে. তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন। 


শাক সং সা 
রর 2. ঈর্ধ্যাপ্রবণতা। 

ইংরাজের সংস্পর্শে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটা বিশেষ দোষ জন্মিতে 
আরন্ত হইয়াছিল। আমার বোধ হয় সে দোধটা ক্রমে ভ্রমে ন্যুন 
হুইয়া যাইতেছে । কিন্ত এখনও উহার এত অবশেষ আছে যে, 
তত্মন্বন্ধে ঢুই একট। কথা বলা নিতান্ত আবশাক বলিয়া বোধ হয়। 
ীদোষটার নাম ঈর্ধযাপ্রবণতা । বাঙ্গালী স্বজাতীয় লোকের প্রতি 
অতিশয় ঈর্ধ্যান্িত হুইয়া উঠিয়াছেন। বখন ১৮৩৫ অন্দর পর মুদ্নেফ 
সদর-আমীন প্রভৃতির পদ স্থষ্ট হুইল, তখন অনেক লোক শুদ্ধ 
স্বাতীয় হাকিমদ্িগের প্রতি ঈর্ধ্যান্বিত হইয়| বলিত, আমর! কালা 
হাকিষদিগের নিকটে বিচার প্রাথনা করি না-_ইংরাজ হাকিমের! 
আমাদিগের মোকদ্দমার বিচার করিলেই আমরা অধিক সন্তষ্ট হই। 
কোন কৌন ইংরাজ এ কথার হুত্র পাইয়া এককে এক শত করিয়া 
বাড়াইয়াছিলেন এবং পালিক্মামেন্ট মহাসভাতেও প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে ভারতবর্যীয়ের! স্বজাতীয় লোক সকলকে উচ্চপদস্থ দেখিতে পারে 
না--অতএব উহাদিগকে উচ্চপদ দিয়া কাজ নাই। আজিও ইংরাজদের 
মধ্যে কেহ কেহ এ কথা বলিয়া থাকেন। এবং বিশেষ দুঃখের বিষম 
এই যে, ও কথ বলিবার সকল বারণ এখনও নিঃশেবিত হয় নাই। 

আমর! এখনও ন্বপ্জাতী* শাকের সম্যক গৌরব করিতে শিখি 
নাই। ইংকবাজেরা যেমন ছথাতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় 
সকল লোকের সম্মান প্ণাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গীনীদের 
এখনও সেরূপ শি্গ '.. পাঁকিয়া উঠে নাই । কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, 
যেমকলবাঙ্গানী ইংরাজী ভান! এ৭ং ইরানী খিদা এমন উত্তরকণে 
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শিখিয়াছেন যে এ বিজাতীয় ভাষার অনর্গন লিখিতে এবং বক্তৃত। 
. করিতে পারেন, তাহাদের ক্ষমতা কি অল্ল। অপর কোন ভাষায় 
ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে ক্ষয়জন বড় ইংরাজই সমর্থ ।. 
করত আছে যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডি্রেলি মাহেব যখন বর্ধিন 
নগরে গমন করিয়া ছিলেন তখন দেখানকাঁর মগ্ত্রিসমিতির মধ্যে ভাল, 
করিয়া ফরাপি-ভাষাও কহিতে পারেন নাই এবং দেই জন্য বিসমার্ক 
তাহাকে ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকখন করিতে, বলিয়াহিলেন। 
আর যেযাহার পরিচিত সাহেবদিগের মধ্যেই দেখ না, তাহার মধ্যে 
কয়জন নিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা বিশুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদিগের মনের 
ভাব সকল সহন্গে ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেমন 
ইংরাজী শিখে, আর কত শিখে । ইংর!জেরা যে উহ।দের অনাদর 
ফরেন, তাহার একট! হেতু আছে। অনাদর ন। করিলে তাহাদিগের 
জাতীয়ভাঁব থাকে কৈ-_-মার আপনাদের অন্নসংস্থানই বা কৈ থাকে। 
কিন্তু উহাদিগের দেখাদেখি, আমাদিগেরও কি স্বদেশীয় কতবিদ্যগণকে 
অনাদর করিতে আছে? মনে কর, মহামহোপাধ্যায় রাজেন্্লাল দির 
কি একজন পামান্ত লোক ছিলেন, উহার ন্ঠায় পণ্ডিত বিচক্ষণ তীক্ষদর্শা 
এবং বাগ্মী কয্পজন লোক ছিলেন? কিন্তু আমর! কি উহীর সম্পূর্ণ 
গৌরব করিয়া থাকি? অথব যতদিন ইংরাজকেও উইপ্রি গৌরব 
করিতে না৷ দেখিয়াছিলাম, ততদিন উহার প্রকৃত গৌরব করিতে 
জানিতাম? উহীর সমান আর কেহ থাকুন বা না থাকুন, কিন্ত 
আমাদিগের সম্পূর্ণ গৌরবের যোগ্য আর অনেক আছেন। : সে 
"সকলকে আমাঁদিগের মাথায় করিয়া রাখা উচিত। 
তাহার গর ধর, যাহারা স্বজাতীয় ভাষাতেই গ্রস্থাদি রচনা করেন 
-ইংরাজের নিকট আদর খুঁজেন না। আমর! কি তাহ।দিগেরও বেশ 
গৌরব করিতে পারি? বঙ্ষিমচন্দ্র কি একট! সামান্ত লোক! আঞ্ছি 
কালি উহার ছুই একটা পুস্তক ইংরাজীতে এবং জর্ম্্ণ ভাষাঙ় অগ্বাদিত 
হইতেছে দেখিয়া আমারদিগের মনে যদি একটু প্রক্কৃত ভক্তির উদ্রেক 
হইয়া থাকে ত বলিতে পারি না-_কিন্তু তাহার পূর্বে উনি যে কতটা 
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ভক্তির পাত্র, তাহা! মকলে বুঝিতে পারে নাঁই। একটি তথ্যকথ! 
এই--ইংরাজমাত্রেই সকল বাঙ্গালীর অপেক্ষা বড়লোক নহেন। ষত 
বাঙ্গালী আছে, সকলের চেন্সেই বড়লোক দি এমন ইংরাজ থাকেন্‌ 
ত দে ইংকাঁজ এখানে আইদেন না। যদি বাঙ্গালী খজাতীয় প্রধান 
লোকদিগের পৃষ্ঠপুরক হইয়া! উঠে, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পায় 
ষে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্বপ্রদঝা। যে দেশে শিরোমণি এবং জয়দেব 
এৰং চৈতন্ত মহাএভূ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দে দেশের সকল লোক 
কধনই জন, চার্লদ্‌, হনরি, মাথু হইতে নিকুষ্ট হইতে পারে না) 
৯৮ স:* তবে সমস্ত রাজশক্তি ইংরাজের " হস্তগত, 
ইংকাজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চাকুরি হয় না, পদম্য্যাদাও বাড়ে না, 
কোন কিছুতেই সুবিধা! পাঁওয়! যার না, এই জন্ত লোকে ইংরাজের 
মনস্ষ্টি করিতে ষায়--এবং ইংরাজ আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ধ্যার 
চিহ্ন দেখিতে পাইলে কিছু বিশেষ তু্টই হইয়া থাকে । এই জন্ত 
অনেক অন্ন-প্রীণ বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাক্ষাতে শ্বজাতীরের নিন্দাসুচক 
অনেক কথাই কহিয়! ফেলে। 

একজন ইংরাজের সহিত কখোপকথন হইতে হইতে এ দেশে 
্্ীন্বাধীনত1 সন্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন *- স্ত্রীলোকদিগকে 
শ্বাীনতা। মী দে ওয় বড় অপকর্্ম।” * * আমি ৰলিলাম '্্রীন্বাধীনত! 
একটা নৃতন বিশেষ কথা বলিয়াই আমার বোধ হর ন1।? যে দেশের 
পুরুষের! যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সে দেশের স্ত্রীলোকের! তাহা 
অপেক্ষ। কিছু অন্ন পরিমাণেস্বাধীনত! পাইয়া থ।কে-_এই নিয়ম বই আর 
কিছুই নহে। তোমাদের ইংলণ্ডে আজও ত স্ত্রীলোকের দর্বাবিষয়ে 
স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে; অতএব সেখানেও পুরুষের 
স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনত! অবশ্যই কম হইবে |” ক % 
তাহা ৰটে, কিন্তু তোমরা ত আপনা আপনির মধ্যেও স্ত্রীলোকদিগকে 
সভাস্থলে আসিতে দেও না__ইহার কারণ কি?” এই বণিয়াই ইংরাজটা 
বলিলেন-অমুক বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, “বাঙ্গালীরা বরং ইংরাঁজ- 
দ্বিগের “দন্তায় আপনাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া! বাইতে পারে, কিন্ত 
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স্বজাতীয় রা প্রতি তাহাদের প্রগাঁচতর, অবিশ্বাস! 1” এই 
কথাটা গুনিয়। একবারে অবাক হইয়! রহিলাম। তীহাত্র /বাবুটাকে” 
চিনিতাম।। মনে করিলাম আর কোন কথা-কলিব না, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ 
হইল না ॥ বপিলাম, “আপনারা অমন সকল কথায় কিরূপে, বিশ্বাম 
করেন, আমি বুঝিয়। উঠিতে পারি না। ও কথাটা শুনিলেই ত অবিশ্বাস 
হয়। যদ্দি কোন চীনীক্প কি অপর জাতীয় কোন লোক আমার কাছে 
এরূপ বলিত ষে, সে স্বজাতীয় লোকের অপেক্ষা আমাকে অধিকণ রদধা 
করে, তবে আমি অবশ্যই অনুমান করিতাম ষে, এ্রব্যক্তি প্রকৃত কথ। 
বলিতেছে ন্জা তাহার কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রাক্প আছে। কিন্তু আপনার। 
অনায়াসে গ্রব্ূপ কথাগুলা গিলিয়া ফেলেন কেমন করিয়া? ইংরাক্ধ 
কি এতই তোধামোদের বশ হইয়। গিয়াছে? আমি দৃঢ় করিয়। বলিতেছি 
ষে, ধ বাবু আপনার নিকট সত্য কথা বলে নাই। * *.মার্কিনদিগের 
স্ত্রীলোকের ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, ইউরোপীয় 
স্্রীগণ, ভারতবর্ীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা স্বাবীন। আর ভারতবর্ষের ভিতরে 
যে প্রদেশে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অধিক দিন পর্যযস্ত অক্ষু্ ছিল, সেই 
মহারাস্ীর স্ত্রীগণের স্বাধীনতা ভারতের অপর সকল গ্রদেশীয় স্ত্রীগণের 
অপেক্ষা অধিক । স্তী-্থাবীনতা পুরুষ স্বাধীনতারই ফল মাত্র।” 
বিদেণীয়ের নিকট স্বজাতীয়ের অকারণ নিন্দা ব্যতীত আখ্ুও এক 
প্রকারে বঙ্গবাসীর ঈর্ধযা দোষ দেখ! দেঁয়। দি কোন বাগগালীর কোন 
উচ্চ পদ অথবা অন্যরূপ সুবিধ। হইল, অমনি অনেকে তাহাতে অসক্োঁষ + 
প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন। সকল সময়েছ ওরূপ করা ভাল বলিয়া 
বাধ হয় না। কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন-_-দেখ, 
অমুক কর্মটা আমি অসুককে দিলাম বলি! অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, 
অমুক, এই পাঁচ জন আপনাপন মনের ছুঃখে কানদিম্কা গেল। ওরপ 
করিলে কি কোন প্রকারে মনের সন্তোষ লাভ করা বায়? কাজ একটা) 
তোমর। ছয় জনেই তাহার উপযুক্ত! অতএব একজনের বইত ছয় জনেরই 
ও কাজটা হইবে ন। বাহার হইল সে অযোগ্য কি নী দেখ,যদি অযোগ্য 
ন। হয়, তাহা হইলেই আর দোঁষ ধরা বাঁ ছুঃখ করা উচিত নহে ৮ ফলতৃঃ 


ন 
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তোমাদের তুষ্ট করিবার জঙ্তই ত একটা ভাল চাকরী ইরা কা 
তোমাদের একজনকে দেওয়া হইল। ইহাতেও মদি তোমর| সব. 
না হইলে তবে কি জন্ত আশরা স্বদ্েশীয় একজনকে বঞ্চিত ইন লই 
৪ ভা? জথ' করি?” 
কথাগুলি ঠিক বণিয়াই আমার বোধ হয়। আমি অনেকবারই ঠা 
বখন কাহার একট1 কিছু ভাল হইয়াছে, অমনি তাহার হে রা 
অসুঃকর না হইল কেন, এই ভাবে গোল উঠিয়াছে। ওটা টি 
সবদেনীয় যাহার ঘন কিছু ভাল হইয়াছে তাহাতেই সকলের কাল রা 
মনে করা উচিত ! তবে “নিতান্ত” অবোগা লেকের উন্নতি হ পু 


রঃ পাহেলে ভাহা 
অবশ্য দৃধিতে হয়। কিন্য উনিশ বিশ এমন কি গনর বিশ লই, 
রঃ ঈরগ্যাও দেষ 
ধরিতে নাই। রি 





"বিভিন্ন গ্রকীরের ইংর।জ রাজপুরুপদ। 

ভারতবর্ষ যতদিন ইষ্ট ইগ্ডিয়া। কোম্পানীর নি নিরান্দর 
ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোক / স্রল্নকলকে আ্মশীগনে 
সক্ষম করির] তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভ]+ রতবর্ষে আছি। ইহারা 
আত্মশীমনে সক্ষম হইয়া উঠিনেই আকণ আমাদিগকে ইহার পি 
ভার বহন করিতে হইবে না। কত্খাটা গোড়াথেকেই মিছা। কি 
কথাটার একটা মহৎ গুণ ছিপ। ভারতবর্ষের শাসন কার্ঘ। যে একটা 
অত্যুচ্চভাব মনে রাখিরাই করিত ভব হইবে, ্ কথাট। দ্বারা ভা 
হুন্দর রূপে প্রকাশ পাইত। ভারক্রবর্ষবাদীকে আব্শাগনের ধোঁগ্য করিয়া 
তুলিতে হইবে_্তরাং (১) ইহমাদিগের অন্থ্িচ্ছেদ যাহা কিছু আছে 
তাহা মিটাইয়! দিতে হুইবে। (২) ইহারা যাহাতে পরস্পর খাওয়া- 
খায়ি না করে তাহ! কর্মিরতে হইবে ৩) ইহারা যাহাতে একা 
ধনহীন হইয়া না পচ্ছে তাহার উপায় করিয়া চলিতে হইবে €) 
ইহারা যাহাতে কুসিমও্কত। শৃন্ত হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্ত/ করিতে 
শিখে তদ্দিষয়ে উৎদাহ প্রদান করিতে হইবে_-ফলতঃ ভারতবর্ষকে 
সন্মিশিত, সন্দ্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রক্কাতিক করাই ইংরাজ-শ।গন- 
পরগালীর মৃখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের 


শে 


“পনি 
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গাত অবান্তর বিষয় থাকিবে । তখনকার কোন কোন ইংরাঁজ গ্রন্থকার 
বলিতেন-_দেখ,আমেরিকার ইউনাইটেড, প্রদেশ যতদিন ইংলটগুর অধীন 
ছিল ততদিন ইংলণ্ডের বড় কিছুই লাঁত হয় বাই প্র প্রদেশ স্বাধীন সবল 
এবং ধনশালী হইয়া অবধি উহার সহিত ইংলগডের যে বাণিজ্য ব্যাপার 
চণিতেছে তাহাতে ইংলগ্ডেত সমূহ লাভ হইতেছে । তেমনি ভারতবর্ষ 
সবল এবং ধনশালী হইলে ইংলগডের যত লাভ, উহ] দুর্বল এবং অক্ষম 
অবস্থায় ইংলগ্ডের গলায় পড়া হইয়া থাকিলে তত লাড নাই। কেহ 
কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ উহার বর্তমান অবস্থায় ইংলগের- 
বলবদ্ধীক পদার্থ নহে, উহ! ইংলগ্ডের পক্ষে ক্ষতিজনক বন্ত হইয়া আছে। 
এখন আর ওরুপ কথাসকল শুনা যায় না। মহারাজ্জীর খাস 
দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজের! কথা ব্দলাইয়/ছেন। ডিউক অব 
আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট মেক্রেটারী হইয়া সর্ব প্রথমে বলেন যে 
ভারতবর্ষকে আমাদিগের চির-অবীনাবস্থায় রাখাই আদাঁদিগের রাজ- 
নীতির সর্ধগ্রধান উদ্দেশ্য । তাহার পর অবধি এ ভাবের কথ! যাঁর 
তার দুখে শুনা যাইতেছে । একদিন একটি ইতরাজের মছিত এ সন্ধে 
কণা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে ঝণিলেন, "তুমি কি মনে কর 
বে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গব্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ?” 
আমি বলিলাম, “আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই__আমি এ এই মনে 
করি বে ওকগ একট! উচ্চতম সদ্ুদেশ্যে লঙ্গ্য স্থির রাখিতে পারিলে 
রাঁজ্যের সুপাণন হয়। যেমন যিস্ত বগিরাছেন, ঈশ্বরের সায় পু হইবার 
চেষ্টা কর। তাহাত বন্থতঃ কেহ হইতে পারে না, কিন্ত ওরূপ আদর্শ 
মানসচক্ষে রাখিরা ১পার, আনেকেব শুভ ফগ কণে। আমি সেইরূপ 
ভাবিয়া মনে করি যে ভারশবর্ষ খানন সধন্ধে ইংরাঁজ পূর্বে পূর্বে 
থাহা ৰলিতেন তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার 
সম্তাবনা ছিল। “এখন এ কথার বদলে যে কথ! উঠিয়াছে তাহান্তে কি 
_ শুভ ফল দেখিতিছেন ?”--"এখন কি কথা উঠিয়াছে ?৮ আমি--"“এখন 
সময়ের অনময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এ দেশে মকল বিষয়ে 
ইদরাগতগাবান্ বা করাই এ গেনায় গোর উপক।ব--দেই?জন্ত 


সস 
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১৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 
ইংরাজ-গ্রাধান্ত রক্ষা করাই সর্ধাপেক্ষায় অধিক ্রয়োজনীয়।” তিনি 
বলিলেন_-“এমন কথা কে বলে ?”। আমি বলিলাঁম_“অমন কথ 
আঙ্ি কালি কে না বলে ?_-গ্রান্ট ডফ সাহেব ত ম্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া 
ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোঁন ভারতবাপীর প্রতি অত্যাচার 
করিলে, ইংরান্বের কোন দণ্ড হওয়া। উচিত নয়। কারণ ইংবাঁজভীতি 
ভারতুবর্ষীয়ের হদ্নয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্তব্য--এমন 
কথ্থাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বপিলেন না প্রত্যুত ওরূপ কণা ষে 
লিখিরাছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত। করিয়া পাঠান হইল! 
কিগ্ত প্র মত রক্ষা করিয়া! চলিলে অর্থাৎ মাধারণতঃ ভারতবানীর প্রতি 
ইংক়াজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? ন্তাক্রপরত। রক্ষ। ন 
করিলেই রাজ্য ছারখার হয় _স্থারী হর না!” 

অপর একটী সময়ে একজন উচ্চপদহথ ইংরাজের সহিত আত্মশাদন 
জন্বন্ধে আমার কথোপকপন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, “এখনও 
দেশীয় লোকের হস্তে কোনবূপ আত্মশাসন-শক্তি দিবার সমস্ধ হয় নাই 
__ এখনও গবর্ণমেন্টের বল দেশের লোকের উপর তেমন চাঁপিগা 
বসে নাই।” আমি বলিলাম_-"মহাশয় মনে কাঁর়তেছেন গবর্ণমেন্টের 
বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক । কিন্তু কামরা দেখিতেছি যে, গবর্- 
মেন্টের বাধন এমনি কড়াকড় হইয়া বপিয়াছে ষে, প্রায় পক্ষাঘাতের 
উপক্রম হইয়াছে।” উল্লিখিত মহাশয় সেই পথ্যন্ত আমাক্স উপর চটি 
রূহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রণ্ট ডের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই । 
গ্রান্ট ডফ্‌ ভাঁরতবাসীর পী়ক_ইনি স্বজাতিপোষক মাত্র, ফলঝল৩১ 
গীড়ক। / 

আমি অপর আর এক প্রকার ইংরাঁজের নমুনা পাইফ়্াছি। এই 
দল দেশীগ্গদিগের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল। শ্রীদলের কোন 
ইংরান্গ আমাকে বলিগ্কাছিলেন__“ইংরাঁলী পড়িয়া লোকে চাকুরি 
চাকুরি করিয়। বেড়ীয়-চাকুরিও যোটে ন1-উহার। বড়ই রেশ পাক 
_ আমার ইচ্ছা। করে ইংরাজী ক্ষুল কলেঙের সংখ্যা কমিয়। যায়।” 
আসি বলিলাম-“আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী স্কুল কলেজের 


প্‌ 


সংখ্যা মারও অনেক বাড়ে।” তিনি বলিলেন_-“বাড়িল কি: হইবে? 
-ারও কতক গুল! উমেদার বাড়িবে বইত নয় & *৯* “বাড়ায় 
হানি কি? উমেদার অধিক হইলে চাকুরি দিবার নিমিত্ত ভাল.লোক 
পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে বইত কমে না?” *** তাহাতে « ঢেশের 
মঙ্গল কই?” * * “তবে লোকে কি করিবে ?1”* * শিল্প বাণিজ্যতে 
যাইবে নৃতন নুতন শিল্প কার্যের উদ্ভাবন করিব সক ক বটে 
-ওকথা ইংরাজের মুখে কতই শোভা পায়-__যে কার্যে আধক মূলধন 
কি অধিক যত্ত্াদির প্রয়োগ প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সেই 
লবণোংপার্দন শিল্প পর্য্স্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবং কত অবিচার করিয়া, 
নষ্ট করিয়া দিয়াছে_-আজি সেই ইংরাগ আমাদিগকে শিল্প কারোর 
শিক্ষান্উৎসাহু প্রদান করিতেছে, ধন্ত ইতরাজের নিলর্্জত1।৮ ইং়াজটি 
রা হইয়া: দলেন,কিস্ত নিজ মাহাত্মাগ্তণে আমার উপর চলেন 

1, পুর্বাপেক্ষায নষন কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন! 

আর একটি 'ইংরাজের কথা বলিৰ। তিনি অনেকদ্দিন বঙ্গদেশে 
কর্ম করিয়। বাঞ্ালীর প্রকৃতি এবং চক্ষিত্র বিশেষরূপেই অবগত 
হইয়াছেন বনিয়া এ্নিত্ধ ছিলেন। অপর একজন ইংরা্দ ভারতবর্ষের 
অপর কোন প্রদেশ হইতে আনিয়া বাঙ্গালায় একটি উচ্চ পদ্নে নিষুক্ত 
হইয়া প্রথমোরিখিত ইংরাঁজের পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলেন, কিরূপে, 
বাঙালীদের খ্রি হইবেন। প্রথমোলিখিত ইংরাজ পরামশ ধিলেনন- 
পবাঙ্গালীদিগকে নিকটে যাইতে দিও, উহ্াদিগকে কথা কহিতে দিও 
-উহারা আমাদের কাছে আসিয়। কথা কহিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত 
হয়। এই পর্যযন্ত করিলেই হইবে__ আর কিছু করিতে হইবে না।», 

এই ষে কয়েকটা উদাহরণ দ্রিলাম, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইংরা্জ 
রাজপুরুষাদগের মধ্যে নিক্মলিখিত কয়েকটা দলের লোকও দ্রেখা যাই- 
তেছে। (৯) পীড়ক (২) স্বপাতিপোধক ৩ বাহাদর্শক (৪) অবঙ্তাক্রারক ॥ 
এরূপ হওয়। ভাল নয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এ দেশীগদিগের আদর্শ 
স্বরূপ থাকাই সগত। তবে এদেশাগত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যেও 
ঘে অতি মহাত্মা লোক দকল আছেন মে বিষয় আঅবিক .বলা বাহুল্য 
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মান্।। গ্রঞত বড় লোক ব্যতীত কোন জাতি এত বড় থাকে না এবং 
ধরমস্থত্রের অন্ুসারেন! চালাইলে কোন রাজত্বও কল দিকেই এমন 
স্ুচাকরূপে চলে না। 





, স্বাধীন বা অবাধ ব।ণিঙ্গয | 


ইংরাজকৃত যাবতীয় কাধ্যের হাড়ে হাড়ে বে স্বার্থপরতা মিশাইয়। 
থাকে তাহা তাহার অন্থমোদিত স্বাধীন বা শুক্কবিহীন বাণিজ্য 
গ্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার প্রণালীর পর্যালোচনার দ্বার! 
অতি সুম্পষ্ট্ূপে উপলব্ধ হয়। ইংরাঁজের মাতৃভৃমি তেমন উ্কারা 
নহে, এই জন্ত সেখানে শম্যোৎপত্তি ভাল হয় না এবং শদ্যোৎপ্তি 
ভাল না হইলে জঙ্গির খাঁজানা বাড়ে ন1। ভূম্যধিকারী 'ল আপনাদিগের 
খানানা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত করিয়! রাখিলে?ষে বিদেশ হইতে 
শদ্যের আমদাদী হইতে পাঁইবে না অর্থাৎ আমদানীশস্যের উপর এত 
অধিক শুক গ্রহণ হইবে যে, সে শুল্ক দিয়] বিদেশীয় শদ্য দেশীয় শগ্যের 
অপেক্ষা সন্তা দরে বিক্রীত হইতে পারিবে না। তাহ! হইলেই দেশজাত 
শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং উহাদের খাজনারও বৃদ্ধি 
হুইবে। এই ব্যবস্থা! ( কর্ণ ল) ভূম্যধিকারিবর্গের অসীম দ্থার্থপরতার ফল। 
সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শিল্পজীবীর! এই ব্যবস্থায় আপনাদের স্বার্থের 
ব্যাঘাত দেখিল। তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমদানী শুক উঠাইয়! 
দিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। এবং এ আন্দোলনের 
সমকানীন বুঝিতে পারিল বে, ষদি তাহাদের প্রত্তত শিল্পজাত বিনা 
শুধদানে অপরাপর দেশে বিক্রীত হইতে পায়, তাহ! হইলে উহ্বাদের যথেষ্ট 
আঁভ হয়। প্রন্ধপ হইলে অপরের ক্ষতি হয় কি না, তাহ! তাবিয়া , 
বুঝিবান্ম আর আবদর হইল না। উহাদের আগ্রহে কব্‌ডেন সাহেব 
নানাদেশ পর্যটন করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন ষে স্বাধীন 
বাণিজ্যটি বড়ই উৎকুষ্ট বস্ত। তিনি আমেরিকায় গির শী কখ। 
রাত চেষ্টা করেন, রুদিয়ায় গিয়া তত্রত্য সম্রাট নিকোলাস ও 
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কান্দে গিঁর। দঘাট তৃতীয় নেপোনিগানকে & কথা, বুঝাইতে চট 
করেন। কব্ডেনের মতাহুগামীরা বলেন যে, তিনি. সকলকেই 
স্বাধীন বাণিজ্যের মার তথ্য বুঝাই দিলেন এৰং নেই জন্তই ১৮৪৬ 
অন্দে প্রকাশ্য বক্তৃতান্স নির্কস্ধ সইফারে বলিগাছিলেন, ধ্আর, দশ 
বৎসর মধ্যেই সমুদয় পৃথিবীমর় হ্থাধীনবাণিজ্যপ্রণালী গরটলিত 
হইয়া যাইবে ।” ইংরা্ অন্তের ইষ্টানিই কিছুই বুঝিতে পারে না। 
দে পরচিত্ববৃত্বি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রবেশনী শক্তিতে এক্ষেবাক্েই বঞ্চিত। 
বাহাতে তাহার ভাল ভাহাতে অপরের মন্দ হইতে পারে ইংরাজের 
এ ৰোধটা «নাই । অথচ এই স্বাধীন বাণিজ্য ধ্যাপারের বিগারটী 
একবার স্থুগদৃ্টিতে দেখিলেই ইহার অসারতা দেদীপ্যমান হইয়! 
পড়ে। বিচারটী এই--কোঁন দেশের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন দ্রব্জাত 
স্বতর পরিশ্রমে এবং সুন্দরতররূপে জন্মে । এ বিভিন্ন প্রদেশের 
লোকেরা যদি অব্যাহতে আপনাপন প্রদ্েশজাত দ্রব্যের বিনিময় করিতে 
পায় তাহ। হইলে কি সকলেরই ভোগস্খ বৃদ্ধি হয় না? অবশাই 
হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নন্বন্ধে এ প্র! প্রবর্তিত করিলেই স্বাধীন 
বাণিজ্য গ্রথ। জন্মে, অতএৰ পরী কথাও গুভকরী। 

এস্থলে স্পষ্টই দেখ। যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ একরাজ্যের 
অস্তর্ধত বিভিন্ন প্রদেশের ন্তায় নহে। উহাদের রাজা ভিন্ন, সমান ভিন, 
লাভালাভ ভিষন 1 দ্বিতীয়তঃ, খনিজ ও কৃব্যাদিগ্রহুত দ্রব্যসমূহের প্রতি 
ঘে কথা খাটে « মানব কৌশলজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি দে কথাগ্জগি চিঞ্চ 
খাটে না, শিরজাত সকল দেশে মমান হইলেও হইতে পারে। তস্তিত্ন 
ইংরাজ যে ভাবে স্বাঁধীন-বাণিজ্য চালাইতে চাহেন তাহাতে সকলেরই 
নমূহ ক্ষতি। ভারতবর্ষের দৃষাস্ত লইয়াই দেখ। ভাক্তবর্ধ সম্বন্ধে বলা 
হয়, এখানে তুলা জন্মে বটে, কিন্ত এ তুলা হইতে বন্্ প্রস্তত করার 
স্ভারতবর্ষে বত পরিশ্রম লাগে ইংলগ্ডে তাহা লাগে না। ভারতবর্ষের 
তত্তবায়দিগের হত্তের বল লাগে, ইংলণ বান্পীয যন্ত্রের বলে কাধ্য সম্পন্ন 
হয়। কিন্তু ান্দীর যন্ত্রের বল ভারতবর্ষেই প্রযুক্ত হউক না, তাহা হইলে 
ঘোকর জাহাজ ভা়ার ব্যন্ন এবং অন্তান্ত অনেক আন্থবঙ্গিক বায়,রাচিন্া 


১২৪ বিবিধ প্রবদ্ধ। 


স্বাইবৈ।:- ভারতবর্ষীয়ের। মন্ত্রপ্াস্তত করিতে'জানে ন1। তাঁহ। শিখ।ও 
হী'শিখিবার অবকাশ দাও । যতদিন হত প্রস্তুত করিতে না পারে যয্জই 
-পাঠাইতে থাক, বিন্বা শুন্কে কাপড় পাঠাও কেন? কয়েক ৰৎদরের জন্ত 
আমদানী কাপড়ের উপর “কড়া” শুস্ক স্থাপিত হইলেই এদেশে অনেক 
কল বদে। ফলকথা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথায় অনেক অপচয়। 

* মার্কিনেরা এবিষয়ে বড় যুক্তিযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে ॥। ইউরোপ 
হইতে কোন একটা নূতন দ্রব্য তাহাদের দেশে গেল। তাহার! নির্দিষ্ট 
কক্গেক বখসরের জন্। এ দ্রবোর উপর শুল্ক বসাইয়! দেয়। দেই কয় 
বংপরের মধ্যে তাহাদের দেশের শিলীরা এ দ্রবাটা প্রস্তত কল্পিবার চেষ্টা 
করে, তাহাদের চেষ্টা সফল হছলে শুক্ক উঠাইয়া লওয়া হয় । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ধাণিজ্য প্রথাটা দেশীয় শিল্পোননতির ব্যাথাতক 
এবং অনর্থক অর্থহানিকব্ব। 

কিন্তু ইংরাজ সাধারণ লৌকের কথা দুরে থাকুক, শী জাতির বার্তা 
শাস্ ধিশারদ পণ্ডিতের! স্বাধীন বাণিগ্য প্রণালীর যথার্থ প্রকৃতি 'বুঝিতে 
পারেন নাই--অন্ততঃ এতদিন পারেন নাই। কিন্তু যাই জর্মগী ও 
আমেরিকা গ্রভৃতি অন্থান্থ দেশের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের তুল্য অথবা 
তাঙ্কাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে আরম্ত হইয়াছে অমনি কেহ কেহ 
দেখিতোপাইতেছেন যে, ্বাদীন বাণিগ্য প্রথাটা বিশুদ্ধ প্রথা নক, প্রত্যুত 
উহার প্রতি তাহাদের ষে ভক্তিট। ছিল তাহ! নিতান্ত অপিদধান্তমূলক ! 





স্বাধীন চিন্তা । 


কোন সময়ে পপ্রিগ্।মনিবাসী একজন বর্ষীয়ান আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন_-“তুমি ইংরাজদিগের মধ্যে এ অমুক ও অমুক বলিয়া 
চিনিতে পার কিরূপে? ওদের ত সকলেরই বর্ণ, ' গঠন, পরিচ্ছদ . 
এক্রূপ”?” এ কথাটাতে একটা প্রকৃত তথা নিহিত আছে। সাদৃশ্যোপলন্ধি 
সীমান্ত জ্ঞানমূলক,বৈসাদৃশ্যোপলন্ধি বিশেষক্ঞানমূলক। দুর'হইতে দেখিলে 
পরম্প বিসদূশ বস্তজাতকে পরম্পর সদৃশ বোধ হয়, নিকটে আনিয 


₹ 
রে 
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দেখিলে পরস্পর সদৃশ বস্তুর মধ্যেও ষে হুমম ভিন্নতা সাছে তাছ। উপলব্ধ 
ভূইয়া উঠে। ২: 
 ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিতেছছেন,ভারতবর্ীক্াদিখের অনেক 
ংঅবে আদিতেছেন, আমাদিগের ভাষাও কেহ কেহ শিখেছেন, 
এবং কেহ কেহ বা আমাদিগের শাঙ্্াদি সমাপণোচন করিতেছেন। 
কিন্তু যতই করুন তাহারা ভিন্জাতীয়, ভিনধর্মা বলম্বা, ভিন্নরুচি, 
ভিন্নগ্রক্কৃতি। তাহারা কখনই ভারতবানীর তেমন ঘাঁন$ হইতে স।রেন্‌ 
না ।॥. এবং সেই জন্য তাহার! ভারতবালী জনগণের মধ্যে পরস্পর 
সাদৃশ্য ত$ঃবই অধিক বণিয়া মনে করেন। তীহারা বলেন ভারত- 


বাসীদিগের মধ্যে গতান্থ্গতিকতাই প্রবল, উহাদিগের মধ্যে স্বাধীন ' 


চিন্তা এবং স্বাতন্ত্রিকতা অন। ষখন ইংরাজ এই কথা বলিলেন তখন 
ইংরাজি শিক্ষিত এতদেণীয় ব্যক্তিরাও যে রী অভিমতি ধরব জ্ঞানে 
গ্রহণ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য । 

কিন্ত তন্বজ্ঞ সকলেই জানেন ষে, হিন্দুমাজে বিভিন্ন সময়ে 
শান্সবাক্যের বিতিন্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বার সময়োপযোগী সর্বপ্রকার পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক রীতি নীতির এবং পৌরানিক 
রীতি নীতির পর্যালোচনা করিলে এবং এখনকার সাম।জিক নিম্ম 
নঝ্ল ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলন্ধ হইবে যে, হিন্দুসমাজে ব্যবস্থা 
পরিবর্তন নিতান্ত অর হয় নাই এবং উহাদের মধ্যে কতকট! স্বাধীন 
পথাবলম্বনক্ষম চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকদিগের অপ্রতুল ছিল না। খধি 
দিগের সন্তানেরা তাহাদেরই পদান্ুসরণ করিয়। অধিকারীভেংদ 
বিধির ভেদ হয় এই তথ্য সর্বা স্মরণে রাখিয়। মদ্যাদদি ব্যবহারের 
সক্কোচন, বর্ণলঙ্কর এবং শৃদ্রদিগের অবস্থার উত্নতিসাধন, অতি অল্পে 
অল্পে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণেই করিয়া আগিতেছেন। মিতাঙ্গরার 
সম্মিলিত শ্বত্বাধিকার ব্যবস্থা হইতেই ধিনি বঙ্গদেশের অধিকতর , উপযোগী 
দার়ভাগের ব্যবস্থা বাহির করিয়া লইলেন তিনি ইয়ুরোপীযের চক্ষেও 
কি: স্বাধীন চিন্তাশীল নহেন? -ক্রুতিবাকোর উপরেই ষড়দর্শন স্থাপিত 
বটে, কিন্ত ও গুলির প্রত্যেকই কি স্বাধীন চিন্তাশীল ধষিদিগের 


বৰ 


১২৬ ৮” বিবিধ প্রবন্ধ । 


প্রণীত নয়? ভাষাকার এবং টীকাকারের! যে প্রধান প্রধান গ্রন্থের 
স্ব স্ব মতবাদ্[নুসারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ত স্বাধীন চিন্তার ফল। 
আমাদের মধ্যে স্বাধীন *চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে, একথা 
ইংর[জী, শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিসদৃশ বোধ হুইবে, এই জন্য 
*স্বাধীন” এবং পন্বাধীন চিন্ত।” এই ছুইটী কথার অর্থ একটু নুষ্পষ্টরূপে 
বুঝিবার চেষ্টা কর! উচিত। আমরা যখন বলি ইংরাজের! *ম্বাধীন- 
জাতি” তখন এই কথাই বপিতে চাহি যে, উহার। ভিন্নজাতীয় অধিনায়ক- 
দ্রিগের অধীন নহেন, স্বজ্জাতীয় রাজপুরুষদিগের অধীনে এবং স্বজাতীর 
ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত ।--ইহাই স্বাধীনতা । প্রতেচক ব্যক্তি 
আপন।র ইচ্ছান্থমারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও ব্যবস্থার 
অধীন ন। হইপে,তাহাকে স্বাধীনতা বলে না--তাহার নাম “উচ্চজ্খলতা”। 
উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা মমাজ শরপ্রই বিনষ্ট হয়। ইংরাজ যখন বাইবেল 
মানেন, স্বদেণীয় রীতিনীতি মানির়! চলেন তখনও তিনি ন্বাধীনচিস্তাণীল 
হইতে পারেন। আমরা আপনাদের ধর্মশাস্্র এবং কুলাচার মানিয়াও 
তন্রপ স্বাধান চিন্তাশীল থাকিতে পারি। তাহাতে পরাধীনত৷ ঘটে না। 
তলে শাস্ত্রে আছে, ণঘুক্তিহীন বিভারে ভু ধন্মহানিঃ প্রজায়তে”। শাস্ত্রের 
আবেশগুলি আমাদের যুঞ্ির মুখে বুঝিয়া লইতে শুধু স্বাধীনতা দেওয়া 
অংছে এন এর, শেষ আদেশ করাই আছে। গ্রতিকুল যুক্তগুণি শুন 
অশ্ুকুল যুঞগু/ল ভাবিগ্না দেখ, ভক্তি থাকিলে, উপযুক্ত গুরু পাইবে 
এবং অনুকুল যুক্তিগুলিই ধারতে পারিবে, সংশয় ঢুকিতে পারিবে না 
এবং অন্ধ গেৌঁড়ামিও করিতে হইবে না। চেষ্টা করিণেই এরূপ 
*প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার” বলে তথ্য জানিতে পারিবে এবং বুঝিবে 
যে, ধাহারা আপনার শান্তর মানে তাহারাই স্বাধীন। তাহাদের মন 


পরাধীন হয় নাই। এই “ন্বাধীনতা” আছে বলিয়াই আমাদের দেশের 


ব্যবস্থাপকেরা' কখন প্রাচীন শান্্া্থশাসন ত্যাগ করেন নাই। 
দষ্্াচীন শান্্াচার এখন আর থাটে না, এখন অপরের আচার গ্রহণ 
করিতে হইবে”-এমন কথ। আমাদের একাত্ত আত্মগৌরবসম্পন 
মায্মাদিগের মনে কখনও উদগ্ন হইতে পারে নাই। 


রে 
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“ “এখনকার অবস্থায় এরূপ কর! ভাল বোধ হইতেছে বটে কিন্ত আরও 
পবিবেচন। করিঝ। দেখা ঝাউক বে দেইরূপই ভাল কি না” 1--*অনেক ভাল 
লোকেরই ভাঁল বোধ হুইতেছে ? তবে ভাল হওয়। অসম্ভব নয়” ।-_-“কিস্ত 
প্রাচীন দর্ব দিগদর্শী শাস্থকারেরা তাহ! হইলে দে উপদেশ দেনু-লাই 
কেন? আমাদেরই ত ভূল হইবার কথ1”। তাই ত! এই শ্লোকটার 
প্রকৃত অর্থকি এইরূপ নয়? খধিরা এ বিষয়ে কতকট1 মত দিয়াছেন 
বণিয়াই ত দেখাইতেছে! আচ্ছা যতটুকু মত দিয়াছেন বলিয়া" বুঝা 
যাইতেছে তাহা ঘথন পবিত্রতা রঙ্গার-নিবৃত্তিমার্গের_অঙ্কৃল, তখন 
ততটুকু মাত্র আচার ও ব্যবস্থা ধীরে দ্ীরে পরিবর্তন করা ষাউক।-_. 
আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তা এইরূপ। এবং এই জন্তই সকল সময়ে 
আমাদের শান্ত্র বচনের অুসন্ধান। ফলতঃ, ভক্তিমান, আত্মগৌরবসম্পন্ন, 
ধীরম্বভাব ব্যক্তির উচ্ছঙ্খলতার উপার নাই। সংষত ব্যক্তিকে সকল কাক 
সাবধানে করিতে হয় । তাহাকে যদি স্ব।থীনতাহীন বলিতে পার তবে 
হিন্দুও তোমার কাছে স্বাধীন চিন্তাবিহীন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্ট। করিয়া 
ছিলেন, তখন আমাদের নংস্কারকের! তাহাকে ইংরাজী শিক্ষার অন্থরূপ 
মত প্রচার করিতে দেখিয়। নিজেদের স্যায় “শ্বাধীন চিন্তাশীল্‌” বলি 
স্বির করেন এবং আনন্দে অধীর হুন। তিনি যে আচার ব্যবহারে 
নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাহাদের বড় বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিন্নি 
খন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দ্রিলেন তখন আর “কৃতবিদ্োরা” 
তাহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাষ দেখিতে পাইলেন না। শৃবিধব। বিবাহ 
্রবৃত্তিমার্গের অহৃকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার 
ংস্কার করিয়। আদিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয় ও চেষ্টা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পক্ষে টাদদে কলঙ্ক বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্ত মে 
জন্তই তাহার এ বিধয়ে দিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার, জীবনে 
অনেকটা বরাবর একই ভাবের নিয়মান্তগামিতা দেখিতে পাই। 
তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে অন্তঃকরণের পরাধীনতা 
প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী 
? 
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শিক্ষিতেরা! তাহা মনে করিয়াই সুখী হইয়াছিলেন বাহু প্রতিষেধ ধীরে 
প্রকৃত পক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে আসিয়া কতকট। ক্র অন্ততূতি করিতে 
রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীপ্প আন্দোলনের সময়েও. ওয়! বায়। বড় ঘরে 
নায়কের্ই অধীন ছিলেন, স্থতরাং সহবাদ সম্মতি সঙ্স্কোহবিচ্ছেদ প্রতি 
ত্যাগ করি ইংর।দ্ী মতের পোষক অন্ত কোন কিছু খুঁজি 
এবং ইংরাজের গত গুনি “নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রস্থত” বলিযী 
করিতে যান নাই? তবে তিনি ষে সামাজিক সংস্কার বিবয়ে রাত 
নুকৃল ছিলেন, সেটি দেশক।ল পার বিবেচন।য় তাহার উরি কারও 
ঘে মনুষ্য থেরূপ কুলে জন্মিয়াছে, যেরূপ শিক্ষা পাইয়া 
১ রি রি 1লনের লমুদায়ট। 
বুদ্ধিধৃন্তি এবং চিন্তাশাক্র সেইব্ধপ। ধিনি সংস্কৃত শিক্ষণ পাইয়াণে 
কুলে জন্মিয়াছেন, নৈণর্সিক ভক্ভিপ্রবণত। আছে, ভীম ৮৮ 
ঢু ১ না, কেহ কিছু 
লাত করিয়াছেন,ণাধু সঙ্গে পবিন হইয়ছেন,তিনি শাস্ত্রাচারে 
কিন্তু তিনি নেই জন্তই ইংরাজী ওয়ালার চষ্ষে স্বাধীন চিন্তাহ, 58 
বলিবেন--"সকল কথ।য় শাস্ত্রের উল্লেখ কেন? যুক্তি কি বনে পীড়ন করে” 
বলি, তোমার প্র “ধুক্তিট।” আর কখন কেহ ব্যবহার করি।,সুঠার জার 
যদি কখন কেহ করিয়। থাকে তধে তুমি তাহার অধীন! তাহার টস 
যুক্তি অবলম্বন করিয়। “তুমি” স্বাধীন কিনে হইলে? বিনি সংস্কৃত শিখন 
নাই, বৈদেশিক সংসর্গে অধিক আসিয়াছেন, ইংরাঙ্জি ভাক্ত বিজ্ঞানের 
ছট। গত শুনিয়া শিখিক্কা লইন্াছেন, এবং নৈণর্মিক উচ্ছ্‌্খণতার বশবর্তাঁ, 
তিনি নিজের বা নিজের অনুরূপ অবস্থাপন্ন লোকের চক্ষে “ন্বাধীন চিন্তা- 
শীল” হইলেও. শ্বজাতীয় সাধারণের নিকটে এবং প্রকৃত বুদ্ধিমান সকল 
জাতীয় লোকের নিকটেই স্বাধীন চিন্তাবিহীন। তিনি অসম্পূর্ণ ইউরো পীর 
'ভাক্ত বিজ্ঞানের গুট। গতের এতই অধীন যে, উর গত কয়েকটা অপেক্ষা 
উচ্চতর কিছু থাকিতে পারে, এইটুকু অগ্কুমান করিবারও ক্ষমত। তাহার 
নাই ! তাহাব্র চিন্তার পরাধীনতা এতই কঠোর । ফলতঃ সংস্কারও শিক্ষা 
ছাড়িয়। চিন্তাই হইতে পারে না। সুতরাং "স্বাধীন চিন্ত।” একটা। কথার 
কথা মাত্র । পু 
স্থান [গার প্রত অথ স্বজাতীম শাদ্রবাবন্থর ও আচারের 
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উঠ্িঝার সময় দম. দম, করিয়া শব্দ হইবে। . জুতা মস. জস্‌ করি 
ভাফিবে, ঝনাৎ করিয়া কবাটের শব হইবে, দর্শনযাত্রে অট্রহাস্যের .. ছা 
হে? রব উ্িবে, ঘড় ঘড় শবে চেয়ার লরিবে, অতুঃগুরবাদিনীরা, পর 
জানিতে পারিবেন, বাটীতে একজল মানুষ আপিয়াছেন বটে ! "পণ 

ইংরাজের অস্থুকরণে আমাদিগের বাহা ব্যবহারে এইনধপ হঠকািতা, 
দোষ জন্মিয়াছে। ভিতরে অপেক্ষাকৃত অতি গুরুতর দোষ সকল দেখ! 
দিতেছে। এই যেদিন আমি একখানি পত্র দেখিলাম। সপত্রখানি এক 
জন ইংরাজী কৃতবিদ্য তাহার বিদেশস্থ পীড়িত পিতাকে লিখিয়াছেন। ' 
পত্রের মর এই-_-“ভীচরণেবু-মহাশয় ত দে প্রদেশে নিয় রহিলেন। 
স্বাটীতে ধাহার আছেন, সকলেই ম্যালেরিয়া! জরে অল ব1 অধিক শন্ি- 
মাণে ভুগিতেছেন। আমার আর কোন সেবা শুজযাই হয় লা।” ইহাজ্স 
বহুকাল পুর্বে ঠিক এন্ধপ ঘটল! হওয়াভে আর একজন তাহার বিদেশগত 
পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম উদ্ধৃত কর! যাইতেছে। 
পরীচরণেষু-_ খুঁড়ি ঠাকুরাঁপী এবং পিশি ঠাকুরালী উভয়েই পীড়িতা হইয়? 
'ছেন। আমারও শরীর ধেরূপ তাহাতে উহ্ঠাদিগের গ্রকতরখে ।লেখা 
হয়-নাঁ-অস্তএব বিরাজকে তাহার শ্বশুরধঠলয় হইতে একৰার এবাটীতে 
আনয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে! কিন্তু তাহারও , ছেলের? 
শাছে এখানে,আমিলে পীড়িত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটু ইতসতঃ 
ক্ষরিতেছি । মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হইবে, সেইরূপ-করিব। ইন্ডি?২ 

এই ছুইখানি পত্রের দুইজন লোকই ইংক্েজীনবিদ--প্রথম ামিয় 
ল্লেখক একেলে, দ্বিতীয় খানির লেখক সেকেলে। প্ ছদ্বের দধ্যে কত 
প্রভেদ ! একেলে নিন্সের দেবার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়াই ৰ্য তিব্যস্তস 
ঘেকেলে গুরুজনের সেব/ করিতে অমমর্থ বলিয়! উদ্ধি্র। কিন্ত একল 
কথা বলিয়া রাখি_-অনেক একেলের মধ্যে সেকেলে আছেম, এবং অলেন্ক 
লেকেনের ভিতরেও একেলে ছিলেন। কোন লশ্প্রপায় বা দল দ্িশেষেন 
প্রতি দোষারোপ কর! আমার উদ্দেশ্য ন্য_ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংকে, 
তের অনুকরণে অছং তাবের আভিশধ্য হইতেছে, ইহাই বল! .মান্ধ 
উদ্দেশ্য । 
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... অন্ধেশে ইংরাজের। খুব মোটা মাহিয়ান। পান, খুব বড় ৰড় বাড়িতে: 
থাকেন, জমকাল গাড়ী ঘোড়া চড়েন এবং দলে দলে চাকর নফর রাখিয়া, 
থাকেন। “কৃতবিদ্যেরা” আপনাদিগের কি অবস্থা এবং ইংরেজ দিগের. 
কি-রহা, তাহা না বুঝির! ইংরেদিগের অন্থকরণ করিতে গিয়া সমস্েঃ 
সমক্নে-বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলেন। থাকেন ছোট বাড়িতে--ঘরে 
চকেন লাফ দিয়া--মাথায় দ্বারের চৌকঠ ঠেকে । চাকর একটির বেশী, 
নাই-লেই জল তুলিবে, বাজার করিবে, গোরুর জাব কাটিবে, কিন্তু 
“ৰাটীক় *কৃতবিদ্য” বাবুর দেই থানঘামা-:"“বেহারা”। বাবু নিজে কোন, 
কাজ স্বহস্তে করিবেন না-স্বহস্তে কীঞ্চ করা দূরে থাকুক, জুতা, কাপড়, 
লাঠি, ঘড়ি, কেতাব পত্র সব ছড়াইয়া ফেলিবেন 7 কিছুই বখাস্থানে 
গুছাইয়। রাথিবেন না। ফল এই হয় যে, দ্রব্য সামগ্রী তছরূপ হয়, 
চুর্ধি যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে হাতে নাইসে না। যে “ক্কতবিদ্য” মদ 
ধন্নেন নাই, তাহারও সাধারণ অনুকরণ দোষে এই দশা। ইংরানদিগ্রের 
দেখাদেখি মদ ধরিলে ত আর কথাই নাই, লক্ষীছাড়া- দশা পূর্ণমাত্া 
ঘটে। 

** * উর যেসাহেবের গিনিসপএগুনিে নীমামে কেনা গেল, ওগুলি 
কেমন পরিষ্কার রহিগাছে, ঠিক থেন নৃতন।” + *--ইংরেজের। জিনিগ 
গত্র নষ্ট করেন না, উইারা বড় সাবধানে দ্রব্যাদির ব্যবহার করেন-- 
ভাঙ্গা চোর! মযনল। করা উহ্বারা বড়ই দোষ মনে করেন। উহার বাবু 
জানা করিতে জানেন, অথচ বাবুন্।ন1 করিয়া লক্মীছাড়। হন না|” 

ইংরাজ অনেক কাজ শ্বহস্তে করিয়া থাকেন_-সকল কাজই স্বহস্তে 
রূরিতে পারেন। জিনিস পত্র ঝাড়া পৌোচ। সবত্রে করাইয়! থাকেন। 
প্রত্যহ খোড়ার গায়ে হাত দিয়া দেখেন, “মলাই ডলাই” ভাল হইয়াছে 
কি:না। রুমাল দিয়া জিনের কোন অ:শ ঘসিলে যদি ময়লা বাহির 
হয়, তাহ! হইলে সহিসকে কৈজত করেন--ঘৌড়দৌড় মাত্র করিয়া, 
ঘোড়ার সন্বন্ধে উদ্বানীন হয়েন না। উহাকে উপযুক্তব্ূপ টহলান হয় 
কিল! দেখেন-উহার দানা খাওয়ান দেখেন--প্রত্যহ স্বহস্তে কিছু না, 
কিছু খাওয়ান । কোট ভাল করিয়। ৌড্রে দিয়া বুকুষ কর! হইয়ছে কিনা! 
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* দেখিয়া লয়েন।_-“এইরূপে বুরুষ করিতে হর”_-দেখাইস্া বাং ঘা) দিতে 
পারেন । ১ ২ 8 
ইংরাজ্ধের বাবুয়ানায় “ আলসা” নাই" ঘরদ্বার বল, ফুল/বগন বল, 
বাড়ীর ভিতরের রান্ডা বদ, সকল দিকেই সঘর দৃষ্টি থাকে *১৪০শ 
অগাধ টাকা পাইয়া ইংরা নবাবী চাল দেখান এবং স্বর্ণ প্রতিপালন, 
আ'বন ন। বনিক নিঙ্গের উপর অধিক খরচ করিতে পারেন-_কিন্তু ভিত... 
কের খবর জানিলে উহারা কিরূপ সাবধানে ও সুখিধ্ায় দিনিস পত্র 
ক্রয্াদি করেন তাহ! বুঝ? যাঁয়, এবং ষত থরচ দেখা তত ষে নয় তাহার 
উপলব্ধি হয়। ফলতঃ অধিকাংশ ইংরাজই বেশ সঞ্চমী। উইার| দেশে 
গেলে অতি সামান্য ভাঁবেই দিনপাত করিতে পারেন। উহাদের লক্ষমীছাড়! 
দশ! নহে। রগ 
তবে উইরা সকলেই-জ্্ী পুরের জন্য তেমন চিন্তা করেন না,কাজ কথ্ধের 
অনেক সুবিধা বলিগ্না আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্তও তেমন ভাবেন না, ইস্‌ 
পাঁতালে চিকিৎনার্থ যাইতে বা ইনসলভেন্ট হইতে লঙ্জ! বোধ করেন না, 
মদ্যা্দি পাঁন করেন-__এজন্ত অলপ আয়ের ও নিঙ্সশ্রেণীর ইয়ুরেশীয়ের ধ্যে 
প্রকৃত প্রস্তাবেই লাক্ষীাড়া দশ। আছে। আমাদের কৃশবিদ্োর। উহাঁদেরই 
অনুকরণ করিতে ষাইন্ডেছেন। “মব্য শ্রেণীর ইংরাজের ইংলসতীয় ব্যর* 
হারের” অনুকরণ করিতে গেলে বে একেবারে আনলন্য বর্জন করিতে 
্য়। 





চর 


* রাজভক্তি। 


রে 


্বহস্তঘটত মূর্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে। আমরা যাহাকে 
াপনাদিগের মনঃকলিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া! জ্ঞান 
করি, তাহার প্রতি অক্রত্রিম প্রীতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা আমাদিগের 
পক্ষে কিছু মাত্র,আশ্চর্য্ের বিষয় নহে। প্রত্যুত বিশেষ সঅনুধাবন 
করিয়া! দেখিলেই বোধ হইবে যে, আমরা সর্ধস্থলেই আদৌ নিজ 
মানসসভ্ভূত গুণাবলী দ্বারা পদার্থ বিশেষকে বিভৃষিত করিয়া লইয( 
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অবং. তদনগ্তের সেই শলঙ্কৃত পদার্থের প্রতি ল্েহ. প্রীতি, ভ্মি, 
প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব করতঃ তন্ত২ রদে একান্ত নিমগ্ন হইয়া থাকি । 

বাজভক্তি এইরূপ ভাব। ' সকলেই জানি থে রাজাও অন্তান্ত নামান 
বানতিশ্রদ্কায় রোগশেকাদির বশীভূত, তিনি ভন্নলোভাদিকে অতিক্রম 
করেন নাই, তাবিয্া দেখিলে তাহার ধন, গৌরব, শক্তি, মধ্যাদা কিছুই 
মাই--রাজার ষাহা কিছু আছে দকলই তাহার প্রজাবর্গের দ্বারা প্রদত্ত 
--তিমি গরনাবৃের গ্রতিভূ বই আর কিছুই নহেন। কিন্তু এসমস্ত 
জানিয়াও আমর! রাদ্জাকে সমস্ত শক্তির এবং গৌরবের আধার জ্ঞান 
করি। তিনি নরদেব-_মনুষোর মধ্য দেবতা--তিনি পুজ্যপাদ, তিনি 
নিষ্পাপ, তাহার দর্শনে পুণা, তাহার স্পর্শে রোগক্ষ় হয়। অন্ত কথায় 
কার্জ কি 1_- 'সর্ধানাং লৌকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ”- রাজ শরীরে 
ইন, যম, বরুণ কুবেরাদি যাবতীয় লোকপাল লমস্ত বিদ্যমান--তিনি 
ভূঙ্বামিক্রপে পিতৃতর্পণেষ অংশাধিকারী। 

লতঃ, রাক্সতক্ি যে আমাদিগের কল্পনামূলক ভাঁব তাহার কোনও 

সংশয় নাই। সুতরাং ব্যক্তিভেদে, জাতিতেদে এবং সমাজের অবস্থা" 
ভেদে যেমন কল্পনাশক্তির তারতম্য হয় সেইরূপ রাঞ্গতক্তিরও ঘে 
ইতর বিশেষ হইবে তাহা নিঃদন্দেহ। কন্ননাশক্তির প্রাবল্য থাকিলে 
উহা! মনঃকল্িত পদার্থের বাস্তবিক প্রন্কৃতি সর্বতোভাবেই বিশ্ৃত করিয়। 
দেয় এবং প্র শক্তি দুর্বল হুইলে প্র্কত বিষয় কখনই সম্পূর্ণ বিস্থৃত 
হওয়া যায় না। 

প্রাচ্যদেশবামী অপেক্ষা প্রতীঢ্যদেশবাদীদিগের কল্লনাশক্তি প্রবলতর |. 
সুতরাং ইউরোপখণ্ড অপেক্ষা আপিয়াখণ্ডে রাজভক্তির আধিক্য । ইংরেজ- 
দিগের অপেক্ষ! হিন্দুর! স্বতাবতঃ সমধিক রাঁজতক্ত। ইউরোপীয়দিগের 
যে রাজতক্তি ভাহার সহিত রাজার সমাজ প্রতিতৃত্ব এবং লোভদ্বেষসুল 
মান্বভাব-সর্ধদা সুম্পষ্টরূপে মিশ্রিত থাকে এবং রাজার প্রত্যেক কার্ধ্যের 
প্রতি তাহাদের দর্বদা.ঘচকিত তাবে ৃ্টি প্রযুক্ত থাকে । ভারতবাসীর! 
বাজার প্রতি লমস্ত গুণের আরোপ করিয়া, বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে মন ভরিয়াই 
তাহাকে ভ্ুক্কি করেন। 
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এই"জন্ত এদেশে সর্বদ! অতি সযত্বেই প্রজ।র হিভার্থে রাদশক্তির 
পরিচালনা করা আবশ্যক । যাহারা রাজাকে সর্বগুণাধ্ধার মনে করেন 
তাহাদের সখস্বগ্র সুধুন্ধু ভাঙ্গিয়া.দিতে নাই। তাহাদের... কোনও 
ভারবৃদ্ধি করিতে নাই। ““একার্য্যট। অন্তায় তথাপি বঙ্জ্দায় বিসে- 
ষের বা রাজনীতির অন্থরোধে করিতেছি” একথা! কখন বলিতে নাইএ 
অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক মনে করেন “আধুনিক দেশীয় সামস্ত 
রাজাদের মধ্যে অনেকে যখন সুধু নিজের সুখের" এবং আড়মবরের 
দিকেই দৃষ্টি করেন, তখন এদেশের রাছধর্দের আদর্শই প্ররূপ। 
হিন্দু মুমলমানের আমলে রাজা সমস্ত রাজস্ব নিজের বায়ার্থে 
নিয়োজিত করিতে পারিতেন, খ্র টাকা হইতে প্রজার জগ্ত কিছুই করিতে 
হইত না।”-_কিন্ত রাজকোষ যে ন্তস্তধন, ইহা এই পুণ্য ভূমিতে নৃতভন 
কথা নহে। রামরাজ্যই ভারতবর্ষে রাজধর্ম্রের আদর্শ। বল 
বিক্রম এবং প্রজারগ্রন উভয়েই অতুল্য ! মুসলমান সম্রাট নাজীর উদ্দিন 
শ্হস্তে কোরান লিখিয়া তাহার আয় হইতৈ গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করি- 
তেন। সাম্রাজ্যের রাঁজস্বের এক কপদ্দিকও নিজের শরীরের জ্ বান 
করিতে আপনাকে অধিকারী মনে করিতেন ন|। এ কার্য মুপলমান 
দিগের প্রকট অভ্যুদক্নকালেই হুইয়াছিল বটে, কিন্তু কখন কোনও 
ইউরোপীয় রাজা স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারিয়া্েন কি? তাহার! 
সকলেই মৌটা পেনসন পান এবং কখন প্রজারা দূর করিয়াদিলে কি 
থাইবেন তাহার জন্ত মকলেই আমেরিক] ও নুইজারলগ্ডে সম্পতি কি নিয়া 
ক্রান্সের তৃতীয় নেপেলিয়ানের স্তায় ছুটাকা গছাইয়া রাখিতেছেন। 
*. এদিকে হিন্দুশাস্ত্ের মহিমা এরূপ যে, দেশীয় রাজাদের জশাকজমক 
প্রভৃতি--তুল! পুরুষ দান, দীর্ধিকা থনন,লহরের জল আনয়ন প্রভৃতি -* 
এবং সাধারণের বাবহারধ্য দেবালয়াদির নির্বাণ প্রভৃতি লোকহিতকর 
কার্ধ্েই মুখাতঃ ধনের প্রয়োগ করিয়া দেয় এবং দেশীয় শিল্পজাতেরও 
উৎকর্ষ উৎপাদন করে। ঢাকাই মসলিন, কাণীর কিংখাপ-কাশ্মীনী শাল, 
গাজিপুরী আতরের স্থষ্টি এদেশীয় রাজ ও নবাবদিগের আড়ম্বরপ্রস্থত বটে, 
কিন্তু তাহার উৎপাদনে বহু শত বর্ষকাল ধরিয়া বছ সহস্র এদেশী লোক 


১৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


প্রতিপাণিত হুইগা আসঙগাছে। পূর্বকালে রাগ! ও অমিদারেরা €ে কিরূপ 
লাগ বটাত্রে থাকিতেন এবং কত বড় বড় ষে দীর্ঘিকা খনন করাইতেন 
তাহা কাহারও অবিদিত নহে। , এই জন্তাই ইউরোপীয়ের চক্ষে একাস্ত 
অকর্মণ্য লামস্ত রাজাও কাধ্যতঃ ধনেকট। প্রজাহিতকারী এবং প্রকৃত পক্ষে 
গ্রজজার ভালবাসার পাত্র। উহাদের “ত্রাণ পণ্ডিতকে খাওয়ান” 
ইউরোপীয়েরা একটা৷ নিন্দার কথ। স্বরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা যে. 
অনেকটা শিক্ষাবিভাগের বুত্তির রূগান্তর মাত্র তাহ। বুঝেন না। | 

আজকাল দেনীয় রাজারা দীিক। খনন, তুলাঁদান, দেশীয় শিল্পাতের 
ব্যবহার, সকলই কন করিরা খিলাতী শির, বিলাভী খান। দেওয়া এবং 
বিলাতী কর্মচারীতেই অনেক টাক! ব্যয় করিতেছেন এবং সেই জন্ত 
তাহারা পাশ্চাত্য ধরণে “সিভিল ণিষ্ট, বপ্পেট এবং ডিপার্টমেপ্ট” 
প্রভৃতির স্ষ্টি করিয়াও পূর্বের হান গ্রগারঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন ন।। 
প্র্গার। রাজাকে যে পরিমাণ টাকা দিয়। দেশীয় কন্মচারীর বেতনে, 
শিল্পের মুল্যে ও দানে তাহার যে পরিমাণ ফিরিয়া পাইত,এখন তদপেক্ষা! 
অধিক টাক1 দিতে হইতেছে--অথচ ফিরিয়া অনেক কম পাইতেছে। 
কতক ইংরাজীশিক্ষ| প্রবেশ করায় দেশিয় পাজোও প্রধান গ্রকৃতিব্গ এ 
মকলের খোজ লইতে আর্ত করিতেছে । 

রাগ কার্ধ গ্রতি এখন তীক্ দৃষটি রাখিতে অভ্যাস হওয়ায় এখনকার 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর “দেণায় বেবন্দো বস্তা নিয়ম থারাপ ছি এখনক্কার 
বন্দোবন্তে সবই ভাল হইয়াছে” এই কথা শুনিরাই তৃপ্তিলাত করেন নস» 
তীহার। আর. মোট। কথায় ভোলেন না । ঠিক ইউরে।পীর রাঁজনীতিজ্ঞ- 
দিগের সরে অিজ্ঞানা। করেন-_'“মোটের উপর দেশীয় গ্রজারা এমক 
বন্দোবস্তে রাজন্বের টাক। বেশী ফেরৎ পাইয়াছে কি না?” তাহা ন। 
পাইলেই ত ইউরোপীয় মতে রাজকার্ষোর বন্দোবস্তে মৌলিক দোষ 
প্ধিল। 

ইংরাী শিক্ষার প্রভাবে দেণায়দিগের রাজশুক্তির" এইন্ূগ ভাব 
পরিবর্তন তীহাদের মানিক স্বাস্থ্যোন্রতিদ অইকুণ নহে । 
এই জন্তই আমাদের বর্তমান অবস্থায় “তে” দ্বারা প্রতিনধি নির্বাচন 


রর 


দ্বিতীয় ভাগ। *. ১৩৭ 
প্রভাতির হাঙ্গামা তেমন উপকারী বলিয়া বোধ হয় নাশ এদেশে রাজ। 
ধন্মপ্রণোদধিত হইয়া ধান্মিক মন্ত্রীদিগের সহারতাম্স যাহা যাহা করেন, 
তাহা তখনই হউক, অথবা ছুই দিন পরেই হউক পর্ধবাদিসন্মতরূপে 
শ্াধ্য এবং প্রজাহতকারীরূপে ' প্রতীদমান হইলে ইংবুু্ীস্ 
শিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার প্রতি একটা দেববৎ ভক্তি জন্মিবার কথ|। 
“আমর। কি বুখি__এত দূরদর্শন__এত মহান্গুঙতি মানবে কি সম্তবে ?” 
এদেশীয় প্রজার মনে রাজার খদ্বদ্ধে এইরূপ ভাবের উদ্লেকুই প্রার্থনীয়। 
নচেৎ গ্রজার ধর্মহানি হয়। ইংপাজীশিক্ষিত হইলেও সাহারা ত এদেখ. 
পাত বটেন*সুতরাং রাজাকে সর্দগুণ্ময় মনে করিতে অন্তঃকরণের 
অগ্তঃস্থলে তাহাদেরও অগ্রধুন্তি নাই। এদকল গেল ইংরাজী শিক্ষিত 
দিগের কথা । এদেশীয় দাধারণ প্রস! সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে 
এবং নিঙ্গের গুণেই চিরক!ল ভাহ। থাকিবে 


শিকিতত ৮৮ 
জীবনরগ্পণ বা দৈনন্দিন পুণ্তক। 


. মেদিন আমাদিগের বহপুর্ব পরিচিত কোন আত্মীক্ের পৌন্রপর্য।মী 
একটা ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল । ইহার পিতামহের জো্ঠ 
ভ্রাতার নিকট আমার পিতৃঠাকুর স্থৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। 
তিনি কখন কখন আমাধিগের ঝাটাতে আগিতেন এবং আমার বয়ন 
যখন আট দশ বৎসর তখন আমাকে লইয়া একটু আদর করিতেন এবং 
আমার অধ্যয়নাদি কিরূপ হইতেছে হাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। 
পিইঠাকুরের এ ভষ্টাচার্ধা মহা 





ক শামর বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু" 
তাহার ত্রাতৃপৌত্র এই আগন্থককে আমি কখনই পুরো বেখি নাই । 
ইনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পারচনস গাই (না গড় 26 

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্মরণ হইল, তাহার দক 'পডৃঠাকুর ৫ | 
করিতেন তাহাও স্মরণ হইল এবং পিতু ঠাকুরের গাঠটবদ্ুঃ ও ৪১০, 
বিবরণ বালককালে শুনিয়াছিলাম তাহাও ন্মরণ হইন। আমি আ%- 
স্তকেঞ্ন মহিত দেই মকগ পুর্ী কথার আ[লোচন। করিতে পাগু্সাম । 









১৩৮ বিবিধ গ্রবঙ্থ। 


৫২1৫৬বৎনর পূর্বে বাহ। যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা! মেন গত কল্য বা গর 
. হইক্আা গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগ্িল। কাল যেন কিছুই চাপ? 
দের নাই_সকলই সজীব এবং জাজল্যমান রহিয়াছে । জীবনের পথে 
সব্রুক্রিতে করিতে বখনই পাছু দিকে চাহিয়া দেখি, প্রান্মই অতীততাগ 
অধিকদূর পর্য্ত্ত দৃষ্ট হয় নাঁকিছু দুর মাত দেখা যাঁয়। সেই জন্তই 
আপনাদেয় জীবিত কালটা অতি সন্কীর্ণ বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু যদি কোনও 
কারণে অতীত কলিভাগ অধিক দুর পর্যন্ত স্থৃতির চক্ষে খুলে, তবে আর 
আয়ুফ্ালকে তত অল্প বলিয়। বোধ হয্প না এবং জীবনস্থখভোগটি তি 
গাঢ়তররূপেই হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে। রি 

বস্ততঃ কালের পরিমাপক, ক্রিয়া তি আর কিছুই নাই। বে কালের 
মধ্যে ক্রিঘ্নার আধিকা তাহাই দীর্ঘকাল। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার 
অন্পতা তাহাই অরলকা। নিজ্রাতে স্বপ্ন দর্শন অধিক হইলে নিদ্রার কালটা 
দীর্ঘ বলিল বোধ হয়_ নিদ্রা গাড় এবং স্বপনশৃন্ত হইলে কালের অনুভব 
মাত্র থাকে না। এই জন্ত কোন কোন পণ্ডিতের মর্তে কাল ক্রিগ্নার 
আধার মাত্র নহে, ক্রিয়ই কাল। 

এই ভাবিয়া! আমি আত্মীয় শ্বজনকে একখানি দৈনন্দিন পুন্তক 
রাখিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকি। ঘিন্লি ধিনি সেই পরামর্শান্ু- 
যাঁরী কর্ম করিয়াছেন তাহাদের আধুফ্ধালও তাহাদের দীর্ঘকাল বলিয় 
বোধ হইয়াছে--তাহাদের কাহার মুখ হইতে কথন পরমাধুর অল্পত। 
নিবন্ধন কোন দুঃখের কথা শুনিতে পাই নাই। 





নি 


বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা ৷ 


গবাণিন্যে লক্মীর বাদ তাহার অদ্ধেক চাষ”। এদেশের লোকেরা 
নেই বানিগ্য অথবা কৃষিকাধ্য কিছুই উত্তমরূপে নির্বাহ করেন না 
বলিয়াই ইই।রা। নিধন হইয়া আছেন। যদি মনে করা যায়, কেনই 
ইহাদিগের প্ী সকল কার্ধ্য প্রবৃতি বা ক্ষমতা হয় না, তাহার আর কোন 
উত্তরইটভাবিয়া স্থির করিতে পার) যাস না, কৌবণ এই মাত্র বলা যাইতে 


৮ 
৪ 


দ্বিতীয় তাগ। ৭১৩৯ 


পারে যে, ইসরা ক্ষীশপ্রকৃতি ও ভীরুত্ব্ভাব এবং অত্যন্ত আরদ্য- 
পরায়ণ, অতএব ইছাদিগের আকাজ্ষা হুর্বল, ইহারা কোন-নৃতন কর্মে 
হাত দিতে পারেন না এবং পরিশ্রমকেই *তন্বারা প্রতিবিধের সকল 
ছঃখের অপেক্ষা! অধিকতর ছুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

মহাভারতে একটি শ্লোক আছে তাহার তাৎপর্য এই ষে, দমুদাক্ন 
পৃথিবীতে যাবৎ ররর আছে, লমুদায় প্রাপ্া হইলেও ছুরাকাঁজ্ক ব্যক্ষি- 
দিগের মন পরিতৃপ্ত হয় না। র্‌ ২ 

পৃথিবী রত্বদম্পূর্ণ হিরণ্যং পশবঃ স্িয়ঃ ! 
*. মালমেকস্য তৎসর্বং তন্মাতৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ। 

আমি যখন এ শ্লোকটি শুনিলাম তখনই মনে মনে এই চিন্তা উপস্থিত 
হুইল যে, এমন লোক কি কখন এই বাঙ্গালার মাটাতে জন্মিয়াছিল যে, 
পৃথিবীয় সমুদয় রত্ব পাইলেও সে তুষ্ট হইত না । জন্প্রাতি ত তাহার কোন 
চিহ্বই দেখিতে পাওয়া যায় না! সচরাচর মনুব্োর! বিদ্যা সম্রম শক্তি 
এবং ধন এই চারিটি পাইবার নিমিত্ত আকাজ্ষা করে। কিন্তু আমা- 
দেক্স দেশের লোকেরা এক্ষণে “এন্টে ্্” পর্যন্ত বিদ্যা করি! তুলিতে 
গারিলেই অধিকাংশ সন্ত হয়েম। বিনি এলএ পর্যযস্ত উঠিলেন, তিনি 
ত মহামহোপাধ্যায় ছুইলেন। যিনি ধিএ তিনি অতীতাধ্যাপক, আর 
থিনি এমএ তাহার কথাই নাই-_তাহার বিদ্যা উপচিগ্না পড়িতে "থাকিল 
শরীর মধ্যে আর উহ্বার স্থান হয় না তাহার চলিতে বা কথা! 
কছিতে গেলেই বিদ্যাবস্তার চিত্র সমস্ত যেখানে সেখানে ছড়াইয় পড়িতে 
থাকে । কিন্ত ইউরোপে ত এরূপ হয় না। নেখানকার বিএ বা এমএ 
স্কাই সর্বাপেক্ষা বড় লৌক নহে, ধাহার! কোন তথ্য উদ্ভৃত বা আবিষ্কৃত" 
করিতে ন! পারেন ভীহার! আপনাদিগকে সামান্ত লোকের মধোই জ্ঞান 
করিয়। থাকেন। আমাদের এখানেত কেহই কোন নূতন ব্যাপার বাহির. 
করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সচেষ্ট হইলেন না। বিদ্যালয়ের নিয়োজিত 
কয়েকখানি পুস্তক কণ্ঠন্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল্ই ক্কতার্থ 

হইলেন। আমাদিগের বোধ হয় যদি ছই একজন বাঙ্গাণী কিছু নুতন 

কাঙ্গ করিয়া ভুলিতে পাঁরিতেন তাছা হইলেই বাঙ্গাল। দেশের, নাম 
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উিজ্ঞল হইরা উচিত এবং বাঙ্গালী জাতিটির মাহাত্মা বুদ্ধি হইয়া এদেশের 
ুলাগন-প্রধালীও এক্মপাকানস অপেক্ষাও অনেকাংশে: উৎকর্ষ লাভ করিত 
: রিদ্য! বধের আবকাজ্ফা ত এইরূপ? সন্ভরমেরাআ।কাজ্ফ। ইহা! অপেক্ষা! 
ইভ জুথক প্রবল/বঙ্গিা বোধ হজ নাও ০০ 
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শান্তি ও নুথ'দুইটা শব লোকের মুখে শুনিতে যত পরস্পর নিকটবর্তি- 
ভাবব্যগ্ুক প্রকৃত পক্ষে উহারা তেমন: নিকটসন্স্ধবিশিষটগ্নয়। নিকট 
“কি? প্রত্যুতউন্ছুইটার "মধ অনেকটা উবপরীতা সমস্প্ট_ দেখা; যায়। 
মাস্তি টর্ধাগুণকে সি বলঙ্বন করৈ, -স্থৈধ্যকেন্মমানয়ন "করে, “আায্পারে 
ঈন্মিলনকরে 3. বিধয়ানুরাগ হসি করে, নম্রতা দয়া, ক্ষমা, তুষ্ট গ্রভৃতি 
ককীমপমনৌভাবের পোষণ -করে। : সুখ: কারধ্যপরতাকে; অবলম্থন 
করান কাদার সঙ্গানন করে, আত্মপরতৈদ বৃদ্ধি কিয়া দের, 
বিধর্ানুরীগ জীলাইক়া তুলে; খুটতা কাঠিনা লালসা এবং অপস্টোষ, রসি 
“মনৌভীবকে বর্ধিত করিয়া তুলে । শান্তি এবং সুখে অনেক: শ্রীভেদ'। 
শীত সীমঞীদা বিধীনের চেষ্ট করে, সুখ বিষমূতা আনিকা দেয়7 ২৮ 
চক 1 বে কথাগুলি বলা হইল ন্তাঁগর উপর একটা বিচার চালান শায়। 
বস্তু তঃ'আঁজি কালি ইংরেজ দিগের 'হিতবাঁদ এবং জব্দ দিগের অনুশীলল- 
বাদ -শিখিয ইংসাজীশিক্ষিত' নবাদল বুঝিমাছেন বৈ, খই; জীবনৈর : 
চউনদৈশ্য। ঈুতরাং শীস্তিতে এবং সুখেতে আমি: যৈএগ্রভেদ-আছে বলিলাম 
“তইসধনধে উীহীরা বলিতে সগারেন-শাস্তিই কিসের ন্তন্ট উহা ন। 
ন্ুথের জন্য । আমি বলি তাহা নয়--শান্তি শীস্তিরই জন্ট।:যে সমাজে ধর্ম 
এশিক্গাদি গুণে লৌকের মন শাস্তির দ্রিকে যায়, পে দমাজে লোকের 
কৃতি িকরূগ হয়, আর যে দেশে মানুষের মন সুখান্থুন্ধীনেই রত 'তথা়্ 
"মনের ভীব কিরূপ হইয়া খাঁকে, আমি :ইহাঁই বলিদ্বাছি। তৰে ইহা 
বলিয়। রাখি যে, ধাহারা। বলেন মান্গুষ সুখের জন্যই সকল- কাজ-করে 
তীহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক- প্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয় 
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সাক্ষাৎ ইখানুসন্কান সকল কারোর মূল নহে। গ্রষে সেদিন মান্রাজের 
-আশ্মিকাণ্ডে একটি হশিক্ষাসম্পন্ন যুবাপুরুষ চারিটা লোক্ষেঞ্চ প্রাণ বাঁচা- 
ইয়! পঞ্চমটীকে বাচাইতে গিমা স্বয্নং মার। পড়িল দে কি আত্মন্থথের 
জন্যই ওরূপ করিয়াছিল? যদি এমন সকল স্থলে সুখান্থন্ধানের আবে) 
করা যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নির্বাচন কিছুই হয় না) সুখ শবের 
লক্ষণ মাত্র পরিবর্তিত কর! হয়, অর্থাৎ 'এই বল! হয় যে, যে জন্ত যাহ! 
কিছু করা হউক সে সকল উদ্দেশোরই নাম সুখ! * ৭ 
ইহাকে মাস্মাশ্রয় দোষ বলে। বস্ততঃ মানুষই বল, আর অপর 
গ্রাণীই বর, আর উত্তিদই বল, আর যাহা কিছু বল, সকলই শক্তির 
আধার অথবা শক্তিময় অথবা শ্তিস্বরূপ বলিতে পার।॥ একটী পরমাণু 
যে আর একটী পরমাথুকে আকর্ষণ করে তাহার কারণ কি 1? অগ্নি:.যে, 
সুনে থাকে তাহার চতুর্দিকে উত্তাপ বিতরণ করে কেন? উদ্ভিদ যে 
;দিকে আলোক.পায় ফিরিয়া বুররা সেই দিকেই বাড়িয়া বার কি জন্ত ? 
-সদ্যোজাত বানরশিশু থে মাতগভ হইতে অদ্ধনিঃত হইয়া বৃক্ষশ।খা 
.ধরিতে পারে তাহার হেতু কি? নরশিশড জাতমাএ মাতার স্তনে মুখ 
এ ওয়াইলেই, তাহা টানে কেন?-_পরছ্ঃখ দেখি,লই ধর্দুনীল মন্ধষ্োের 
মণ দয়ার উদ্রেক হইয়া মেই ছঃখ নিবারণের ঠ৯। হর কেন?-_এই 
.বকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর-_-উহাদিগের স্বভাবধিন্ধ অথবা সংস্কারজাত 
কিন্বা শিক্ষীনন্ধ গুণ। যদি তাহারও কারণ গিঞ্াপ্য হয় তবে নিরীর- 
.বাদীকেণজানিনা”এলিতে হর এবং দেশ্বরবাদী বলেন “ঈশ্বরের ইচ্ছ।-“কিন্ত 
এনেই ইচ্ছার ক]রণ কি জানি ন।।” মানুষের কাঙ্গও স্বভাবসিদ্ধ, সংক্কারণিদ্ধ 
* এবং শিক্ষাসিদ্ধ বস্ত। স্থতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকগুণিরই কোনও 
উদ্দেশ্যই নিশ্চিত থাকে ০., কর্তার নিের মনেও উদ্দেশ্য অনুভূত 
হয় না। -যেগুণির উদ্দেশ্য অন্তত হয়, সেগুণিও সকলে স্ুথাহ্সন্ধান- 
প্রেরিত হয় না। এই জন্য কর্ম দিবিধ--নিত্য আর কাম্য । নিত্য কর্মে 
কোনও উদ্দেশ্য নাই করিতে হয় তাই করি। কামা কর্মে উদ্দেশ্য এবং 
অক্িরাষাদি থাকে । নিত্য কণ্মও যেমন বিধি প্রণোদিত হুইয়া করিতে 
হখিঝ আম্য কর্মমও পেইরূপ বিধি নিষেধ মানিয়া নংযতচিত্তে করিতে হয় 
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ঘাহ। ইচ্ছ' তাহাই বে নিজের স্ুখোঙ্গেশ্যে অসঙ্ক,চিতরূপে করিয়। ফেলিতে 
পারা যায় তাহা নহে। তবে বিধিপ্রণোদিত কার্যেই ক্রমশঃ শাস্তি 
আাভ হয়। ্ 


শ্ীঁীশিটি 


মমাজ সংস্কার। 


ক্ষন সদাছে রই সংস্কার বিশুদ্ধ অন্ুকরণের দ্বারা হইতে পারে 
না। হিন্দু সমাজের কোন নিয়ম তোমার মদ বোধ হইক্লা থাকে 
এবং তাহার লংশোধনের ইচ্ছ। হইয়া থাকে, একটু মনোক্বোগ পূর্বক 
দেখ যে, প্রনিয়মের মহিত অপর কোন্‌ কোন্‌ নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
আছে, এবং তাহা দেখিলেই কোন্‌ ভাগে কেমন করিয়া পরিবর্ত 
করিতে হইবে, আর হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারিবে । ৮ হবিশ্চঞ্জ 
সুখোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কারক গাছে গাছে ফলে না। 
প্রন্তত নংস্কারক বড়ই অসাধারণ জিনিস। কিন্ত আজি ফালি যেছুই 
ৃষ্। ইংর(ছি পড়িয়াছে সেই সংস্কারক । হিন্দু সমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ; 
থে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেই ভাগ্যবান পুরুষ। এই 
মমান্ধ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শির ৬ 
সুততক়্াং ইহাতে উপদেষট, যাজকবর্গের প্রাধান্ত। উপদেষ্টার প্রাধান্ত নং 
ও বিদ্যাবস্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাঙ্মণমণ্ডলীকে সংঘমগীল ও জিত 
করিয়া রাঝিবার চেষ্টা কর, সকল গুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের 
সম্যক্‌ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আধ্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক 
দুর হইবে, কিন্ত বদি উদয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় 
রাঙ্ধণ পঞ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যামম্পন্?'রিতে পার. তাহা হইলে 
আর কোন ভগ নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্ত এতদিন এত অন্তরায় 
অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশা বিন! বিক্কে এবং 
অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধো সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাসা না 
হইলেই যে পাঁরিবে না এমন নছে। তবে মধ্য পথে অনেক বিদ্প [নপত্তি 
হইবে," কখন কখন শত্রপক্গীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয্বেরা (তে 
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হইয়! পড়িবে । কিস্ত যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্থাখপরতা 
্বার্থপরত! হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ তাৰ মীর্গ হইতে 
উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার" মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, 
ভারতবর্ধায় অপকাপর সকল সসাদগুলিকে আত্মসাৎ করিবে) এবর্বা 
ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীম় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্মের আলোক বিকীর্ণ 
করিবে । বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতির! ষে পর্যাস্ত জ্ঞানমার্গ পরিদ্ধার 
করিয়া গিষ্াছেন, হিন্দু শান্তের দ্োতিঃ তাহা! অতিক্রম করিয়া উঠিবে 
এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়া খণ্ডকে যেমন ধর্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে 
তাহ! অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতি ইউরোপে 
বিকীর্ণ করিবে। জন্ম দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, «যেমন 
শ্রীনদ্দেশ হইতে ইউরোপ বত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার 
ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জল আলে'ক পাইবে-__ 
আমার জীবনের সুখ এবং মৃতার সঙ্গল যে তারতবর্ধীয় উপনিষদ ্রস্থনিচয় 
তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীন্ এবং অগ্থান্ত জাতীয় সকল গ্রন্থের 
উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে ।» 
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সমাজে ব্যবস্থার এয়োজন ছুইটী কারণে হয়। এক কারণ সঙ্গা- 
জাস্তর্গত জনগণের সংখা। বৃদ্ধি নিবন্ধন উপযুক্ত পরিমাণে থাদ্য সামগ্রীর 
অভাব) দ্বিতীয় কারণ, স্ি্ন মানের সহিত সংবর্ষ। প্রথম কারণ হইতে 
মমাজাত্তর্গত যাবতীয় নিয়মের উৎপুত্তি। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের 
মছিত জনসংখ্যার সমীকরণ ছুই প্রকারে হইতে পারে-(১) খাদ্য . 
সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া এবং (২) জনসংখ্যা অভিবদ্ধিত হইতে ন্‌! 
দিয়া। সকল সমাজে এ দুইটা অবশদ্ধিত হইয়া থাকে। তবে মমাজের 
মুল প্রক্কতি অনুসারে এ পথগুলি বিভিন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
দ্ধ করার প্রথম উপায় ভৃম্যানিতে স্বত্বংস্থাপন। তাহা (১ অনাবাদী 
ভূমি আবাদ দ্বারা হয়, আর (২) আবাদী ভূমির কৃষির পারিপাঁ বৃদ্ধি 
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করিক়া হর । দেশের ভূমি হইতেই মন্তুষোর জীবনোপায্র) অতএব ভূমির 
উৎ্পানদিকাশক্তি বুদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে স্বত্ব নিরূপণ হয়। স্বত্ব 
সংস্থাপিত হইলেই দ্রবোর প্রতি ্বত্থাধিকারীর যত হন্ছ। প্রথম, স্বতটা ূ 
-সীক্িপজি বা গৃহস্বামীতে প্রকটাভূত হইয়া থাকে! বন.জঙ্গল কাটিয়! 
যে ব্যক্তি কোন ভূমির আবাদ করবে, সে প্র ভুমির স্বত্বাধিকারী হইবে, 
যে সমাজে একপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয, (যথা মনুসংহিতার সময়ে এদেশে 
হইয়াছিল) তথায় অনাব!দ। ভূমির সত্বরেই আবাদ হইয়া বায়। তাদৃশ: 
সমাজে কৃষির পাঁরিগাটাও জন্মে। তদ্রূপ সমাজে পিতৃধনে একল পুভ্রেরই 
সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। যে মাজে ওকপ নিম না হইয়া সমুদয় 
বা অধিকাংশ ভুমি রাজার অথবা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীর বস্ত বলিয়! 
অবধারিত হয় (যেমন ফিউডাল দিষ্টেমের মময় ইউরোপে হইয়াছিল) 
তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরে আবাদও ছয় না, আর রৃষিকার্ধেযর তেমন 
পারিপাট্যও জন্মে না.। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে কল দেশে ফরাশী- 
াষট্রধি্রবের পর ন্বস্ব ক্ষেত্রে কৃষকবর্ণের নিব্য স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে 
সেই নকল দেশেই ভূমির আবাদ ভাল হইয়াছে এবং ক্ৃষিকার্ধ্যেরও 
উৎকর্ষ জন্িযাছে। কৌন কোন দেশে এখনও ভূমিতে গ্রজ্জার 
্বত্ব স্বীকৃত হয় 'না-যথা ইংলগ্ডে। ওথানে- প্রজান্বত্ব ত্বীত হওয়। 
উচিত এই কথা বলিয়া আপি কালি অনেকে মত প্রচার করিতেছেন 
এবং ভূমাধিকারিবর্গের বিহারের জন্ত গ্রক।ও গ্রকাও ভূমিভাগ থে 
অকৃষ্ঠ থাকিবে আর ধাঁহাও কৃষ্ট হইবে তাহা পশুপ।প্যের জ্ ব্যবহ্ধত 
হইবে, ইহা ও অতি অগ্ঠংখ্য ব্যবস্থ। বণিয়! অনেকের গ্রতীত হইতেছে । 
ইংলগডে তৃম্যধিকারিবর্গের গ্রভৃতা অধিক এবং দাক্াধিকার ননী 
ব্যবস্থা মকণ স্বত্ব বিভাগের প্রতিকূল। ওখানে পৈত্রিক ধনের অধিকার 
ছোট পুত্রতেই বর্ডে আর কোনও পুণ্র কিছুই পায় না। এরূপে ঘর্টিত 
যে মমাজ তাহার অন্তরে জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধিসহকারে জীবনোপার 
বৃদ্ধ পার না, সে সমাজের লোককে বাচিতে হইলে স্বদেশের বাহিরে 
চলি! অপিতে হয় অব! কৃষি ভিন্ন অন্ত কোন জীবনোপায় বাহির 
করিতেন্হয়। ইংরাজের। ছুই করিগাছেন। স্বদেশ হইতে দলে দলে 
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বাহির হইয়া অপরাঁপর দেশ অধিকার করিয়াছেন আর আপনাদের 
দেশেও কল্কারখান। প্রস্কত করিয়া সমস্ত পৃথিবীমন্ক আপনাদের শিল্পঙ্গাত 
বিক্রয় করিয়। বেড়।ইন্তেছেন। . 
মুনলমানদিগেন মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভূমিতে রাভার 
হয় বটে, কিন্ত পৈতৃক ধনে পুত্র কণ্ঠ? উভয় প্রকার সস্তানেরই সত্ব গ্রাথ 
হইয়| থাকে । . তাহা হইলেই ভূমিবিভাগ জন্মে এবং স্বদেশমধ্যেই অধিক 
লোকের জীবনোপায় হুয়। চীনীয় এবং জাপানীয়দ্িগ্ের মধ্যে ভূম্পত্তি 
রাজার, বলিয়াই গণ্য এবং জাধ্যদিগের মধ রাজস্ব যেমর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের 
ভূতিম্বরূপ রলিয়া উল্লিখিত, ডহাদিগ্ের মধ্যে তাহা নয়, রা'জন্বটী রাজার 
সবত্বাধিকারিতার ফল-_ত্ঠাহার ভাগধের। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে পৈতৃক 
ধনবিভাগ সকল পুত্রসন্ত।নের মধ্যে সম পরিমাণে হয়-আর জ্যো্ঠা-. 
ধিকারের ত কথাই নাই--ত্তারতবর্ষেও যে জ্যেষ্টাধিকার প্রচলিত ছিল 
তাহারও নাম গন্ধ নাই। চীন জাপান প্রত্ৃতি দেশে অনাবাদী ভূমি নাই 
বলিলেই হয়, উহার! কৃষিকার্য্যেও অতি নিপুণ অতএব এ সকল সমাজে, 
ও খ্বদেশের অন্তর্ভাগেই জীবনোপায় করিবার জন্ত প্রকৃত চেষ্টা 
হইয়াছে। 
, অমাজে জনসংখ্যা নুন কারয়া রাখিবার নিমিত্তও সর্বত্র চেষ্ট। 
চহয়াছে, বৈবাহিক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সেই চেষ্টাসস্তূত বসত» কোনও 
সমাজের আদি অবস্থার বৈবাহিক প্রথা ভাল নয়। আমাদের যে আট 
প্রকার বিবাহের কথ মন্ুসংহিতায় উল্লিখিত আছে তাহার একটী ভিন্ন 
সকলগুলিই পণুবদাচরণসম্পন্ন এবং ঘ্বণাকর। সীজর নিজ গ্রন্থে তৎ- 
সকালের ইংলগুবাসী লোকের।“--কেও” পত্থীত্বে গ্রহণ করিত ঝলিয়া- 
ছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে আামাদের আট প্রকারের বিবাহের 
- সকল প্রকারই ছিল, আর বৌদ্ধ জাতীয়ের যে এ বিষয়ে বড়ই অল্প বিচার 
করিত তাহ! উহাদিগের বর্তমান ব্যবহার. দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে 
পার। যায়। কিন্তু সমাজের আদিমাবস্থা পিয়া ষখন বিচান্তরর সময় 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিবাহ ছুই প্রণণীলীতে মাত্র হইয়া থাকে__ 
এক যাহাকে আমর] ব্রাঙ্মবিবাছ বণি, আর দ্বিতীয় যাহাকে গাদ্ধর্বর 
১৯ 
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বলা যায়। হিন্দুদদাজে আর গান্ধর্ক বিবাহও প্রচলিত নাই, বেল ত্রাঙ্গ 
বিবাহ আছে,। ইউরোপে গান্ধরর্ব এবং ব্রাঙ্ম অথবা উর মিশ্র আছে, 
মুমলম[নদেগের আাঙ্গ এবং পিশাচ মাছে,বৌদ্ধদিগের ব্রাঙ্গ গান্ধবর্ধ আছে! 
অতএব বিবাহপ্রণালীর সংকোচ হিন্দুদমাজেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
হগাঞ্ছে এবং বো হয় দেই জন্ দণ্তক এবং ওরস ছুই গ্রকারের 
পৃতত্ব বিধান হইগাছে। অন্ত সকল সমাজে ওর ভিন্ন পুত্র হন্ধ না। হিন্দু- 
যমান্ছে অঙ্গচর্যযাদ্ি আশ্রমের বিধান দ্বারা এবং ত্রাঙ্গণাদির মধ্যে বিধবা- 
বিঝাহের নিষেধ'্বার! বৈবাহিক প্রণালীর আরও সংকোচ হইয়াছে।, 
বালা বিব।হের দ্বারা সন্তান জনন অল্প হয়, কি আধক হয়*সে বিষয়ে 
কোনও নিশ্চয় মত পাওয়া বায় নাই_আমার অস্মান এইকপ যে, 
বয়োধিক বিবাহে যত সন্তান হইবার সম্ভাবনা, বাল্যবিবাহে তাহার 
অধিক নয়। যেগাছে আগে ফল ধবে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত থাকে 
না, যদি «কথ! প্রকৃত হয় তবে বাল্যবিবাহ ও অন্তান্ঠ উপায়ের গায় 
প্রোফলংখ্ণা নন না করুক উহা) বৃদ্ধি করিতেছে. না। . ইউদ্বোগীয় 
সমাজগুলিতেও জনসংখ্যা নান করিয়া রাখিবার উপাস্স হইয়া আছে। 
দে সকল দেশ কাথণিক মতাবপঙ্গন করিয়া অংছে, সেগুলিতে অনেক 
নরনারী চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে, আর যেসকল দেশ 
এ্টেষ্টা্ট ্মতনুগামী দেখানে চিরকৌম।র ব্রত না করুক কিন্ত অনেক 
লোকে বিবাহ করে না, আর ঘাহার। করে তাহার। অধিক বয়স হইলে 
বিবাহ করে, স্থৃতরাং সন্তান অল্প হয়। ইংলগে কুমারীগণ ১৪১৫ বৎসর 
বয়নে গর্ভধারণ যোগ্য হয়কফিস্ত ওখানে ২১২২ বতপরে তাহাদিগের 
ঠিবাহ হয়; অতএব ইহাতে ঘে সাত আট বত্মর বাদ যায়, সে সময়ের 
মধো বিবাহ হঈলে তিন চারিটা সন্তান হইতে গারিত। ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে ফরামিজাতীয়েরাই সামাজিক নিয়মের বিনাবলম্বনে আপনাদিগের 
জন্সংখা] নান করিয়া রা'খরাছে, ফুখলমানেবা অল্প বয়সে বিবাহ করে 
এবং অর্নেক বিবাহ খর়ে। সেই বহুবিবাহ অপতভ্াগংখ্যা নুন করিয়া 
রাখে । ভূতপুর্ধ নবাঁণ নাজিমের ২৬্টা বেগম ছিল কিন্তু নবাব সাহে- 
বের সন্ত[ুননংখ্যা সর্ধবশ দ্ধ ৫খটা হইয়াছিল এবং তাহারও বত্রিশটী নাকি 


₹ 
রর 


দ্বিতীয় ভাগ ১৪৭ 
শৈশবে প্রাংপত্যাগ করিয়াছিল, ২৪টা বই ঝাচে নাই কি, এখানে, কি 
অন্তত্র, বড ছোট অনেক মুরলমানের ঘরেই এইরূপ হইয়া থাকে । . 

বৌদ্ধমতাবলদ্বি জাতীয়দিগের বিবাহ এঁক নময়ে একাধিক হয না, 
তাহার। খুব বক্স পার করিয়! দিয়াও বিবাহ করে না। ইত্দিগের্ব 
বৈবাহিক প্রগালীতে সষ্তানসংখা নুমন করিয়। রাখিবার কোন উপায়ই 
দেখা ষায় না, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে শিশুহত্য। প্রচণিত। 


অধিকারী ভেদ ও দদেশানুরাগ | 

আমি মৃভূমির নান! দেশ দর্শন করিরাছি। যেমকল ভাগ 
স্বক্ষে দর্শন করি নাই তাহারও বিবরণ বত্নপুর্নক সংগ্রহ করিয়! 
পাঠ করিয়াছি! যখন যেখানে গিয়াছি অথবা যেখানকার বিবরণ 
পাঠ করিয়াছি সকলই যেন ছুই প্রকার চক্ষুতে দেখিয়াছি বলিক্ষা 
বোধ হ্ইয়াছে__এক, আমার চন্মচক্ফুতে ; অপর, হ্ৃদয়াধিঠিত কোন 
মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষুতে । যখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষের অনধিক, 
তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম শ্লেক আবৃত্তি করিতে 
শিখিয়াছি, পরে যখন দ্বাদশ বা অগোদশ বর্ষ বল তখনও ভাহারই 
স্থানে ই জোকের সর্বজনবিদিত লৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। 
খন বয়স দ্বাবংশবর্ষ তখন তাহারই স্থানে আবার এ শ্লোকের 
আধ্যাম্মিক ভাব অবগত হইয়াছিলাম। একই শ্লোক একই গুরু, 
একই শিষ্যু-কিন্তু কাল ভেদে অধিকার ভেদ এবং ব্যাগ্যায় গ্রাভেদ ) 

থন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন' 
যে, হিন্দুগাতির মধ্যে স্বদেশান্রাগ নাই | কারণ, এ ভাবার্থ প্রকাশক 
কোন কার্্যই কোন ভারতবর্ধীয় ভাষায় নাই। তাহার কগায় 
বিশ্বা হইয়াছিল এবং সেই িশ্বা নিবন্ধন মনে মনে বৎ্পর্লোনাস্তি 
দুংখাজুভব .করিমাছিলাম। তখন অনদামর্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্তা 
তীর দেহত্যাগ স্ন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই 


ন্‌ 
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'বিধয়ণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রক্কত উত্তর অথব1 
আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি 
থে আর্ধাবংশীরদিগের চক্ষুতে বায়াক্স পীঠ সমস্বিত নমুপাত্ঘ মাতৃভুমিই 
_ সসাক্ষার্থঈশ্বরী দেছ। 


ধর্মমবুদ্ধি, ভক্তি-প্রীত ও আচার রক্ষা । 
বছুজন্ম জন্মাস্তরে অন্যযদেহধারণ হইয়াছের। নেই দেহে 

মন্তিকষতাগ প্রধান এবং পরবর্তী অপর মস্তিষ্কের মধ্যে ধুমুতাগ 
(৪7 179৮92) সর্ব প্রধান। সেই ভাগ বুদ্ধি এবং ধর্পবৃত্তিদিগের 
স্থান। অতএব মনুষ্য ষেরূপে উৎকর্ষ লাভ করিক্সাছে, যদি সেই 
অনুক্রম রঙ্গ করিয়া! চলিতে হয়, তবে বুদ্ধি এবং ধর্শবৃত্তিদিগের 
উৎকর্ষ সাধনের চেষ্ট। করাই আবশাক। বিন! অনুশীলনে বৃত্তিদিগের 
বলহানি হয়। 

যথা পরিণতং শস্যং পতেৎ গ্রসৰবন্ধনাৎ ৷ 

তে পরিণতপাপগ্মানঃ পতিয্যন্তি তথা স্বয়ং ॥ 
_. অর্থাত শদ্য পাকিলে যেমন আপন বৌটা হইতে খলিয়া পড়ে 
“হমনি পাপ পরিণত হইলে পাপিগণ আপনারাই পতিত হুয়।, 

আচারঃ পরমে। ধর্ম; আচারঃ পরমং তপঃ। 

আচারাৎ দদ্ধতে হ্থাধুঃ, আচারাৎ পাপনংক্ষয়ঃ। 
-. সুখ, ধর্দের সহচর হইতেও পাঁরে নাও হইতে পারে। কাঁদণ 
সুখ ছাখ উভ্নই অভ্যানস্থলে লঘু হইয়া যায়্। কিন্তু ধর্্মাচরণের 
ৰ্বিশিই অভ্যাসই ধর্ম । 
৭. মন্তিক্ষের উদ্ধতিমভাগে ভক্তি (৮979697) এবং প্রীতির (7,০59) 
অবস্থান । প্রীছুই বৃত্তি সর্বশেষে উন্মেধিত হয়! অতএব উহাদদিগের 
অন্বাক্ী কার্য্েই প্রকৃত মন্থব্যত্ব। “ভক্তা। প্রীতযাচ পুজয়ে। এই 
ম্হাব্যক্যের বিশেষ সমর্থন-করাই আমার ছদ্দেশ্য। 
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- ধাহাদের কার্দ্যদর্শনে, এক্প প্রতীতি জন্মে যে তাহা'দিগের মন্তিফে 

ভক্তি, এবং প্রীতি লমধিক প্রবলা, তাহাদিগের অনুকরণ করা সৎপরামর্শ। 
'তাহারাই প্রন্কৃত "মহাজন”। ঙ 

ধাহাদের অন্তঃকরণে প্রীতি, থাকে, তাহারা কখনই *+"আর্থ্শ 
সমাজের বিগহিতি আচরণে” প্রবৃত্ত হইতে পারেন ন1। 

প্রক্কতি দেবী ভিন্ন ঠিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। 
এই অন্ত বিভিন্ন দেশবাসীদিগের ধর্ধগ্রণালী ভিন্ন এবং, আচারপন্ধতিও 
বিভিন্ন হইয়া থাকে । একদেশের ধর্ম অন্য দেশে পরিগৃহীত হইতে 
গেলেঈ আগার পদ্ধতির বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। এই জন্ত এক দেশের 
বা এক জাতির ধর্ম অন্য দেশের বা অন্ত জাতীয়ের উপর প্রচালিত করি. 
বার চেষ্টায় যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে । ইউরোপীয়েরা! 'জাত্যন্তর 
(য়িছুদীদিগের) হইতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাতে একেবারে আচারপদ্ধতি- 
পরিশূন্ত হইয়াছেন এবং দেই জন্যই ইউরোপের ছোট লোকের! 
নিতান্ত পণ্ডবৎ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয়ের] এখনও আঁচাঁরপদ্ধতি- 
পরিহীন হয়েন নাই বলিয়াই এখনও তাহাদিগের মধ্যে কতকটা উৎকর্ষ 
সংরক্ষিত হইতেছে ! 

্বাধ্যার রক্ষা না কাঁিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কায প্রবৃততি হস্বতেজা হয়| 
যায়। এই-জন্যও অর্থাৎ দি বিদ্যাবৃদ্ধির 'প্রয়োজন বোধ ন। হয়,তথাপিও 
কিছু কিছু স্বাধ্যায় পাঠন।র নিত্যপ্রয়োকজন 1 


স্ষ্ি স্থিতি ও লয়। 


সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটা কথা যেন কতকটা কথার কথ! 
বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহাকে স্থিতি বলে, সেত কেবল বর্তম!ন 
কাল লইয়া । কিন্তু বর্তমান কালের অস্তিত্বই গ্রককৃতরূপে অৰধারণ 
হয় না। উহার কিয়দংশ' অতীতের অস্তভূক্তি এবং অপরাংশ ভাবীর 


পি 


* 
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মধাগ্ত। স্ৃতরাং বর্তমান কালই নাই এবং সেই জন্ত স্থিতিও 
নাঈি। যাহাকে স্থিতি বলে তাহার যে ভাগ বর্তানের প্রথমাংশে 
দেগী কারণতা প্রাপ্ত সুতরা* তাহা উৎপত্তি ব! স্ষ্টি এবং ষে ভাগ 
বর্তমানের উত্তরাদশে মেটী কাধ্যতাপ্রাপ্ত বা লয়। অতএব ্ষ্টি 
এবং লম্ন বই স্থিতির অন্তবিধ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তাহ! কি সতা? 
-_নৃতনও কিছুই স্ষ্ট হয় না, লয় হইয়াও কিছু একেবারে থাঁয় না। 
যাহাকে নুহন “বলে তাহ। পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র এবং যাহাকে 
বিনাশ বলে তাহাও রূপাগ্ুরপ্রাপ্তি মাল।। যখন কোন ত্রব্য ব্য 
হুইতেছে বলি, তখন বে আর কতকগুণির লর হইর। ঠোল তাহ 
ভ।বি না, আবাব কোন বস্তুর শর হইল বখন বলি তখনও যে সেই 


রি 


লয় জন্য অপর বস্তব উতপাত্ত হইল তাহা ভাবি না। যদ্দি তাহ। 
ভাবিতাম তবে হুষ্টিতে আর লয়েতে কোন বিশেষ দেখিতে পাই তাম 
না.।. অতএব স্থষ্টি এবং লয়ে অভেদ-কারণে এবং কাধ্যে__আভেদ। 
তাবে ফাইল এই যে, স্থষ্টি স্থিতি এবং লর্--এই তিন প্রকার 
দৃষ্টি স্থণ দৃষ্টি মান। প্রক্কত প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যে কোন ভেদ 
নাই । একই ক্রিাপ্রবাহ চলিয়া বাইতেছে_তাহার বিরাম নাই 
এবং তাহার আদি বা অন্ত আছে কি না৷ তাহাঁও জানিবার উপায় 
নাই। এই জন্যই উহার নাম জগং। ক্রিয়া মাত্রই গমন্‌ বা স্পন্দন । 
জগৎও ক্রিরাময় স্পন্দনময় পরিবর্তনমর। “ইহ যাইবে-থাকিবে না” 
এমন অর্থে ইহাচ জগং বলা হর নাই। 


শিট 


সম্ভানোৎপন্তি। 
মহাষৌগী শ্রীমহাদেব প্রথমে কামকে জয় করেন, তাছার পরে 
পার্কতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঈশ্বরের স্ষ্টিকার্ধ্য ষে জীবজন্তগণের 
কাম পরিতৃপ্তি ছারা স্ব স্ব সুখ মাঁধনোদ্দেশে হয় নাই ইহাই এই কথার 
তাৎপর্য । ফলতঃ কেবলমাত্র কাঁমবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিন্ত স্ত্রী- 
মর্থ বরা দৌধ । এই জন্তই শাস্ত্রে পর্বাস্থাদিতে স্রীনংঘর্স নিয়িদ্ধ হইয়াছে 


চে « 





দ্বিতীয় ভগ্ন 1. ১৯১: 


এবং এক্ষকার লোকে শাস্ত্রী বিধি সকল অনান্ত করাতে উত্তরোত্তর 

- জাতীর অপকর্ষ দাধন হইতেছে এবং লোকে নানাগ্ুকার ক্লেশে পতিত 
হইতেছে। ধন্ঠ রিছুদী জাতি। উহারা এক্গকল বিষিয়ে আপনাদিগের 
আচার পদ্ধতি রঙ্গা করিয়াই এত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া দ্বদ্যাপি+ 
আপনাদিগের জাতীয় ভাব রঙ্গা করিতে পারিয়াছে। উহারদিগের মধ্ে 
অপর সকল জাতি অপেঞ্া অকাল মৃতু অল্প, শরীরের এবং মনের 
শক্তি অধিক, এবং আযুক্প্তা দীর্ঘতর । " + 


ছে 





- ঈশ্বরের স্বরূপ । 
আর্ধ/ পণ্ডিতের৷ মতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরের ম্বরূপতা. কিরূপ 
উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাহা দুইটা বৈদিক মহাবাক্যে ম্পন্টীকৃত হইয়া 
আছে। তাহার একটি 'মব্বং খহ্বিদং বন্গং,_-অপরটি তিন্বমমি”। এই 
দুইটি মহাবাকা হইতে বে ভাব প্রকাশিত ই তাহা যে কেবলমাগ্জ আ'ধ্য- 
পিতদিগের হৃদয়েই মমুদিত হহঞাছিল, অপর কোন জাতির মধো হর 
ন!ই এমত নহে। সকল জাতির তাবাতেই ঈশ্বরের একটা নামার্থ “গর্ব” 
আল্ল/ নামটা মহম্মদের স্বকপোল কর্পিত নহে। উহা আরবদেশে 
পূর্বাবধি প্রচলিত ছিপ এক 'আকাশ” ন্থ্্ষ্ এবং বলশালী” এই, তিনটা 
অর্থই বুঝাইত। গিভুপা জাতির মধ্যে 'যেছোভ1, নাম প্রথিদ্ধ। তাহার 
অথ “অহমান্ম বধ 'অন্তাতি মাত্র” বা 'ততসৎ গ্রীকদিগের “জিউস” শব 
আকাশ? বা ব্যাপকন্ব বোপক। চিনায়দিগের "টিয়েন” শব, আকাশ 
এবং ঈশ্বরবাচক। সংস্কৃত এন শব্দও ব্যাপক বুঝায়। ৃষট ধর্ম- প্রচারক 
সেন্ট পল, বলিরাছেন, 'ঈশ্বরেই আমাদিগের জাথন, গতি এবং সন্বা।+ ঃ 
খুষ্ধর্শের ব্যাধ্যাত। মেট অমষ্িনও বলেন “ঈশ্বর এন্প একটা বৃত্তষ্ূপ 
যে তাহার কেঞ্জ্র সর্ধন্ছলে, পরিধি কোথ!ও নাই।» রর টু 
অতএব উল্লিখত “সর্ব খৰিদং ব্রহ্ম” এই বৈদিক মহাবাক্যের ভাব 
কোন না কোন মময়ে সকল জাতির মবধোই সমুদ্িত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। তবে সকলের মধ্যে ঘে নমমভাবে পরিক্ষউ হয় লাই তাহাও 


ক 


১৫ ৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


নিংদন্দেছ। কারণ অপর কোন জাতির মধ্যে পর্বং খবিদং ব্রহ্ম” এই 
মুল সুত্রের বৃততিস্বরূপ তত্বমনিং মঙগাবাক্যের আবির্ভাব এমন ম্পষ্টাভিধানে 
দেখ। যায় না। আর্য পণ্ডিজদিগের মধোই “তত্বমসি” জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব 
“এবং সেই প্রাদুর্ভাবেই নিশ্বাস প্রশ্বরদের 'হংস+ মন্ত্রাভিধান এবং সোহং 
জ্ঞানাভ্যাপ্পের উপদেশ, সমুদায় কার্্েই পৃজীভাবের সন্গিবেশ, মমাধি 
যোগের অনুষ্ঠান, নিষ্ষীমতার প্রশংসা এবং মুক্তির নিমিত্ত অভিলাষ । 


রঃ রর শ্পাঈসউকক 
ব্রাহ্ম ধর্ম ও তন্ত্র শাস্ত্র। 


১) 
আমাদিগের দেশের চুড়ামণি স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ 


বনজ মহাশয় হিন্দু ধর্শের উৎকর্ষ এবং সর্ধপ্রাধান্ত 'প্রকটনপূর্ববক 
স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক নল্লবিদ্য, অপারণামদর্শী, অনুচিকীর্যা- 
পরায়ণ ব্যক্তিব্যহের ভ্রমভঞ্জুন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । ইহা দেখিয়া! আমার অন্তঃকরাণ যে আনন্দোৎমূৰ 
উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। যে ধরমপ্রণালী হুদুরদর্শী গাড় 
চিন্তাপরায়্ণ, পবিভ্রমন। মহর্ষিদিগের দ্বারা স্ষ্ট হইয়া মার্ধ্যমস্তানগণকে 
বহুসহত্ত্র বর্যাবধি পাপম্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয্াছে, যে ধর্ম প্রণালী 
সুদ স্মাজিক বন্ধনের সোপান হইয়। এই বহ্বাক্গত তারতভুমি 
নিবাদী হিনদুমাত্রের মধ্যে কিছ, পরিমাণে একজাতিত্ব ভাব রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছে, যে ধর্প্রণালী সুখময়, পিভ্রতাময় হিন্দু গাহন্থা 
ধর্দের প্রবর্তক হইয়াছে, যে ধন্ম প্রণালী আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উদ্দেশ্য 
থে ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ তাহাও প্রক্কত প্রস্তাবে সংসাধিত করিয়াছে, 
বে ধর্গ্রণালী হিন্দু'জাতীয়দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক . 
অপেক্ষা অস্বার্থপর ঈশ্বরপরায়ণ এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী 
কুরিয়! তুলিয়াছে, সেই ধর্টপ্রণালীর গুণগরিম। গীকমমান হইলে কাহার 
অন্তঃকরণে তৃপ্তি বোধ না হয়? আমি রাজনারায়ণ ৰাবুকে সহত্র 
ধন্তবাদ দিলাম, মনে মনে ত্হোকে আলিঙ্গন করিলাম, এবং তাহার 
সহিত অভিন্নহ্দয় হইতে আাভঙাঘ। হইলাম। 


দ্বিতীয় ভা; ১৫৩ 


. রাঁজনানারণ বাবু ব্রাঙ্মমতাবলম্বী, আমি সনাতন হিন্দু ধর্ানথবর্তী, 
কিন্ত রাপনারায়ণ বাবু আর হিন্দুধর্থ্ের দ্বেষ করেনু না, এবং খিনি 
পরধর্থের গ্রতি বিদ্বেষ না করেন, : তিনি িনুশাস্াহসারে ভ্ঞানপথাবলহ্ী 
হইয়াছেন, এবং যথাকালে যুক্তিভাক্‌ হইতে পারেন। যে ধর্ধ ঞ্গা- 
লীর মূলে ইহলৌকিক সমৃদ্ধিকামন! নিহিত থাকে, যে ধ্তিণালী, 

- বিজিগীষা হইতে মুভভূুত হয়, সেই ধন্মপ্রণালীই পরধর্থের প্রতি বিদ্বেষ 
শিখাইয়৷ দেয়। আর্ধ্যধর্ম সেন্ূপ মূল হইতে জন্মে ,নাই। একাস্ত 
অস্বার্থপর হিন্দু মানসক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ হইতে, ভক্তিবায়ি দিঞ্চনে, এই 
কন্নবৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার শাখাপল্লব বিটপাদি সামাজিক শুভ নিয়ম 
সমস্ত, ইহার পুষ্প পবিত্রতা, ইহার ফল শান্ত । 

আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই ন্াই। 
্রাহ্মদিগের জন্সিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাঙ্গেরা জন্মিয়াছেন, 
আমার চিরকালই এই বোধ আছে। ত্রাহ্গদ্িগের বিষয় যখন ভাবিয়া ছি, 
তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইয়াছে। ইন্রিয় এবং রিপুদ্মনশীল বশিষ্ঠ, মহ্র্ষির একটি, 
কামধেনু ছিল। রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা, দেই 
কামধেস্ুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং কিছুই 
করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (ই কামধেনু) আপন শৃঙ্গ ্ষুর পুচ্ছান্রি হইতে, 
যুদ্বপরায়ণ বিবিধ শ্সেচ্ছজাতীয়ের ক্ডষ্টি করিলেন এবং তাহার 
বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া কামধেনুকে উদ্ধার করিয়া দিল ॥ জামার 
মনে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্শা, বিশ্বামিত্র প্রবণ . 
প্রতাপ রাঁজধর্, এবং কামধেনুর শরীর মিঃস্যত শ্রেচ্ছগণ ব্রাহ্ম মতাঁবলমী, 
আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাঙ্গদিগের রূপ ধারণ কক্গিয়াই সনাতন হিন্ুধর্ 
আপন প্রভাব প্রকাশ পূর্বক শ্রীষ্টধর্মকে সুদুরপরাহত করিলেন। 

কামধেনপ্রস্থত বিদ্বেষ বিবর্জিত এ ত্রাহ্মধর্ম্ের জয় হউক। ১ ০ 

এতক্ষণ মনের কথা ধলিলাম। এক্ষণে একটি কাজের কথা ব্বলিব। 

রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুরব্বশান্ত্রের স্বরূপপ্রশংসাবাদে প্রবৃত হইয়। 

তন্ত্রশাস্ত্রেরও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । তিনি ভালই, করিয়াছিলেন 
শত 


০ 


১৫৪. 7 বিবিধ প্রবন্ধ । 
কিন্তু কয়েক্জন নিতান্ত অশ্নপ্ত অন।র ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যকে প্রামাণিক 
বাক্য মনে করিয়া,ডাক্তার মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিও 
তী জন্ত রাজনারায়ণ বাবুর দোঁষ ধরিতেছেন। রাঁজনারায়ণ বাবু যে 

-আত্মক্ষ সমর্থনে অশক্ত তাহা নহে। তিনি স্বপংই এ দকল প্রতিবাদ 
খগ্ডনে মমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি তন্ত্র শাস্ত্রের বাস্তবিক 
প্রকৃতি কিরূপ তাহ কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। রাজনারায়ণ মহারথীর * 
অনুন্থী নামান্ত পদাতি হওয়াও গৌরবের বিষয়। 

- ধর্ধপ্রণালী মাত্রেই ত্রিধা হইয়! থাকে । প্রথম আভান্তরিক, অপর 
গার্থ, তৃতীর সামাজিক। ইংরাজদিগের প্রণালী দেখ, তাচারা শঙ্গন, 
কালে এবং শব! হইতে উঠিবার সমক্বে এক একবার ঈশ্বরোপাগন! 
করেন। এ সময়ে অপর কেহ তাহাদিগের নিজ্জন আভ্যন্তরিক উপাসনার 
মহুযোগী হয়েন না। ও উপাসন! উপাসা এবং উপাদকের পরম্পর 
সাক্ষাৎসন্বন্ধ পরিচায়ক। তীহারা ভোজন করিতে বদিবার পূর্বর- 
'ক্ষণেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। ও উপাদনায় তাহাদের পরিকারবর্গের 
সাহচর্য) ছয়। ইহ1গার্থ। তাহারা গির্জ! ঘরে গিরা প্রতি রবিবারে 
উপ।সনা করেন। এইটি সামাজিক হিন্দু প্রণালীতেও উপসনা & 
প্রকারে ভ্রিবিধ-ঘথা ইইদেবতার পুঞ্জাদি। ইহা আভাত্তরিক। 
শানগ্রাম” শিলা, বিগ্রহ এবং শিবাদির পৃজা। ইহা গার্থ। দোল 
ছুর্সোৎমবাদি উৎসব কা্য্য। ইহা! পামাজিক। 

তন্্রশান্ত্রোক্ত পু্গাবিধি এ প্রণালী ত্রিতয়ের এক ভাগ অর্থাৎ 
প্রথম ভাগকেই বিশিষ্টূপে গ্রহণ করে। অপর ছুই ভাগের প্রতি 
ইহার*ম্পষ্ দৃষ্টি নাই। কেন নাই এবং বাহা। কিঞ্চিৎ আছে, তাহ 
সৈইরূপ আছে কেন, তদ্দিষয়ে অধিক বলিব না। "হিন্দুর অপর 
ধন্দীবলদ্বিদরিগের অধীন হইলে পর তত্বশাস্ত্র গ্রকটিত হয়, এক্ষণে এই 
মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। 

সম্প্রতি বিচার করিয়। দেখ, আভ্যন্তরিক উপাপনার প্রকৃত মূল 
.কি হইতে পারে? আম্মার সম্যক্‌ এব: সমগ্র উন্নতির সাধনই এই 
উপামনার যথার্থ উদ্দেশ্য । আস্মোন্নতি কিরূপে হইবে? আত্মার 
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র্ঘব প্রধান "শক্তির উত্তেঞ্জন। দ্বারা । জস্ম(র সর্কপ্রত্থান: শক্তি কি? 
£ শক্তি ইচ্ছাশক্তি থাকাতেই মন্ুষ্যকে স্বাধীন" নব দেই সর্ব 
নিয়স্তার ছায়! স্বরূপ এবং সেই প্রোজ্জল পরম্ণত্ম(র স্ফ, লিঙ্গ বলিয়। অনুক্কর 
হগ্ন। অতএব ইচ্ছাশক্তির সম্বর্ধন তান্ত্রিক উপাসনার উদ্দেশা চইচ্ছঃ 
শক্তির খর্কতা কি কি হেতুতে জন্মে? কতক শরীরের দোষে, কতর 
মনের দৌধে। শরীরের দোষ নিবারণ তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ, 
মনের দোষ সংশোধন তন্ত্র সাঁধনাদি ব্যাপারের উদ্দেশহ। গ্রাণায়াম, 
যো, ফট্চক্রন্ডেদ প্রভৃতি ক্রি কলাপ শরীর সংস্কারের উপায় । (২) 
শব, চিতা, পঞ্চমন্তী, কমলাসন প্রভৃতি সাধন,দভয্ব বিশেষতঃ মৃত্যুয় 
জয় করিবার উপায়, (২) লতা সাধনাদি ব্যাপার কামজয়ের উপায় . (ও) 
কুটীচর ধর্ম পালনাদ্ি লোভ এবং ক্রোধ্জয়ের পন্থা! (৪) মানস পুন্দ1 
এবং ধ্যান ধারণাদি মনের একাগ্রতা এবং অস্তৃষ্টির পরিবর্দধক। 

তন্্রশাস্ত্রের প্রকৃতি এই । যে শাস্ত্রের প্রকৃতি এন্ধপ সে শান্্র যে 
মদাপান এবং পরস্ত্রীগমন শিক্ষ। দিতে পারে ন! তাহা বল! বাছুল্য। 
তবে একটি কখ! আছে, সেইটি ভাল করিয়! বুঝিয়! হিন্দুশাস্ত্রের বিচার 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে কথা এই 

আমাদিগের শাস্ত্রকাগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই ষে, গুরূপদেশ নিতান্ত 
আবশ্যক। -তাহার। সাধারণের বোধগম্য করিয়া ধর্্মশাস্্ের প্রণালী 
ব্যাখ্যা করিতেন না। দ্বার্থ অথবা গৃঢার্থ কিন্বা বিশিষ্টার্থ প্রতিগাদর 
শবের ব্যবহার তাহারা নিতাত্ত আবশ্যক, বোধ করিতেন। তাহা 
এদিগের ধর্মশীস্ত্রত কেবল কথার কথা ছিল না। তাহার] ধর্মশানস্কে 
একটি শিক্ষণীয় প্ররকত বিদ্য1 করিয়া ভুলিয়া ছিলেন। এই জন্য যেষন খড়ি 
গড়া, জুতা গড়া, ছুতারের কাজ, স্থপতির কাজ গুরূপদেশসাপেক্ষ 
হিন্ৃধর্্রশান্ত্রানও তেমনি গুরূপদেশ সাপেক্ষ । 

্) 

আমি পূর্ববপত্রে তন্নশান্মের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ, তাহার স্থুল স্কুল - 
ঘর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, 
.তস্ত্রের সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাও ললিত এবং নন্ার্তিত এৰং 


দে 


১৫৬ ৮ বিধিধ শ্রবদ্ধ | 

তন্্শান্ত্ের গুঢ় গ্রন্কৃতি এরূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশৈল্প 
উপর পতিত ন্‌! হইলে সেরূপ হইতে পারিত না| থেমন কোন উদ্ভিদের 
পত্রের বর্ণ দেখিয়াই বল! ঘা যে, সেটি বৌদ্রাতপে পরিবর্ধিত হয় নাই, 
ছায়াতলে জন্মিয়াছে, সেইনপ সাহিত্যা্দি শাস্ত্রের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়। 
তাহার প্রকটন সময়ে সমাজ স্বাধীন কি পরাধীন ছিল, তাহ অনুমান 
ক্র! যাইতে পারে। 

-তত্রশান্ব পধথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়েও সংশয় করি- 
বার গ্রয়োজন নাই। তন্ত্রের সংস্কৃত জয়দেব গোস্বামীর সংস্কতের 
গৌড়গন্ধে গন্ধিত,তন্রের উপমালঙ্কারাি বঙ্গদেশের গ্রক্কৃতির সহিত বিশিষ্ট- 
রূপেই মিলে,এবং তন্ত্রে ষে অক্ষরমালার নির্দেশ আছে,তাহ। বাঙ্গালা অন্গর 
কিন্ত ধাহাঁরা ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্যটন করিদ্াছেন, তাহারা বলিতে 
পারেন যে, তত্ত্রশানত্র এখনও বপ্রদেশের বহিঃস্থ অনেকানেক স্থানে 
বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়! থাকে । আমি ত্রিহতে, আগ্রীর এবং কাশ্মীর- 
রার্জের অধিকারে তান্ত্রিক দীক্ষা হুইয়! থাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবং 
বুন্দেলখণ্ডে ও ব্ৈলঞ্ের কোন কোন স্থানে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষার 
প্রচলন আছে, তাহাও প্রামাণিক লোকমুখে শুনিয়াছি। অতএব তন্ত্র 
শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং গচার মন্বন্ধে ৬রাজা রামমোহন রায়ের প্রমখাৎ 
যে প্লোকটি কেহ কেহ শুনিযাছিলেন, তাহা নিতান্ত কল্পিত বলিয়৷ বোধ 


হয় না। 


৭গৌড়েনোতপাদিতা বিদ্যা, মৈথিলীগ্রবলীকৃতা। 
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে গ্রলয়ং গতা। | 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রশান্ত্র সনাতন হিন্ুধর্থাবলখীদিগের 
পরাধীনাবস্থায় এই বঙ্গদেশে স্বতঃ সমুভূত হয়, এবং স্বতঃই ভারতবর্ষের 
প্লীয় সর্বদর ব্যাপক হইয়া পড়ে। এ শান্ত কি বঙ্গবাদীদিগের অশ্রদ্ধার 
পাত্র হয়] উচিত? এ শাস্ত্র কি তাহাদিগের বর্তমান অবস্থা নিতান্তই 
অযোগ্য হইতে পারে? এ শাস্ত্রেরকি কোন ভাগে এমন কিছু থাক। 
সন্ভবনক ষাহ। জানিতে পারিলেএনং জানিয়া তদক্ুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইলে উহাদের বিনিই উপকার দর্শে? বুদ্ধিমানের! আপনাপন মনো।- 


রর 
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মধ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন কয়েকটি সছৃত্বর প্রদান করিবার নিমিত্ত বত্ব করুন । 
তাহার! ইংরাজীভাষা! শিখিয়া যত গাহিত্য এবং ধত পুরীবৃত্ত অধ্যরন 
করিয়াছেন তৎসমুদদয়ে র"অর্থপপর্ধ্যালোচনা করুন| অনর্গল বাক্যপ্রয়োগের 
অপেক্ষা প্রন্কত অনুষ্ঠানের কত দমধিক মাহাত্ম্য তাহা অনুধাবন - 
করুন। তাহাদিগের শিক্ষা প্রকৃত শরিক হয় নাই। অনেক বাকী 


আছে-_মারভ্ভাগই বাকী আছে, ইহ! ভাল করিয়া বুঝুন । 

্বীকৃষ্ণচৈতন্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপর্দি্ বৈষঃবধর্, মুসলমান" অধি- 
রাদিগের একচ্ছর রাজ্যকালে দমুৎপন্ন এবং খ্রীষ্টধ্মও রোমীয় সম্রাট- 
দিগের সাত্রাজ্যসময়্ে সমুতপন্ন,। এই জন্য বৈষ্ঞবপর্ম খরীষ্টধর্থের সম 
গ্রককৃতিক, এবং খুষ্টধর্মের সমপ্রকৃতিক বলিয়া! এ পরম নবীন ব্রাহ্মদিগের 
নিকট লমাদৃূত এবং তৎকর্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অন্ুকৃত হইতেছে। কিন্ত 
আমাদিগের অবস্থা যেরূপ, আমাদিগের ছাতীয় প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে 
ধে ধর্ম আমাদিগকে ইঞ্জিরনিগ্রহ, এবং রিপু্ধমন শিখাইদা আমাদের 
ইচ্ছাবৃত্তিকে তেজস্থিনী করিয়া তুলিবে, যে ধর্ম আমাদিগকে বাঁকৃবিতগ্ডা 
পরিহারপুর্রবক মৌনাবলম্বন অভ্যাস করাইবে, যে ধর্ম আমাদিগকে 
পরপ্রত্যাশারূপ পিশাচীর হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া স্বাবলম্বনের 
পরাকাষ্ঠাক্স উন্নত করিবে, যে ধর্ম আমাদিগকে গুহ গন্ষ্ঠানে শুভময় ফল 
গ্রহণে লোনুপ করিবে,যে ধর্ম আমাদিগের আলস্য এবং জড়তাঁর অপনয়ন 
করিয়া দাধনমাহা ত্য আমাদিগের চক্ষে জাজলামান করিয়া দিবে, সেই ধর্ম 
আমাদিগের প্রক্কৃত অভাঁৰ মোচন করিতে সমর্থ হইবে। কলিতে ন্গিমই 
বেদ, শিবের উক্তি এই । প্রস্তাব দীর্ঘ হইল? তথাপি শিবভগব্তীর একটি 
কালোচিত স্তব গাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পান্তি ন।। স্তবটি আমি এখন 
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নিজে গড়িলাম না, যেন কোথাও পূর্বে দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে । 
গহে দেশহিতেচ্ছ। দেবি! ছর্গতি বিনাশিনি! দহুজদলনি ! তোমার 
সাধকেরা কি কঠোর তগন্যাই করিয়াছেন ৫--এ্ দেখিতেছি একটি 
ষুবা। পুরুষ জলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু প্রধারিত করিয়! দিয়া তাহাই 
হোমীক্ করিতেছেন! এ একটি ভ্রীলোক আপন দস্তবিচ্ছিন্ন কৃধিরাক্ত 
জিহ্বাগ্রকে দেবীর চরণতলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ! আবার প্র একজন 
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গস্তীরদর্শন মধ্যণয়স্ক পুরুষ মাপন শির গরদিকে দেবীর সমঙ্গে 
খলি প্রদান ফ্করিতেছেন। : 

- হেধর্শসংস্কার] হেদেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্ত 
“কঠিন ফ্বধ্য নয়! কোন, ব্যক্তি তোমার আরাধনাস় গ্রবৃতব হইয়া সংসার 
সুথ কামনা পরিহার ন1 করিয়াছেন? তোম।র কোন, সেবক কলঙ্কাভি- 
লিপ্ত নমান্স বহি্কূত এবং রাজনিগ্রন্থে নিগৃহীত “ন। হুইক়্াছেন? এ 
দেখিতছি একজন রাজবংশগন্ভৃত মহানুভাৰ নিজ সদয় হৃদয় দর্শিত 
ক্হিংদ ধর্ম্ট সংস্থাপনার্থ পৈত্রিক রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু, 
খারণ করিমাছেন! এ আর একটি মনুজদদেব পৃথিবীর পাপভার স্বয়ং 
বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও শী বরানৃভার আদর্শ প্রদর্শন কন্ধি- 
তেছেন 1৮. 

". আরও কেদম করিয়। বলিব? তন্ত্র শান্তর গুহ্য প্রকরণ। 'ন দে 

ধদ্য কসাচিৎ।” “গুচ্া ? তবেই মন্দ, ষা ভাল তাত গ্রোঁপন করিতে হয় 

11” বটে করে, পু'টে ছেলে! তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তুই 

ইংরাজাতে বক্তৃতা-কর, গা!ড, ম্যাভ্‌ ফিন, ফাদ, কর সাহেবেরা তোর 

মাথগ়ি হাত বুলাবেন, যদি চাহিস. ত বড় চাকুরিও দিবেন, ইংরাজী ' 
কাগজে তোর লামটাও উঠিবে। 

. কলিতে অর্থাৎ পাপেতে মনুষ্য বামন হয় মর্থাৎ খর্ববুদ্ধি হয়। . 
্ ৩) . & | 
-রাজনারায়ণ বাবু একজন হ্ুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ওয়ালা।! বোধ হয়, 
এখনকাঁয় যে সকল পু'টে ছেলের! বড়ই ইংরালীর গৌঁড়ামী করে, 
র্লীজনারায়ণ বাবু তাঙাদিগের দকলকেই দশ ৰৎগর ধরিয়া ইংরাজী 

গড়াইতে পারেন। . 

, ঘখন দেই রাজনারারণ বাবুই হিন্দু ধর্ম এবং তত্র শান্তর গ্রশংস! 
.ক্বরিয়াছেন, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইংরাজী বিদ্যায় এমন কিছু নাই 
ধাহাতে স্বধর্থের প্রতি বিদ্বেষকরাকে নিতান্ত অবশ্যন্তাবী করিয়া দেয়। 
এইরূপ বুঝিয়। আমার বড়ই সখ হইতেছে । যখন রাজা ইংরাজ তখন 
রাজি! ইংরাজী শিখিতেই হইবে, আর. ইংরাজী শিখিলেই দি 


দ্বিতীয় ভাগ । ৫৯ 
্বধর্বিদ্েষ্টী হইতে হয়, তবে মকলেই ভ্রুমে ্ববন্বিদ্বে্টা হইয়া 
উঠিবে। . বখন যখন এইরূপ ভাবিতাম তখনই চক্ষুতে জনন আ'সিত, 
প্রাণ বিকল হইত, শীত মৃত্যু হয় প্রায় এমন, ইচ্ছাও করিতাম। কিন্ত 
আছি কানি একটু আশ্বস্ত হইয়াছি, আর মনে মনে করিতেছি, শিবের 

উক্তি কি মিথ্যা হবে__ছুদিন পরে হউক, দশদিন পরে হউক তন্্শাস্্ের 
সমাদর বাড়িবে, ,ইংরাণ্ধী ভক্তির যে প্রবল আোতঃ বহিতেছে তাহার 
এমাহানায় চর পড়িবে-_ আবার নিজের ধর্ম নিজের দেশ ভাল লাগিবে। 
আহা! এমন. দিন কিহবে? শবসাধন দিদ্ধ হবে? মরা আবার 
বাঁচিবে % মহানিশা ত উপস্থিত। কৈ গে সাধক মহাপুরুষ কৈ? 

তন্বশান্তরের প্রকৃতি কিরূপ, এ শান্তর কেমন নময়ে প্রকট হইয়াছিল, 

এবং আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচন! করিলে 

' শাস্ত্রের কেমন উপযোগিতা অন্গভব হয়, তাহা পুর্ব হুই* পত্রে 
বণিয়াছি। এক্ষণে তন্ত্র শান্তর আর একটি অপুর্ব ভাবের উল্লেখ 

- করিব । । 

ভারতবর্ষবাসী আর্ধয সন্তানদিগের দকল হূর্ভাগ্যের মূল কি? গৃহ 

বিচ্ছেদ-অনৈক্য ! সেই গৃহবিচ্ছেদের অন্ঠতম কারণ দান্প্রধামিক মত- 
ভেদ। এই কথাটি মনে রাখিয়া তন্ত্র শান্্র অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের একটি: 
প্রক্কত গুণ উপলদ্ধ হইবে। ্ 

. পুক্তাণ পাঠ কর দেখিতে পাইবে, পদে পদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ 
ছুটি বাহির হইতেছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্বদিগের পুরাণই ভিন্ন 

ভিন্ন। স্বন্দ পুরাপে শিবই সর্কেদর্ধা ; কালিকাপুরাণে ব্রন্ধা বিষ মহ্খের 
স্বাদা। ভগবতীর অপত্য বৈ নয়, পন্মপুরাণে বিহু পরমেশ, এন্গ1 এবং 
শিব তাহার বিস্তৃতি এবং ভগবতী তাহারই যোগমায়! অথবা বিদ্যাশক্তি ) 
ফলতঃ পুজাণের সময়ে সাশ্্রদায়িক অনৈক্যের বড়ই প্রভাব। + 
শুদ্ধ মতভেদের প্রভাব নয়- মুখোমুখিও যেমন, হাতাহাতিও তেমনি? 
শিবরামের যুদ্ধ, বাণরাজ! এবং কষ্টের বুন্ধ প্রইতি ব্যাপার সমস্ত বিলক্ষণ 
-্বক্তারজি ব্যাপার, তাহার সংশয় নাই। | 


থে ধর্ম গ্রণানীর মধ্যে ওর সাম্প্রদারিক মততেদ জন্মে, তাহাই 
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একট প্রবল শু জন্মিযা থাকে । যন বরাও ঝগড়। তখনই "বাহিরের. 
শত্রুর উপদ্রব. খুষ্টায় মম্পরদায়দিগের পরস্পর অনৈকোর বখন বড়ই 
গাহূর্ভাব, দেই সময়ে মহন্মদীর ধর্মের উৎপত্তি; প্রোটেষ্ান্টদিগের পরস্পর 
-মতভেদের সময় জেম্গুইউদ্দিগের উদয়,স্থ্সি গিয়ার বিবাদ কালে ন্ুফিদিগের 
জন্ম, এবং পঞ্চোপাণকদিগের পরস্পর খিসংবাঁদকালে বুদ্ধদেবের অবতার। 
আমার বোধ হয় পঞ্চোপাঁসকেরা যে সময়ে বিবাদ করিতেছিলেন সেই 
সময়ে”বৌদ্ধবাদ শরচলিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ দাম্রাজ্যের প্রাবণ্যে 
ভয়যুক্ত হইয়াই হিন্দু পঞ্চোপানকেরা! কিং পরিমাণে সন্মিলিত হুইক্লা- 
ছিলেন, এবং সেই সম্মিলনের ফলে যড়দর্শমের উৎপত্তি হইক্ঃছিন এবং 
- সপ্ত তান্ত্রিক সাধনা ও “আরম্ত” হয়। 
যাঁহা.হউক, পঞ্চোপাসকের! একবার পরস্পর বিবাদ পরিহার পৃর্বক 
মিগিলেন। ধিনি রাম তিনিই শিব, বিনি ত্রদ্ধ। তিনিই গণেশ, ধিনি লক্ষ্মী 
তিনিই গৌরী এইরূপ অভেদ ভ্রনের কথ। সকল শান্তর প্রচারিত হইল, 
বিবাঁ মিটিল, নুতন ক্ষত্রিয়কুলের সৃষ্ট হইল, বৌদ্ধদ্রিগের সহিত বিচার 
চলিল, যুদ্ধও চলিল, বৌদ্ধেরা হরিল, নির্বমিত হইয়া গেল। 
পঞ্চোপাদক দিগের জয়, জয়ের পরেই জয়োললাস, আবার গৃহবিচ্ছেদ । 
উপপুরাণ কয়েকটি এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এ বিবাদের পরিচায়ক । 
রাঁজাদিগের মধ্যেও বিবাদ । কাশী.এবং কালগরে জন্মচ্ত্র এবং পৃর্থী- 
রাওয়ে যে সকল হুদ্ধের কথা শুনা যায় তাহা এ অস্তবিচ্ছেদের ছুই একটি 
শেষ শিখ! মার। অন্তর্বিচ্ছেদে ও ভ্রষ্টীচারে তেজ হাস হইল। মুসলমান 
আপিল, সকল আগুনই একেবারে নিবিল। স্বাধীনত। গেল, সাম্বদায়িক 
শরতভেদের বিচার থামিল। আবার মন্সিলনেএ চেষ্টা । দেই চেষ্টার ফল 
তত্্শান্ত্ের পুনর্বার চ্চী। * 
ভন্্রশাস্্রে ভেদভ্ঞানের বড়ই নিন্দা । কালী কৃষ্ণ, তারা রামে, বিষ 





* বারহ্ঞাদের সময়ে কিয়ৎপরিম।ণে তান্ত্রিঃ বীরাচারী প্রকৃত বীরপুরুষদিগের 
আবির্ভ।স বাক্স।লীর মধ্যেই হইয়াছিল ( তান্্রক শিক্ষাঞ্জ তখন এই বাঙ্গ।লীকে কি 
করিয়াই তুপিয়াছিল। 


দ্বিতীয় ভাগ ১১৬১ 
শিবে ভেদ 'জ্ঞান করিলেই নিশ্চয় অধোগতি। রূপভেদ, নামভেদ, 
ম্রভেদ. কিছুই নয়--ওগুলি কেবল উপাসকেরই সুবিধার নিমিত্ত ॥ 

চিন্সয়স্যাদ্বিতীক্সস্য নিফলদাীশরীরিণঃ। 

উপাসকানাং সিদ্ধার্থ ব্রক্ষগোক্পকল্পনা ॥ 

তত্বশান্ত্র সমাজের পরাধীনতার সমস্ে সমুৎপন্ন। পরাধীনতা! দেশবানী- - 

দিগের তেজস্থিতা থাকিতে সংঘটিত হয় না। অতএব তান্ত্রিক দীক্ষার মুখ্য 
উদ্দেশ্য লোক সকলকে তেজন্বী করা । পরাধীন জাতির সুখ ফুটিয়া মনের 
কথা বলিবার যো থাকে না। মুখ ফুটা বলিতে চাও বিজেতাদিগের মনের 
মত যাহা হয়: বল. তাহাদিগের মনের মত যাহা না বলিবে জাহাতেই 
তাহার! রুষ্ট হইবেন । তন্বশাস্ত্র বাহিরের টেটার্টেচির মধো না গিয়া,মনঃস্থির 
করিতে, গোপন সাধন করিতে শিক্ষা দেয়__হাটের মাঝে ব্রহ্গজ্ঞান বাহির 
করে না। তত্ত্শান্্র একপ্রকার ফ্রিমেশনরি। বন্ঠ বড় অনেক সাহেব 
ফরিমেশন আছেন। 'তীহারা কি মন্দ লোক? কোন সময়ে ফ্রিমেশনরি 
দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই ? এখনও ফে কি হইতেছে 
কি না. হইতেছে কে বলিতে পারে? অতএব তত্শাস্ের প্রতি, ব্যর্থ 
কটুক্তি করিও না। তত্তশান্্রব₹ই আর কোন- শী শবসাধন শিখাইচত 
পারে না+ মরাকে বাঁচাইতে- পারে না। পু 


শশী 


বঙ্গ সমাজের বিবরণ। 


বৌদ্ধধর্ম বিহার গ্রদেশেই অতি প্রবল" হইয়াছিল। বিহার 
বাঙ্গীলার সয্িহিত দেশ। অতএব বাঙ্গালাতেও বৌদ্বধর্থের বিশেষ 
প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল সনেহ নাই। বৌদ্ধের প্াছর্ভাবে বেদ-বিদ্যার' 
লোপ হইয়া ষায়। কথিত আছে, গৌড়-রাজ আদিশূর কান্তকুজ 
হইতে “বেদবিদ্যাপারগ ব্রাহ্মণ” আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশে . 
স্থাপিত করেন। 

আমি কান্তকুজ নগরেও এই বঙ্গকিন্বদস্তীর অনুরূপ কথা 
শুনিয়াছি এবং এ নগর হইতে অনধিক দুরে মিনেসরাই নাস 


রর ২১ 


১৬২ ” বিবিধ প্রবন্ধ 
শ্রীমে গিরা দেখিয়াছি, গেখানকার ব্রাহ্মণের ভরদাজ গেজ এবং 
রীহ্দের মস্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বঙ্কিত্বদস্তীর 
সহিত ক!ন্কুজ কিন্বদস্তীর বিশেষ এই, কণোঁজিম়া্া বলেন যে, 
রাজ-শভায় ছয় জন প্রধান পণ্ডিত এবং কুলীন ব্রাঙ্গণ ছিলেন, 
তাঁহার মধ্যে পাচ জন সসন্তান আর একজনের কোন বস্তান হয় 
নাই। থিনি নিরপত্য ছিলেন রাজ! তাহাকে পাঠাইলেন না, অপর 
পঁচি জনকে তীহাদের সস্তানগুকে দেশে রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ 
করিলেন। এই স্থলে বলিয়া ঝাঁখি যে, বঙ্গদেশে যে কৌলীন্ত প্রথা 
গ্রচদিত হইয়া আছে, সে প্রথাটী বঙ্গ দেশেই জন্মে সাই। ইহার 
মুল কান্থকুজেই ছিল এবং অদ্যাপি আছে। রাজা বল্লাল মেন এই 
কৌলীন্তগ্রথার সৃষ্টিকর্তা নহেন। তবে বাঙ্গালার কুলীন ত্রাঙ্গণদিগের 
মেল বন্ধন রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হইয়াছিল, একথা সতা। 

. কহ 'কেহ অঙ্গমান করেন যে, যে পাচ জন ত্রাহ্মণ পণ্ডিত বান্গা- 
লায় আইসেন,তাহার মধ্যে যিনি প্রীহূর্য নামধারী তিনিই স্ুপ্রলিষ্ধ নৈষধ- 
চরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের গ্রণেত।। বি তাহ! হয় (না হইবার 
কোন কারণই দেখা যায় না) তবে উহাদিগের অময়ে তন্্রশান্তের যথেষ্ট 
রাবল্য ভইয়াছিল বলিতে হয়। নৈষধে তান্ত্রিক শান্তাস্থমোদিত মন্ত্র 
গ্রহণের বিশিষ্ট ফলই কথিত আদছ। ্রীহ্য স্বয়ংই তান্ত্িক মন্ত্রে দীক্ষিত 
বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “দেই চিস্তামণি মন্ত্র (ত্রিপুরা 
সুন্দরীর ত্রক্ষরী মদ্্ু) চিত্তন কাঁজেই আমি এই কাব্য প্রণয়নে সমর্থ 
,হইয়াছি।” 

তথন হিন্দু পমা্জ ও হিন্দু, সমাজপতি ছিনেন। তখন শুদ্ধ নৈষধ 

বলিয়। নয়, বেণীসংহার, কাদরী প্রভৃতি কত উৎ্কষ্ট উৎকুষ্ট গ্রন্থ সকল 
বিরচিত হইতেছিল। তখন বংশমর্ধাদানুসারিণী কুলপ্রথাকে তাহার 
 শণ বণনা ধারা নির্দেশ করিতে পারা যাইত। অমুকের সন্তান অতএব 
কুলীন শুদ্ধ একথ। ঝলিতে হইত না । অমুকের সন্তান অতএব এই এই 
নবলগ্গণযুক্ত, অতএব কুলীন এন্খপ বলা যাহতে পারিত। যেখানে 
বংশররধ্যাদার গৌরব শুণগৌরবে ব্যাথ্যাত হইতে পারে মে বড় ভাগাবান 


বা 


দেশ। বঙগদেশ কিছুকাল এইরূপ ৬ 
এ সময়ে বাঞ্গালার রাঁজগণ সমুপার পৌ 
বিস্তার করিয়াছিদেন। তখন এই বাগ; 
সাহদিক বীর পুরুষদিগের অভাব ছিল না থে 
" তন্্শাস্তরের গ্রকূত বীরাচার প্রবল ছিল। 
তন্ত্রের ত্রষ্টাচার প্রবল হইয়া সে অবস্থা গেল। বঙ্গচ 
অবীন হইল। শান্জ্ের লৌপ হইল, আচার দুষিত হইল। *. 
মহাপ্রভু নবন্ধীপে অবতীর্ণ হইলেন,তাপ্রিকাচারের দোষ ঘোষণ 
কুতর্কের সম্তক ভগ্ন করিলেন। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সংবার্দ € 
করিণেন ; তাহার প্রেমময় সাম্যবাদ আবার সমুদয় দেশটাকে উত্তোজ 
কষরিক্ব( তুলিল। দেশ প্রচগিত বাঙ্গালা ভাষা গৌরবযুক্ত হইল; 
উহ্থাতেও গ্রন্থাদি প্রণীত হইতে লাগিল আর সংস্কৃতি অতি 'রসণীয় 
কাব্য নাটক স্থৃত্যাদি প্রণীত হইন। তীর্ঘধাত্রা, কীর্তন, মহোৎদৰ 
গ্রভৃতির বার! বৈষণবদল দৃ়পংবদ্ধ হইয়া উঠিল । ও 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও ধেমন রামানুজ স্বামিকর্তৃক  বৈষ্ণবাচারের 
গ্রচার আরন্ত হুইবামাত্র প্রাচীন আর্ধ্যদিগের আচার প্রণালী শ্মার্তচার 
নামে অত্যুখিত হুইস্জাছে, বাঙ্দালাতে ও তাহাই হইঙ। মহাগ্রভূ ঘে 
সময়ে নবদ্ধীপে প্রাছুভূতি হয়েন, রঘুরাম শিরোমণিও দেই সমস্ষে 
. প্রাহভূতি হইলেন। শিরোমণি সমুদায় পুজীণ +এবং স্থৃতি হইতে 
অষ্টাদশ আচার কাণ্ড প্রস্তুত 'কঠিলেন এবং বঙ্গদেশে সেই পৃর্বাচরিত 
আচার সকল যাহা বৌদ্ধেপ গ্রভাবে এবং তন্ত্রের প্রভাবে বিলুপ্ত গরাঙ্ক 
হইয়াছিল মেগুনিকে পুরর্ধার জাগরিত করিপ্না তুলিলেন। সেঈ 
অবধি স্থার্ভাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং বৈষ্ণবাচারী বৈষ্ণবে পরস্পর 
বিঘ্বেষ বৃদ্ধি হইতে আন্ত হই এবং উহাদিগের পরম্পরের 
প্রতিযোগিতন্ধ দিন দিন আচারের আঅটাআটি বাড়িতে আন্ত 
হইল। রর 
ইংরাজদ্রিগের প্রথম আগমনের ঘময়ে রাজা কৃষ্ণচত্্র বদ দেশে 
সমান্ধের পতি ছিপেন। তিনি ন্থার্ভাচারের পক্ষ হইয়। বৈষ্ণবাচারকে -- 


ক। 


স্ত দ্বারা এবং ছুই একটা নৃতন 
মতের পোষণ করিলেন । 

বগদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাঁদকে সক্ষি--_. 
, কেশলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি 
গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়ঁ 
গ্রক চরম মতবাদও অবলঘ্ধন করিপাছিলেন। তিনি 
॥ সেখ উহ্াই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের 
তবঞ্চব সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিছ্বেষ দেখিয়া তিনি তত্ত্রশান্তেকস 
ক্নখ করেন' নাই। বেদাস্ত দর্শন এবং উপনিষদের সহিত 
৫7 বা অভিজ্গ দেখিয়া ভাহাদেরই দোহাই দিয় সকল কথা কছি- 
.লেন। ঘদি তাহার পরবর্তী ব্রাঙ্গেরা তাহার স্তায় সংস্কৃতজ্ঞ এবং জুদুরদর্শী 
হুইতেন, আর জাতীয়ভাব সংরক্ষণের গ্রন্কৃত উপায় সকল বুঝিতেন, তাহ! 
ছইণে তিনি ষে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন ভাহা হইতে খ্লিতপ্র 
'* হুইতেন না। রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পদ ত্যাগ করিয়!'নব্য তরান্ষেরা 
হতবীর্ধ্য হইয়াছেন । তাহারা যাহাই করুন, ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন 
অপর কোন লোকের উপর বড় কিছু করিতে পারিবেন না, অধিকল্ত 

ক্রমশঃ স্বজাতির মহিত সহানুভূতি শুন্ত হইয়া পড়িবেন। 
রাজা-রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রাঁমরুষ্ণ পরমহংস দেবের আবি- 
বই গ্রধানতঃ উল্লেখ যোগা। ইনি অতি দরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের 
শা সম্মত দামজদ্য করিয়া ষে সকল উপদেশ দিছেন “তাহার প্রকৃত 
অর্থ তাহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া” যদি গ্রক্কত তান্ত্রিক সাধনাক় 
বাঙ্গালী ভঙ্তিপুর্ব্বক রত হয়,তাহ। হইলে আবার সমাঞ্জ মধ্যে একা গ্রচিত্ত, 

-. উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্মঠ ও ধার্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে। 
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রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্র শান্তর 


(১) 


জীবনচরিত পাঠে বে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে অনেক : 


স্থরোই জীবনচরিত গ্রস্থঞ্ঠলির অস্পূর্ণতা দোষে সেই উপকারের 
ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ 
দৃষ্টান্ত স্থল। এ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক 
অডূত ভাবের সমাবেশ হইয়। থাকে। কোন্‌ বীঙ্গ হইতে কিনূপে 
কোন্‌ উচ্চ ভাব এ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্ক রিত 
হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সথযোগেই 
বা সেই ভাবের পরিবদ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবর্ণ 
জানিতে পারা যায় নী। অমুক এত অল্প বয়সেই এই তথ্যটী অবগত 


॥ 


হুইয়াছিলেন এবং এ তথ্যের জ্ঞান সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করি 


সেই ঈশ্বরাধিষ্িনত পুরুষকর্তৃক প্রচারিত হইয়! এক্ষণে জাতি সাধারণের 
গ্রাহ হইয়াছে, সকল ধর্মপংস্কারকের জীবনচরিতই এই নু 
- ছপুবা ব্যঙ্জক। 

বঙ্গদেশের আধুনিক, ধর্মসংস্কারক রাজ1] বাঁমমোহনের টি 
কতক পরিমাণে অদ্ভুত ভাঁব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার চরিভাখ্যায়ক 
বলেন, “রামমোহন তাহার যোড়শবর্ষধ বয়সে একেশ্বর মতবাদ প্রচার 
করিতে গিয়া আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়। ম্বগৃহ পরিত্যাগ' 
পূর্বক দেশীস্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়া ছালেন। 
*. কথাটা যে ভাবে লেখা তাহাতে বোধ হয় যেন রামমোহনের* 
মনে “একমেবাদ্ধিতীয়ং” এই জ্ঞানটি হ্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, যেন 
তাহার পিত। রামমোহনের মুখে গর কথা শুনিয়া একেবারে তাহার 
প্রতি থড়াহন্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার তাদৃশ ক্রোধ হওয়াতেই 
- প্লামমোহনকে দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু” বস্তুতঃ 
ওরূপ কিছুই হয় নাই। একেস্বরবাদটা এদেশে নৃতন মতবাদ নর, রাম- 
মোহনের পিতাও তেমন অজ্ঞ ব্াক্তি ছিলেন না। রামমোহন নি 


চর 


৪ রঃ ৯ 


১২৬2 বিবিধ প্রবপ্ধা | 


পিতার আদেশানুমারে ফারসী পড়িক্কা পৌঁড়া “মৌলবীদিগের স্থানে 
সাধারণ হিন্দুশরান্ধাদিকে “পিশাচ পু্গ।” আখ্যায় নিন্দা করিতে 
শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ৬কানীধামে গিয়। শান্োক্ত পুরশ্চরণও করিযা- 
ছিলেন.। তিনি দিশনরী গাঁজিয়া পরধর্্ম গ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হতেন নাই। 
ফলকথা, ইহ! প্রপি্ধই আছে যে, রামমোহন রার নিজে একটা 
নুতন মতবাদের স্থষ্টি কসিবেন এরূপ অভিমানে সন্দ্ধ হয়েন নাই। 
কয়েক বৎদর _ঁত হইল নগেন্দ্রনাথ বাবু তাহার পুত্তিকায় স্পষ্টাক্ষরেই 
বলিক়্াছিলেন যে, রামমোহন রায় তন্ত্র শান্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্মের 
মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্মমসংস্কার যে আর্জি কালিকার 
সংস্কারকর্দিগের স্তার কেবল মন্ত্র অনুকরণ বা স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, 
তাহার নিজের ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর তিনি যে নির্ভর করেন নাই 
তাহা বিশেষ পরিক্ষার করিয়া দেখাইবার জন্ত এই পত্রধানি লিখিলাম। 
রামমোহন তত্রশান্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই জানিয়া- 
ছিলেন যে, 
কলাবাগমমুল্লজ্ঘা ঘোহন্যবার্গে গ্রবর্তে ॥ 
ন তনা গতিরস্তীতি সতাং মতাং ন নংশর॥ 
(মহানির্াণ তন্ত্র ২য় উল্লান৯ শ্লোক) 
কর্সিতে আগম উল্লজ্বন করিয়া বিনি অন্যপধপ্রবর্তিত হন, তাহার. 
গতি নাই; ইহ সতা, এ বিষয়ে আর মংশয় নাই। 
তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন ঘে, আগম অর্থাৎ তন্ত্শান্ত্রের মধ্যে 
মহানির্বাণ তন্ত্রই সকল তন্ত্রের সারাৎনার। 
৫ যথা নগেষু হিমবান্‌ তারকাস্থ ষ্থাশশী | 
ভাস্বান্‌ তেজঃন্‌ তন্ত্রেষু তন্ত্রাজমিদং তথ! ॥ 
সন্তি তন্বাণি বুধ শান্ত্রাণি বিবিধান্যপি। 
মহানির্বাণতন্্্য কলাং নাহস্তি যোড়শীম২॥ 
মহানির্বাণতন্রদ্য মাহাস্মাং কিং ব্রবীমি তে। 
বিদিত্বৈতন্মহাতন্তরং রহধানির্ববাণমাপ্র,য়াৎ | 
রঃ ( মহানির্ধাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস ২০১, ২০৯, ২১০ শ্লোক) 
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.. পর্বতের মধ্যে হিমাচল যেক্ধপ, তারকামগ্তলীর'মধ্যে শশী" এবং 
তেজঃ পদার্থের মধ্যে সুধ্য যেরূপ, তন্রসমূহের মধ্যে এই: তুন্রাক্জ মহা- 
নির্বাণ তন্বও সেইরূগ। তত্ত্ব আনেক এবং শান্ত্ও অনেক আছে মত্য, 
কিন্তু কেহই মহানির্ধ্মাণ তত্র যোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও হইতে _ 
পারে না। মহানির্বাণ তন্ত্রের খাহাত্মা তোমায় (শিব পীর্ধভীকে 
কহিতেছেন ) আর কি বলিব, এই মহাতন্ধে জ্ঞান জন্মিলে বঙ্গনির্বাণ 
প্রাপ্তি হইয়। থাকে । নর ্ 
এই সকল: স্পষ্ট. শান্্ীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া রামমৌহন মহাঁনির্ববাণ 
তন্বকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিন্নি মহন্মদীয় বৌদ্ধ এবং খৃষ্ীয় 
মতবাদ সমস্ত জানিতেন, কিন্ত দে সকল জানিয়াও তাপ্থিক মতবাদ 
এইদ্েশে এবং এই কালে স্বতঃ উদ্ভৃত সুতরাং উহাই এই দেশের এবং 
এই কালের উপবোগী হইবে বলিয়া তাহার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী 
হুইয়াছিল। 
রামমোহন রাঁয় দেখিয়াঁছিলেন যে, তন্্ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ 
এবং পবিত্র যথা ।__ 
আযুরারোগ্যবচ্চস্যং বলবীর্ধ্যবিবর্ধনং |” 
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণা মগ্রযত্রপুভক্করং ॥ 
যেন লোকাঃ ভবিষ্যস্তি মহাবল পরাক্রমাঃ। + 
: শুদ্ধচিত্ব। পরহিতাঁ;মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করা ॥ 
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরক্ত্রীযু পরাজুখাঃ | 
দেবতা গুরুভক্তান্চ পুত্রস্বজনপৌষকাঃ ॥ 
রহ্মজ্ঞা ব্রহ্ম বিদ্যান্চ বক্ষচিন্তনমাঁনপা। 
সিদধযর্থং লোকযাতায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥ 
(মহানির্বাণ তন্ত ১ম উল্লাস ৭০১ ৭৩ শ্লেক )' 
যদ্দারা মনুয্যের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্ধ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বৃদ্ি 
হয়, শুভ অনারাগ লভ্য হইয়া পড়ে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রম, 
ুদ্ধচিত্ত, পরহিতে রত, পিতামাতার গ্রি়কর, স্বপত্থীনিরত, পরস্ত্রী 
রাখ, দেবতা ও গুরুতে তক্তিমন্পনন, পুত্র ও -স্ব্নগ্রণের পোষক এবং 


১৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ ॥ 


্রহ্ষঙ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যা ও বরক্ষচিস্তনে রত হয়, মন্কুষ্যের লোকযাক্রানির্বাহের 
এবং পারলেঃকিক হিতের নিমিত্ত আপনি তাহাই বলুন 

উল্লিখিত বিষয়গুলিই বঙ্ছদেশের প্রয়োজন, অতএব সেই সকল 
গ্রয়োজনসাধনোপবোগী বে ধর্মপ্রণালী রামমোহন রায় তাহাই, ' অবলম্বন 
করিলেন । মহানির্বাণ তস্ত্রোক্ক স্তবাদি বং ব্রাঙ্গধর্ম্টের অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি হইল। 


৮৭ (২) 


ও তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে উক্ত পঞ্চরত্ব নামক স্তোত্রটী ব্রাক্মসভার স্ভব 

লিয়। এক্ষণে প্রদিদ্ধ। 
ও" নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ায় 
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকাঁয়। 
নমোহদ্বৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায় 
নমে। ব্রদ্মণে ব্যাপিনে নিগু পাব । 
ত্বমেরং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং 
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বর্বপং | ৮ 
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপাতৃ প্রহর 
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং। 
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং 
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। 
মহেটচঃ গ্রদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং 
পরেষাং পরং রুক্ষকং রক্ষকাণাং। 
পরেশ প্রভে। সর্বরূপ প্রকাশিন, 
অনির্দেশা সর্ধেিয়াগম্য সত্য। 
অনিস্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তিতত্ব 
জগত্তানকাধীশ পায়াদপায়াৎ। " 
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ 
তদেকং জগৎ মাক্ষিূপং নমামঃ। 
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মদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং 
ভবাভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ | 
€ মহানির্ক্াণগতন্ত্র, ৩য় উল্লাস ৫৯১৬৩) 
অর্থাৎ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্বলোকের আশ্রয়, হহোমাকে 
নমস্কার করি। তুমি চিতস্বরূপ, অদ্বৈততত্ব ও মুকিদাতা, তোমাকে 
নমগ্কার। তুমি নিুণ, সর্বব্যাপী ব্র্দ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই 
একমাত্র জীবের আশ্রয়, তোমার স্তায় বরণীয় আর কেছু নাই, "তুমিই 
একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ,”তুমি জগতের সি স্থিতি নাশ, 
কর্তা, তুমি-একমাত্র পরমপুরুষ, তুমি নিশ্চল ও করনা শৃন্ত, তুমি ভয়ের 
ভয়, ভীষণের ভীষণ, প্রাণিগণের একমাত্র গতি, পৰিন্তা বিধায়কেরও 
পবিত্রতার সাধন। তুমি মহান, উচ্চপদন্থগণের (ক্রক্ধা' বিষুঃ মহেশ্বর 
প্রভৃতির ) নিয়ামক, তুমি তরেষ্টের শ্রেষ্ঠ, রক্ষকের রক্ষক) হে পরেশ, 
হে গ্রভোঁ, তুমি মর্বরূপ কিন্তু অপ্রকাশী, তুমি অবিনাশী অনির্দেশ্য এবং 
ইন্দিয়সমূহের অগোচর। হে সত্য, হে অচিন্তয, হে অঙ়, হে ব্যাপক, 
হে অব্যক্ততব, হে জগাসক চন্ত্র সু্ধ্যাদির অধীশ্বর, ( অথব। হে জগতের 
দীপবিস্বরূপ, অধীশ ), তুমি আমাদিগকে ভক্তি বুদ্ধযাদির বিশ্লেষ হইতে 
রক্ষা কর। সেই একমাত্ ্রন্ধকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদধিতী্প 
রন্ধকে আমরা জপ করি,.সেই এক জগৎ সাক্ষিত্বরূপ বরচ্জকে আমন 
প্রণাম করি।. সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান, সবশনং আশ্রয়শষ্, : 
সেই তুমি ঈশ্বর ভবশমুদ্রের পোতম্বরূপ ; আমরা তোমার শরণ লইলাম | : 
এ তৃতীক্বোল্লামের নিয়োদ্ধুত শ্লোক হইতেই'যে রামমোহনের পুজার 
এপালী মংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ঃ 
পুজনে পরমেশল্য নাবাহনবিসর্জনে । 
সর্ব সর্ধকালেনু সাধয়েদন্ধসাধনম্‌ ॥ 
অন্নাতো বা কৃতন্নানো ভূক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ 
পুজয়ে্ পরমাত্থানং ফদা নির্মলমানসঃ | 
(মহানির্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৭৭৮) 
অর্থাৎ পরমত্রন্দের পৃজাঁয় আবাহন বিদর্জন নাই। নকল সময এবং 
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নকল স্থানে ব্গমাধন হুইতে পারে। ক্গাতই হউক বাঁ অর্জাতই হউক, 
ছ্ুজই হউক বা৷ অভুক্তই হউক, নির্মলচিত্ত হইয়া পরমাত্বীর পুজা 
করিবে । নর 
ভঙ্গ্য পেয়াদি বিচাঁর সম্বন্ধে যেরূপ অনুষ্ঠীন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাও 
শানরীয প্রমাণ পরিশূন্ত নহে। তৃতীয়োল্লামে লিখিত আছে-- 
গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ ্পৃষ্টদৌষোহপি বর্ততে। - 
পরত্ন্গার্পিতে দ্রব্যে ্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যুতে । 
গক্কং বাপি ন পকুং বা মন্ত্রেণীনেন মগ্তিতম। 
সাধকে। তরহ্থনাৎ ক্ুদধ। ভুতীয়াৎ স্বজানৈঃ সহ ॥ 
হি স্যানীচজাতীয়মন্্ ত্রদ্ধখি ভাবিতম১। 
তদন্ং ব্রাঙ্নৈগ্রধহমপি বেদান্তপারগৈঃ ॥ 
(মন্থানির্ধাণ তন ৩য় উল্লাস ৮০, ৮৯১ ৯৯ * 
অর্থাৎ গঞ্গাজলে বা শালগ্রাম শিলাদিতে অর্পিত দ্রবোর ম্পর্শদোষ 
থাকিতে পারে, কিন্ত পরব্রহ্ষর্পিত দ্রব্যে স্পর্শ দোষ হয় না। ঘ্বে. কোন 
দ্রবা পন্বই হউক,আর অপঝই হউক, গতঙ্ধার্পণ সন্ধার ব্হ্মদাৎ” করিয়া 
সাথক ব্যক্তি জনগণের হহিন তাঙ্থা ভগ করিবেন ।  নীচজাতীয় 
'লোঁকের অন্ধ যদি বন্ধ দূমর্ণিত হই! থাকে। তাহা হইলে বেদাস্তে পারদর্শী 
 ত্রাঙ্র্ণও সেই অন্ধ গ্রছণ করিতে পাঞজিবে। 
কর্তব্যাকর্তব্য সঙ্বদ্ধে রামমোহন রায় থে সকল উপদেশ প্রদান করেন 
তাহার ও মুল এ ভূতীয়োজ!সে বথান 
কিং তগা বৈদদিকা ঢানৈস্তান্বিকৈর্বাপি তস্য কিং 
ব্রহ্মনি্টস্য খিদুষ স্বেচ্ছাচারো! বিধি শ্মৃহঃ ॥ 
ক্ুৃতেনাদা ফলং নাস্তি নাকুতেনাপি কিন্বিষং 
নবিদ্রঃ গ্রত্যবাগ্জোহস্য ্রন্মমন্্স্য সাধনা ॥ 
অশ্মিন্‌ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সতাবাদী জিতেন্দরিয়ঃ 
গরোপকফষারনিরতো নির্ববিকারঃ সদাশিয়? ॥ 
মাতসর্য্যহীনে। দ্তী চ দয়াবান্‌ শুদ্ধমনসঃ। 
মাতাপিতোঃ গ্রীতিকা রী তয়্োঃ সেবনততপরঃ ॥ 
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বঙ্গশ্রোতা ব্রঙ্মমস্ত! বঙ্গাম্বেবণমানসঃ। 

বতাত্ম! দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদু,ক্ষেতি ভাবঘন্‌॥ 

ন মিথ্যাভাষণং কুরধ্যাক্পরানিষটিস্তনং 

«.. পরক্ত্রীগমনপৈব বরহ্মমন্ত্রী বিবঙ্জয়েৎ | ্ 
(মহানির্ববাণতন্্র ৩য় উল্লান ৯৭ ১৯২) 
অর্থাৎ ফিনি ্রহ্মনি্ঠ তাহার বৈদিকাচারই ব! কি আর তাস্বিকাচারই 
বাকি? তাহার স্বেচ্ছাচারই ধিবিশ্বর্ূপ হইরা থাকে । উনি ব্যক্তিরা 
. বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকিলেও তাহাতে তাহাদের কোন ফল হয় 
না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। হে মহেশ্বরি ! সত্যবাদী, জিতেক্জরিয়। 
গরোপকার নিরত, নির্বিকার, সদাঁশয় হইয়া এই ধর্মের অন্গুঠান করিতে 
হয়। ব্র্ষনিষ ব্যক্তি যাতসর্ধাহীন, দস্তরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহদয়, মাতা 
পিতার প্রিপ্কারী ও তাহাদের সেবনে তৎপর হইবেন। তিনি সর্বদা 
ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যশ্রবণ করিবেন, ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন ও সর্বদা ব্রচ্ষের 
অনুসন্ধান ব তত্জিজ্ঞাসা করিবেন। সর্বদা মংঘতচিত্ত ও দৃবুদ্ধি হইয়া 
'ত্রন্ধ সাক্ষাৎ” ইহা ভাবন। করিবেন, কথন মিথ্য। কহিবেন না, পরের 
অনিষ্ট করিবেন না, বা পরন্ত্রী গমন করিবেন না। 
এই নকল প্রমাণ প্রদর্শনের পরিশেষে ছুইটী কথা বক্তব্য একটা 

কথা এই যে*রামমোহন রায় কোন নুতন ধর্শের স্ষ্টি করেন নাই,করিতে 
চাহেন নাই। দ্বিতীয় কথা, তাহার প্রবর্তিত ত্রাহগধর্মথ তন্ত্রোক্ত ধর্পেরই 
অন্তন্নিবিষ্ট। উহাকে একটা নূতন ধর্ম বলিয়া অকারণে উহার প্রকৃত 
ভাবের অপত্ুব করায় দোষ বই গুণ হইতেছে না। “আমর! তক্ত্রোক্ত 
রাহ্মপদ্ধতির অন্ুদরণ করি” ত্রা্মগণ একথা শ্বীকাঁর করেন ন। কেন $ 7 


তলের ত্রুটি না ত্রুটি নয়? . 


তত্শান্ত্ের শিক্ষা যাযোগ্য গুরুর ছারা হইলে শরীরসাধন বুদ্ধিবৃত্তির 
তেজস্িতা সম্পাদন এবং ধর্মপ্রবৃত্তির অসীম বলবত্তা! সাধন হয়। পক্ষান্তরে 


থাযোগা গুরুর অভাবে তন্ত্রের শিক্ষায় বিবিধপ্রকার দোষের সং ্ 
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হুইয়! থাঁকে। শরীর বিকৃত, বা পীড়াগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি মাঞ্জিত এখং 
পরিষ্কৃত নাহ অসম্ভব প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া বিরত হয় এবং ধর্ষপ্রবৃতি 
দুঢতর নাহুইয়। ধর্্দধর্্ব বিচারে ব্যাঘাত জন্মে এবং কার্ধ্যাকাধ্য বিচার 
শক্তিপ্রবিলুপ্ত হইয়া যার। অনেকানেক তাপ্ত্রিককে এক প্রকার উন্মাদ- 
গ্স্তসবলিলেও চলে । হারা মুখে “ভৈববোহং “শিবোহং বলেন,অতেদ 
বুদ্ধির শ্লেরক আবৃত্তি করেন এবং মদ্য পানাদি বিবিধ দোষে বিলিপ্ত হইয়া 
পির্শাচের ্ায়.বাঁবহার করেন। 
তন্ত্রের তাঁৎপধ্যক্তান এবং তদক্ন্যারী শিক্ষা ও অভ্যাস না হুইবাঁর 
এই সব ফল। কিন্তু তন্তের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য সম্যক্‌ রূপে অবগত হইয়া 
তদন্যারী শিক্ষা এবং অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেও গ্লেন একটী 
প্রধান বিষয়ে ভ্রুট থাকিয়া যার বণিয়। বোধ হইতে পারে। 
সহজেই মনে হইতে পায়ে,-_“তন্্রশান্্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের পথ 
, দবেখাইয়। দেন,কিন্ত জাতিগত উৎকর্ষলাভের কোন পথ নির্দেশ করেন ন!। 
তান্ত্রিক মাঁধক বীরপুরু বুদ্ধিমান পুরুব এবং ধর্শশীল পুরুষ হইতে পারেন। 
প্রকুতরূপে তাগ্নিক সাধন করিলে মনুষাকে অবশ্যই তাদৃশ পুরুষ হইতে 
হইবে। কিন্ত সমাজের উদ্নতির পক্ষে তন্্শান্্র হইতে কোন পাকা 
উপদেশ পাওয়া যানি বলিয়। বোধ হয় না। তন্ত্র মৌনী হইতে, চিস্তাশীল 
ভ্ইতে, মন্্রগুপ্ড রূরিতে, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখাইবেন, কিন্ত বাদী 
হুইতে,অন্যকে আপনার পক্ষে আনিতে, নিজ মন্ত্রে অন্যকে দীক্ষিত করিতে 
ব্বন্ধন করিতে শিখাইবেন না। তন্ত্র সমাঅবন্ধন শিখিল করিতে 
পারিবেন, খাদ্যাথাদা বিটারে খুটিনাটি বাড়াঁবাড়ির রহিত করিতে 
“পারিবেন, ধর্ষের অন্নষ্ঠানভাগের প্র্কত উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিবেন, 
অভেদ জ্ঞান বিস্তুত এবং বদ্ধমূল করিয়া প্রণয়স্রোত বর্ধমান করিতে 
পারিবেন, কিন্তু জাতীয় ভাব জন্মাইতে পারিবেন ন1।” 
রি কিন্তু তত্্শান্্র ঘে অপর সকল শান্তর অপেক্ষা অধুনাতন তাহ? সর্ববাদি 
হন্মত। তত্রশান্্র যে বৌদ্ধবাদ প্রবর্তনের অনেক পরবর্তী তাহাও 
নিঃমদ্দেহ। তন্্রশাস্্ যে ভ্ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের পরে প্রবল হইক়্াছে 
ভাহাওঅন্থমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় সমুস্ূত হইস্কাও 
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নভন্্রশাস্তরে জাতীয় ভাবের সুস্পষ্ট সমুদ্রেক দৃষ্ট হয় না কেন? ও ভাবটা ত 
ভারতবর্ধ দেশের অস্থপযোগী ভাব নর !_ তী ভাবের ষে চিহ্ন'সকল আজি 
কালি দেখ! দিতেছে সেগুলি ত শুদ্ধ বিদেপীয় ভাবের অনুকৃতি মা নয়! 

স্কৃতরাং সাক্ষাত্মত্বন্ধে তত্তরে জাতীয় ভাব উত্তেজনার তেমন কোন চিহ্ন 
না থাকিলে ও উহার অনুযায়ী শিক্ষা অনেকাংশে বর্তমান অবস্থায় অবশ্যই 
উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। অতএব জ্নাতীয় ভাঁব বৃদ্ধির নিমিত্ত সাক্ষাৎ 
কোন চেষ্টা! ন। করিয়া তন্বের প্রদর্শিত পথে বিনা আসশ্ক্ালনে এবং বিনা 
আড়ম্বরে অল্পে অন্নে পাদ সঞ্চারণ করিঘা1 দেখিলে হয় বে ফল কি হয়। 
শরীর শক্ত এবং দৃঢ় কর, বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়ের অন্থণন্ধান করুক, ধর্ম 
প্রবৃত্তি বলবান হইয়। উঠুক। ঢাক বাজান ছাড়, মৌনাবলম্বন শিক্ষা 
কর, আর তত্ত্শাস্ত্রের সর্ধপ্রধান আদেশ প্রতিপালনপুর্থক “গুরু” 
স্বীকার করিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে ভক্তি করিতে এবং তাহার 
আজ্তঞ। পালন করিতে আরন্ত কর। কিছুতেই “গুরু” ত্যাগী না হুইয়! 
দেখ--কি হয়। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
০()০ 
তন্ত্রেরকথা 1 
হ ১) 
গুরু । 

তন্রশান্ত্রে €গুরু” শব্দের বুৎ্পন্তি দেওরা হ্ইয়াছে। *গশ অক্ষর 
পসর্বসিদ্ধি” “র” অক্ষর “পাঁপধ্বংস” এবং “উ” অক্ষর “শিব” বুঝায়। 
অতএব “গুরু” শের তাৎপর্ধ্য নিদিদাতা এবং পাঁপধ্বংসকারী শিব। 
তন্ত্রের মতে শিবই প্রকৃত গুরু। শিবের অিষ্ঠান সর্ধতর 1 তিনি জগ- 
দ্বাপক ও জগন্ময়। পঙ্গাস্তরে এই নরদেহটাও সমুদয় জগন্মগুলের 
গ্রতিরূপম্বরূপ | সুতরাং নরদেহেও সর্বময় শিবের অধিষ্ঠান। তন্রশাস্্ে 
এই দেহের একটি স্থল শিবের রা অধিষ্ঠানভূত বলিয়া চিন্তা 
করিবার আদেশ আছে। স্থানটি ছিল তানি একটি কল্পিত 
গন্প, অর্থাৎ মস্তিদ্ধের পুরোভাগ। দি চিন্তার নিমগ্ন হইলে প্র স্থলেরই 
স্বাবুমণ্ডল সমধিক পরিচালিত হয়। চিন্তাকারীর দেই ভাগের পেশী- 
গুলি যে মন্ক,চিত হুইয়া যায় তাহ! সকলেই দেখিতে পাঁয়। তাদুশ 
চিগ্ত। করিতে থাকিলে শিরোদেশের এ ভাগের ক্লান্তির অনুভব হয়। 
অতএব টি যে বুদ্ধিবৃত্তির  অধিষ্ঠানদ্থল তাহা ভূয়োদর্শন ও অভিনিবেশ 
দ্বারা মহজেই মকলের অনুভূত হইয়া থাকে। নব্য ইউরোপীর পণ্ডি- 
"তেরাও ব্যবচ্ছেদ্বিদ্যার প্রয়োগ এবং গরীক্ষাবিধান দ্বারা নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে, মন্তিফের পুরোভাগের ছ্ারাই বুদ্ধিবৃত্ভির কার্ধা সমুদয় 
_ ম্াক্ষাত্রূপে সম্পন্ন হয়। অতএব প্রাচীন আরধ্যপগ্ডিতেরা তাহাদিগের 
বর্ণনা গুণালীর অন্ুপারে মস্তিষ্কের যে অংশটিকে শিবের অধিষটিত বলিয়া- 
ছেন, তাহাই যে নব্যবিজ্ঞান অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যস্থল এরূপ অনুমান 
করা অনঙ্গত নহে। অতএব পরমগ্তরু শিবের ষে প্রকার অধিষ্ঠানস্থ 
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নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার গ্রক্কৃতি বিবেচনা করিয়া": এই.+সিদ্ধাত্ত হম যে, 
. পরমগ্ডরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং শ্বাবলম্বন একই কথা ।- সুরু সম্বন্ধীয় 
 প্রক্কত তথা এই। এই তথ্য সর্ধদেশে সর্ধকালে মকবেকই: ক্নীকৃত 
হুইককা আছে। কিন্ত তথ্যের আবিষ্কার বাঁজ্ঞানলাভ হইলেই কর 
ন1। মানুষকে কীজ করিতে হয়। এই জন্ত কোন তথ্যের গনবিফার 
হইলে তাহা কিরূপে ক?জে লাগিবে তাহা বুঝিবার এবং তাহা বুঝিয়! 
কাজ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে । এহ প্রয়োজন সাধনের 
নিমিত্ত অনুষ্ঠানপ্রণালী জন্মে। অনুষ্ঠানগ্রণালী কতক স্বত উদ্ভূত 
"আর কতক শাস্ত্রের উপদিষ্ট। গুরু মন্বন্ধীয় তথ্যের স্বত উদ্ভুত অনুষ্ঠান 
এবং শীন্তোপদিষ্ট অনুষ্ঠান বেরূপ ধেরূপ হয় তাহার স্থৃল স্থল কথা পরে 
বল! যাইবে । 





(২) 
সাধন প্রকরণ। 
সাধন প্রকরণ অতি বিস্তৃত ব্যাঁপার। কিন্তু সকল একার সাধনের 
উদ্দেশ্য রিপুদঘন এবং ইচ্ছাবৃদ্তির ব্লবৃদ্ধি। রিপুদিগের মধ্যে তয়, 
লোভ, কাম, ক্রোধ অতি প্রবল। উহ্বদিগের ঘমক্ষে বুদ্ধি কার্য্যকারিবী 
হয় না এবং ইচ্ছ। অন্চবিধ থাকিলেও রিপুদিগেয়, রভাববশতঃ কলুষিত ' 
হইয়া বিপথগামিনী হস্স। কিন্তু যেচারিটী রিপুর উল্লেখ করা গিয়াছে 
- তাহার মধ্যে ক্রোধ ভয়ের এবং লোভ কামের ভঙ্গ। লোভ এবং ক্রোধ 
ইহারা সাধারণতঃ কাধ্যের উত্তেক, কার্য্ের নিবারক নহে.। ভর়টা 
কার্যের ব্যাঘাতক। ্ 
তন্ত্র মতে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি--এই তিনের মধ্যে 
ক্রিয়াশক্তি সকলের প্রধান1। ভন্রশ্াপ্র ক্রিগার লোপ করিতে চায় রি 
না। এই জন্ত কাঁম, ক্রোধ এবং লে।ভ দরয়ের অপেক্ষা ভয়ের জয়কেই 
বিশেষরূপে অভ্যস্ত করিতে বলে! 'নিঃশগ্ক' “নির্ভীক 'ভিরহর+ 
এবস্িধ শব তন্ত্রশাস্ত্ের লর্বস্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । “ভয়” -বিনাশের 
উপায় বীরসাধনের অন্তভূক্তি। বীরদাধন প্রধানতঃ (১) শবসাধন 
(২) চিতানাধন (৩) পঞ্চমুণ্ডী দাধন। এই সকল পাধনই মহানিখায়_ 
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জনশুন্তস্থানে একাকী মৃতদেহ বা সাক্ষাৎ মৃতু)স্চক পদার্থসহট হইমু 
নির্বাহ করিতে হয়। সকল তয়েরই মূল মৃত্যুগ্য়। সংসর্গে সকল 
ভয়েরই লাঘব হয়। বীরসাধনে মৃত্যুর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্যক, সংসর্গ 
হওয়াতে এই সাধনের দ্বারা মৃত্যুভয় লু হইয়া আইসে। বীরসাধনের 
মূল ভাতপর্য এই। পুস্তকে বীরসাধনের অনেক ফলশ্রতি আছে। 
কিন্তু গুরূপদেশের অভাবে এ সকল অর্থবাদের গ্রকৃতদ্ধ তাৎপর্ধ্য আর 
বোধগ্রম্য হয় লন] এবং ব্যাঁপারটী কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র হইয়!1 
পড়িতেছে । * 
কিন্তু তাহা হইলেও আমি স্বচক্ষে বীরসাধনকারী কয়েকজনকে 
দেখিয্লাছি--তীহাদিগের মধ্যে একজন উন্মাধগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বোঁধ 
হয় ফলশ্রুতি হুইতেই ইহার বীরসাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অপর 
'স্কলকেই নিক নিঃশহ্বহৃদয় বলিয়। বোঁধ হইতেছে । ইহারা রাঁত্রি- 
কাঁলে একাকী সর্ধস্থলে যাইতে পারিতেন; নৌকারোহণে যাইতে 
যাইতে প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিচল-চিন্ত হইতেন না; অতি প্রিয্লতম 
কাহার পীড়া! হইলেও হাত প। হারার ন্াপ্স উদ্বেগে বিহ্বল হতেন 
ন1। এ গুলি তীহাদিগের অনুষ্টিত বীরসাধনেরই অবশাস্তাবি শুভ ফল 
বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়া আছে। এ সক্ষল ব্যক্তির ক্রোধও 
ভীহাদিগের অনীয়ত্ত ছিল না, তাহারা মনে করিলেই ক্রোধ প্রকাশ 
করিতে পারিতেন, তখনই ক্রোধের দমন করিতে পারিতেন ₹ কামজয়ের 
ব্যবস্থাও তন্রশাস্ত্রে উক্ত হইগাঁছে। ইহাকে লতাপাধন বলে। লতা" 
সাধনের প্রকৃত পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে অনেক প্রকার অথথাচার 
প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্ত গুরুসপ্নিধানে উপদেশলাভ করিয়া ধাহীস্ম।- 
এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন, তাহার! যে সত্য সতাই 
কামজয় করিয়া “ম্মরহরসমান ক্ষিতিতলে” হইবেন তদ্ধিধয়ে কোন সংশক্ব 
হইতে পারে না। যেমন মৃত্যাসংসর্গে মৃত্যাভয়ের জয়ের বিধান, তেমনি 
কামিনী সংসর্গেই কামজয়ের বিধান স্থষ্ট হইয়াছে। 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কক্সেকব্যক্তি কোন মহাগীঠে মন্ত্র জপ 
.._. করিতেছেন, এমত সময়ে একটা পর্ধরের উপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোক সেই 
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গী$স্ছলে গমাগত হইল । তাহারা স্থানাভাবে ক্রমে জম পরী. জপকারী- 
দিগের সসক্ষে তাহাদের শরীরে ঠেস দিয়া বদিল_হাঁপা পরিস্থাঙ্ক কন্সিতে 
লাগিল--কিস্ত তদ্ধা্া জপকারীদিগের জপের-ফোন ব্যাঘাত জনিয়াহিয. 
বোধ ছইল না। ' আমার বোধ হইল ইহারা লত!সাধনে সিদ্ধ হুয়া 
ছিলেন,এবং সেই জন্যই তাদৃশ বিকারের হেতুসতেও ইহাদের চিতবিকার 
অন্মে নাই। | 


(৩) 
আসন । 


“ষত্কবোমি জগশাতস্তদেন তব পুজনং |» ও 

তান্ত্িকদিগের অনুষ্ঠে্ম কোন কার্ণাই পুজার বচিস্ৃতি নয়। পুজা 
ভিন্ন তাহারা কোন কাজই করেন ন|। তাহাদিগের দৃষ্টিতে শরীরই 
অভীষ্ট দেবতার মন্দির। সুতরাং এই মন্দির দৃঢ় শুচি এবং যথাধথ 
রাধিবার জন্ত যে যত কর তাহা পুঙগারই অপ্গ। ঠাকুরের ঘর 
ঝাটপাট, দেওয়া, তাহা ধোয়! মাজা, তাহার উচিতরূপ মংস্কার কর! 
অবশ্য কর্তব্যকর্্ম-না করিলে গ্রতাবায় আছে। “আদন' এই মকল 
কার্যোর মুখভাগ। 'আলন” করা না হইলে সমান বাহ্‌পুজাতেও 
অধিকার জন্মে না। ্বানাদি ঘে সকল অপর আদ্যরুত্য আছে, তাহার 
কোন ন| কোন অন্থকন্প হইতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন দিন 
কোন কারণে জলে অবগাহন করিয়! নন করিতে ন1 পার, মন্ত্রবিশে- 
যে দ্বারা কথঞিৎ সে কাঁজ চলিতে পারে। কিন্তু "আসন, না করিলে 
কফোনরূপেই চলে না। আসনের পরিবর্তে মন্তরাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা 
নাই। | 

তত্রশান্তরে ধে কি লন্ত "আসনের' কোন অন্থকল্ নির্দিষ্ট হন নাই- 
তাহা আসনের প্রক্কৃতি বুঝিলেই অতি সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। “আসন” 
প্রকতপ্রস্তাবে ব্যায়াম মান্র। শারীরিক ব্যায়ামে মাংসপেশী লমস্তের 


ছুচত। এবং পটুত। সাধন হয়; তন্শাস্ত্রের আন প্রকরণে অবিকল নেই 
২৩ " 
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কলই ফলে। যিনি বেদিয়াদিগের বা ইংরাজী সার্কাগের বাদী বেখিক়া” 
ছেন, তিনি ঘি তন্তশান্্রগুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, 
দ্বীরাদন? “বন্ধ পল্মাদন' মণুরাসন” 'বৃক্ষাসন' “গকুড়াসন' প্রত্থতি আসন 
সমক্য ব্যায়ামকাধ্যেরই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ তিনি জানিতে পারিবেন 
যে, “ৰীরানন, 'পন্মাসন' এবং গরুড়াগন? বেদিয়া্দিগের 'নোটন.পাক়্রা” 
খেলার এবং ইংরাজদিগের প্বল অব রবর” হওয়ার অন্ততুক্তি ব্যাপার। 
বৃক্ষাসন”ও*বেদিয়াদিগের দ্বারা এবং সারকসের অনেক ৰাজীতে প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে । এ আপনে মাথা ভূমিতে রাখিয়া খছুভাবে পদ উরে 
রাখিতে হ্য়_কখন কখন মাথা ও ভূমি হইতে উপ্নত করিয়া ছুই হাতের 
উপর মাত্র ভর দিয়া পা উচ্চ করিয়া থাকিতে হয়! 

পাঠক এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি জন্ত “আসনের” অঙ্ু- 
কল্পহয় না। "আসন, ব্যাপারটা 'কুস্তি'। কুস্তির বদল কিছুতেই 
ছুইবার যো নাই। তবে আতুর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই নিষিদ্ধ মাত্র। 
তান্ত্রিকদিগরকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবেন যে, 'আসন+গুলি 
উত্তিদ, পশ্বাির অনুরূপতা! বই ত নয়_্রানময় স্ব তাহাদিগের অপেক্ষা 
উচ্চতর । উচ্চতর পদার্থ অধস্তন পদার্থের অন্কল্প বা প্রতিভূ হইতে 
পারে না। এ কথার তাঁৎপর্ধায এই ষে, পনুষ্য শরীরে খনিজ, উত্ভিদ, 
এবং পাশব গ্রভৃতি সকল ধর্ম নিহিত আছে। এসকল ধর্ম সেই 
শরীরের ভিত্বিমূল ১ এবং দেই ভিত্তিমুলের দৃঢ়তাদাধন এবং সংস্করণই 
'আসন” গ্রকরণের উদ্দেশ্য । সুতরাং তাহ! উদ্ধ'তন মনুষ্য গ্রকৃতি হইত্তে 
উদ্ভুত কোন জ্ঞানময় ব্যাপারের দ্বারা সংসাঁধিত হইতে পারে না। 
বাটাৰ বুনিয়াদ বা একতালার মেরামত উপরের দু-তালার বা তে.ত্বালার 
কোনরূপ মেরামতে নির্বাহ হয় না। 

আসন সম্বন্ধে আর একটা নিম আছে। গে নিয়ম এই যে, একই 
একার আসনে চিরকাল চলে না। একটা আসন অন্যস্ত হইয়া গেলে 
আর একটী করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নকলগুলি করিতে হয়। 
আদন প্রকরণে যে এ প্রকার নিয়মের প্রয়োজন, তাহার কারণ বুঝাইয়! 
বলিতে হইবে না। শরীরস্থ নকল পেশীরই দৃঢ়ত। সাধন চাই । এক- 
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প্রকার আদনে কতকগুলি অঙ্গেরই পেশী দৃঢ় হইল, সতরাং অপূর পেশীর 
ব্যায়ামদাধনের নিমিত্ত আগনাস্তর আবশ্যক । 

আর একটা ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন তিন্ন “সময়ে চিক্ন ভিন্ন আম 
করিতে হয়। “গল্ম/সন' পরাতে 'ময়ুরাসন” “গরুড়াসন” সায়াহে, 'বৃক্ষীপন” 
মহানিশায়। এবপ ব্যবস্থার কারণ প্রধানতঃ এই বুঝা যায় বে, কোন 
আসন অর্থাৎ 'বযায়াম' শিক্ষিত হই গেলে তাহ! একেবারে ছাড়ি 
দিলে চলে না-চিরকালই সকল প্রকার ব্যায়ামের অভ্যান ন্নাখিতে হয়। 
যেমন কুস্তিতে “ওঠ বইম» “ডন “মুগ্তরভাজা+ প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমে 
ক্রমে একটা একটা করিয়! শিখা উচিত এবং সকলগুলিরই' চর্চা রাখা 
আবশ্যক, “আসন'কাণ্ডেও তাহাই | কিন্তযদি সকল প্রকার আস- 
নেরই অভ্যাস রাখা উল্লিখিত নিয়মের প্রস্কত তাৎপর্য হয়, তবে দূরতয় 
করিয়া! তাহাদিগের সময় ভেদ করিবার প্রয়োজন কি? উপধূর্ঠপরি পরতে 
সায়াহে এরং মধ্যরাব্রিতে সকল প্রকার আসনই করিতে হইবে এই বিধি 
করিলেই তহইত। এই কোটির সিদ্ধান্ত তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। 
শিক্ষা গ্রহণ করাইতে হইলে অভ্যাস করাইতে হয়। অভ্যাসের নিমিত্ত 
কালাত্যয় আবশ্যক। কোন অভ্যাসকে সুদূঢ় করিয়া রাখিতে হইলে 





তাহার সত্বর পরিবর্তনে অনেক প্রকার দোষ জন্গিয়] যায়। রি 
4) 
মুদ্রা । ? 
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যে মূল কারণ হইতে জীবদেহের কোন বিশেষ সৌষঠব জানবো সেই 
সৌষ্টবের স্র্ধন এবং কার্গাকারিনার অভ্যাপে দেই দুল কারণেরও 
প্রাবল্য দর্শে। এই তথ্যের প্রতি দুটি রাখিলেই সাহ্পুজার অঙ্গীৃত , 
অপপ্রণালীতে কর ধরিবার ব্যবস্থা যেকি জন্য হইয়াছে তাহা বু্চিতত 
পার! যায়। .মন্ুষ্যদেহ যে যে লক্ষণে অপরাপর জীবদেহ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট তাহার মধ্যে অন্ুষ্ঠের অগ্রভাগ যে অপর সকল অঙ্গলির সর্ধস্থান 
স্পর্শ করিতে পারে এই লক্ষণটী অতি প্রধান। উাই শিল্প্রথ্শীর 


্ 
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রিধানভূত। শিল্পকার্ধ্য বাহপুজার প্রফ।রতেদ ষাত্র। বিশেষ বিশেষ 
শিল্পকার্ষ্যে অশুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির বিশেষ বিশেষ সমাবেশ হয়। 'কর 
ধরিয়া” জগ করিতে গেলে অঙগ-্ঠ এবং অগ্গ,প্যাির সম্যক, সমাবেশ হইয়া 
থে । 

কিন্ত শুদ্ধ তাহাই নয়। কর ধরিয়া জপ করিবার সমগ্ন শরীর উত্তত 
এবং খু রাখ্বার বিধি আছে। শরীর উন্নত এবং খদ্ুভাবে রক্ষা কব! 
মামুষের ধর্ম অন্ত কোন জীবের নয়। এই বিধিরও উদ্দেশ্য, শরীরের 
সেই ভাবের অভ্যাদ এবং সম্র্ধন--ঘে ভাব বহু জন্মলগমাস্তরে অনয 
শরীরেই বর্তিযা গিয়াছে । কি কি গুণের গ্রাদুর্ভাবে মনুষাশরীরের এ 
খজু এবং উন্নতভাঁব জন্মিপ্নাছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োন্ধন 
নাই । কিন্ত যে দ্বেছে প্র ভাবের ম্র্ধন ভয়, সেই দেছে এ সকল গুণ 
বজায় থাকিবে, এবং তাঁহ।দিগের আধিক্য জন্মিবে ইহা সংস্কত শিক্ষী- 
শান্তর স্বতঃসিদ্ধ কথ।। 

ইংরাজীশান্তজ যুবাদিগকে এই স্থঞজটী বুঝাইবার নিমিত্ত এই মার 
বঝলিলেই পর্ধযাপ্ত হইবে যে, কোমত, তাহার প্রণীত কোন গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, দয়াবৃত্তির উত্তেজন এবং পৌষণার্থে দরিত্রদিগের কর্তব্য 
যে, ভাহার! প্রত্যহ 'উপুক্র-হস্ত' করিবার 'মুদ্রাটী অভ্যাস করে অর্থাৎ 
যেন কিছু হাতে করিয়া লইয়! কাহাকে কিছু দিতেছে এইবপ 
শরীরভদ্ী করে। কোমত্‌ বলেন যে, মুদ্রার প্রয়োগে ম|ংলপেশী- 
দিগের এবং তৎগহ, স্াযুসমষ্টির তাবৎ সঞ্চালন হইয়া মণ্ডতিষ্কে 
দবয়াবৃত্ভির উত্তেজন করিয়া দেয়। অতএব কোমত, জানিতেন, থে 
দষ্নাবৃদ্তি উত্তেজিত হইয়৷ স্নাধুদিগের যেরূপে উত্তেদ্ধিত করে এবং 
দেই স্গামুর| মাংদপেকদিগকে উত্তেজিত করিয়। ঘে প্রকারে কার্ধ্য 
করার দেই প্রকার কার্ষের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ তখাবৎ মাংদপেশীর সঞ্চালন 
হইল সাধুদিগেরও সঞ্চালন হইয়। মস্তিষ্কে দরাবৃত্তির উত্রেক করিয়। 
দিতে পাবে 

অতএব "খু এবং উগ্নতভাবে শরীর রাখিয়। কর ধরিয়া জপ করা” 
নিগন্ত অর শিক্ষা নহে।  উহ্থা দ্বারা মঙ্গয্যদেহের প্রন্বতভাব রক্ষা 
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” হওয়াতে মাধারণতঃ মনুষ্যত্বের স্ঘদ্ধন হয় এবং শিল্পকার্ষ্যের অভাসে 
-, অঙ্কযাত্থের যে ভাগ লাঁগে তাঁহারও বিশিষ্টরূপ উত্তেজন হয়া 
এই পর্য্স্ত স্থির হইলেই তান্ত্রিক পুগ্রণ পদ্ধতির মধ্যে . ষে. “মুদ্রা” 
প্রকরণ বাহপৃজার অঙগীতৃত বলিয়৷ নির্দিষ্ট আছে,তাহা নিতাত অকি কি 
কর অঙ্গতঙ্গীমাত্র বলিয়া! বোধ হইবে না। প্রত্যুত বাহপৃজীর' মুত্র! 
প্রস্বৌগের অবশ্য প্রয়ৌজনীয়তাই মম্যক্‌ উপলব্ধ হইবে। মুদ্র! অনেক 
' প্রকার। গে সকলের নাম প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা শিন্তরশান্ত্ে 
দ্রষ্টব্য এবং গুরুমুখে শ্রোতবা। এখানে এই পর্য্যন্ত বণিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে যে, গ্রচলিত 'সুদ্রা, গুলির অধিকাংশই অঙ্গন্ট এবং অস্কুলিদিগের 
বিশেষ বিশেষ বিন্ভাস; এবং অপ্রচশিত অনেকগুপি যাহাতে 
অপরাপর অঙ্গের বিভিন্নরূপ বিস্যাসের প্রয়োজন হয়, সেগুঝি 
'আসন' প্রকরণের অন্তত তি। 
আর একটা কথা বলিলেই এই প্রকরণের শেষ হয়। মুদ্রা প্রক্নোগের 
অন্তান দৃঢ় হইলে গীড়া অল্প হয়, প্রায়ই হয় না এবং যদি হয় তাহার 
উপশম অনান্থাস্সাঁধা হইয়! উঠে। তন্ত্শান্ত্রের এই কথায় অবিশ্বীপ করি- 
ঝার.কোন একত যুক্তি দেখ! যায় না) গ্রত্যুত, শুনা! ঝাইতেছে আজি 
কালি ইউরোপথণ্ডের মধ্যেও এইরূপ একটী মতবাদ প্রকাশোন্থুখ হই" 
. যাছে, কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক আলোপ্যাথি, হোমিও- 
গ্যাথি, হাইডে।প্যাথি গ্রভূতি সকল প্রকার প্াধির অপেক্ষা এই 
বাবস্থাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া ব্যাখ্যা! করিতেছেন। তাহারা বালেন রোগ 
বিশেষে শরীরের বিশেষরূপ মংস্থান এবং অঙ্গ প্রত্যন্গের বিশেষরূপ 
সঞ্চালন করিলে রোগের আশু প্রতীকার হইয়া! থাকে, ওস্পাদি 
দেবনের প্রয়োজন হয় ন।। তত্্শাস্ত্রও সাঁধকদিগের পক্ষে অবিকল 
তাহাই বলিয়াছেন এবং যাহারা আনন মুদ্রাদি মাধন করে ন( কেবল 
তাহাদিগেরই নিমিত্ত ওষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা! দেখাইয়।ছেন 7 + 
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6৫) 
হঠযোগ। 
যোগ বলিলে একটি অন্তি উচ্চ ভাবই বুঝায়,_-সর্ববময় ঈশ্বরের 
সহিত,ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার সম্মননসাধন বুঝায় । কিন্তু এই বাহপুজা 
প্রকরণে সে “মাধিযোগের” কোঁন কথা বল! হইতেছে না। সে 
যোগের অনেক পূর্ববর্তী এবং তাহা হইতে বছুদুরবর্তী যে শরীর- 
সাধন ব্যাপারকে £কান কোন স্থলে 'যোগ” বলিয়া উল্লেখ কর! হুইয়। 
থাকে, সেই “হঠযোৌগের' কথাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহাও 
হমেষ্ট সংযম ও মনোযোগ ও যত্রসাপেক্ষ। “হঠষোগ” অতি অনামান্ত 
বস্ত। আমার বোধ হম, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই বিষয়ের 
প্রন্কতভাব অম্যক্রূপে উপলব্ধ হগ্ন নাই। ভাবটা এই )--"যেমন 
ব্যায়ামচর্চা অর্থযৎ আসনাদিদ্বারা শরীরের বাহ্‌পেশী সমস্তকে দৃঢ় 
এবং আবল করিতে হয়, নেইরূপ অন্তত্বক, এবং পেশীসমস্তকে দৃঢ় 
এবং সবল কর উচিত এবং তাহা করা যাইতে পারে।” বাস্তবিক 
অস্তস্তক এবং গেণীদিগের ব্যায়াম সাধনের নামই “হঠযোগণ । 
'হঠযোগ, অনেক প্রকার । তন্মধ্যে “নেতী “ধৌতী” এবং 'বস্তী”র 
নাম অনেকে শুনিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উহাদিগের অহুষ্ঠানও স্ব স্ব 
চক্ষে দেখিক্ থাকিবেন। এনেতী"র অনুষ্ঠান নাপিক1 দ্বারা জলশোষণ. 
করিয়া দেই জল সুখবিবর দ্বারা নির্গত করা। “ধোৌতী/র অনুষ্ঠান 
জলপান করিয়া তাহা উদর হইতে পুনর্ধমর উদগীণণ করা। “বস্তী”র 
অনুষ্ঠান জলের উপর বমিয়! গুহাদ্বার দিয়া জর তুলিয়া লইয়া ক্ষণকাল 
. বিশ্বে মেই জন প্র দ্বার দিয়! পরিত্যাগ করা। এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠানই 
"লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে । এক্ষণে “নেতী ধৌতী” করিতে 
জানেন যদিও এমন লোক ছই একজন দেখিতে পাওয় যায়__“বস্তী” 
বরিতৈ পারেন এমত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। যাহারা এই গ্রিবিধ 
: ধোগের অহৃষ্ঠান দ্বারা শরীরের অভান্তরভাগ প্রত্যহ স্ুচাকুরূপে ধোৌঁত 
করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাহারা যে অবশ্যই শ্রেম্মা, , অনীর্দ এবং 
৭৬দরাময়েরুহস্ত হইতে অন্যাহতি পাইবেন,সে কথ। বলা বাহুল্য মাত্র।, 
রে 
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কি 'হঠযোগ পর জিবিধ অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত নছে। কহঠযোগ 
মনুষ্য শরীরের যাবতীয় অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাৰৃত্বির বশিভৃত 


' করিতে চায়। ইংরাদীবিজ্ঞানশিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শরীরে ঢুই 


প্রকার পেশী আছে। এক প্রকার পেশী জীবের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্ধ্য 
করে--ফেমন হাতের পায়ের চক্ষু এবং অন্তান্ত অঙ্গের পেকী। আর 
এক প্রকার পেশী ইচ্ছার অধীন নহে; ইচ্ছা না করিলেও তাহারা 
আপনাপন কাধ্য করিতে থাকে, যেমন হৃৎপিণ্ডের এবং ফুসফুসের 
পেশী ; অথবা ইচ্ছা করিলে ও কোন কাঁজ করে না, যেমন কাণের পাতার 
পেণী। হঠযোগ প্র সকল অনৈচ্ছিক পেীকে ইচ্ছাবৃত্তির আয্মত্তাধীন 
করিবার নিমিত্ত যত্ব করে। «এ কার্ধ্য অস্বাভাবিক--এ কাঁধ্য অসীধা” 
যদি এরূপ বলিয়। কেহ নিবৃত্তি করিতে যান হঠযে।গ দে কথা শুনে না। 


বলে, 'কি স্বাভাবিক আর কি অস্বাভাবিক তাহার কোন ঠিকানাই . 
নাই। যতক্ষণ যাহা না হয়, ততক্ষণই তাহা অন্বাভাবিক-_-একবাঁর ' 


হষ্টয়। উঠিলে আর তাহ! অস্বাভাবিক থাকে না” বদি ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানের স্থাঁদগ্রাহী কেহ বলেন যে, “চ্ছিক পেনীগুণিতে যে মকল 
স্বাধুআছে, তাহ। উদ্বভাগে বৃহন্ন্তিক্ষে পরিণত সতরাং ইচ্ছাবৃত্তির 
বশীভূত, আঁর অনৈচ্ছিক পেশী নিহিত ন্াযুগুলির মুল পশ্চার্ভাগে দীর্ঘাতৃত 
মন্তিক্ষে, সেখানে ইচ্ছাবৃত্তির কার্যকারিতা নাই৮_-হৃঠযোগ এই 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিও দৃক্পাত করে না। বলে, "অনৈচ্ছিক পেশীর 
্াযু দীর্ঘাভূত মস্তি যাইবার পূর্বে বৃহন্মন্তিফ ভেদ করিয়া বায় তবে 
কেন ইচ্ছাবৃত্তির বশে আপিবে না ?__চেষ্ট] করিতে করিতে নুতন ম।যুরও 
সুষ্টি হইতে পারে ) এই জন্মেই না হউক, জন্মান্তরেও উদ্দেশ্য পিদ্ধ 
হইতে পারিবে, _পুরুষানগুক্রমিক চেষ্টায় কতক ফল অবশ্যই পাওয়া 
যাইবে_:কিস্ত চেষ্টা না করিলে ত কখনই হইবে ন1।” এই সদ 


 অধ্যবনাঁয় অবলম্বন করিয়া হঠযোগ হৃৎপিণ্ডের এবং ফুদ্ফসের অনৈচ্ছিক 
পথ 


পেশীকে প্রচ্ছিক পেশী করিবার নিমিন্ প্রয়ান পায়। এই প্রঃসের নীম 
এপ্রাণায়াম? 'কুস্তক+ 'দমাধি'। এই অধ্যবসাদ়ের গ্রতি নির্ভর করিয়] 
হঠষোগ” পথ্থাদি সাধন ব্যাপারেও গ্বৃত হয়। বলে, “মন্ুয্যশরীরে, 


চর 


বট 


১৪৪ বিবিধ প্রবন্ম। 


, গঙ্থাদিশ্রীরের অনেকানেক চিহু বিদাসান আছে--পশুদিগের "অপেক্ষা 
মানুষ অনেকাংশে শ্রেষ্ট হুইয়াও কোন কোন বিষয়ে নিকট হইয়া 
পড়িয়াছে__তাহা 'কেন হইতে দিব? নম্যক্রূপে মন্য্যত্ের রক্ষা 
করিব এবং পপুদিগের এ উৎকষটগুণগুলিও পুনর্ধার আপনাদিগের 
. আয়ত্ত করিব। যদ্দি তাহাই না পারি, তবে মন্ুষা বুদ্ধিতে কার্য্য কারণ 
জ্ঞানকি জন্য উত্ভতৃত হইল-_মন্থুয্যের ইচ্ছাবৃত্তিই বাঁ কেল 'বলক্ভী 
| হ্ইয়া অপর সকল বুত্তিকে আপনার আয়ত্ব করিতে সক্ষমা হইল? 
যদি পপ্িদধিই অধাধ্য হয়, তবে ঈশ্বর সিদ্ধি কিরূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে? 
হঠযোগের মূল কথা এই-__“মান্গুষকে বড় হইতে হইবে, সর্বশক্তিমান্‌ 
হইতে হইবে, কিন্তু তাহা কি পূর্ববার্জত গুণের গোপ করিয়া  হুইন্ডে 
পারে, না সে সমুদাঁয়ের রক্ষা এবং নূতন গুথের উপাজ্জন করিয়া হইতে 
পারে ? যদি প্রথম প্রণালীতে না হয় এবং দ্বিতীয় প্রণাপীতেই কথঞ্চিং 
- শস্তবপর হয়, তবে দ্বিতীয় প্রণালী অবলঙ্গন করিয়াই চলা উচিত, এবং 
পশুরিগের মধ্যে যে সকল গুণ আছে মন্গষোর নাই-"র়ে. গুণঞুগ্সি 
অঞ্জন করিবার নিমিত্ত প্রপ্না পাওয়া উচিত।__চেষ্টার অগাধ্য ত 
কিছুই নাই 1” হঠবোগের এই যুক্তিমূক যে অন্ষ্ঠানপরস্পরা তাহার 
নাম “পশ্বাদিসাধন।” 
পাঠক একটু মনোযোগপূর্বক হঠযোগের অধ্যবসায়টীর প্রকৃতি চিন্ত। 
ফরিবেন। তাহ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ষে, শান্ত হইতে. এই 
হঠযোগপ্রহুত সে তন্্শান্ত্র কেমন উন্নতিশীল পদার্থ । 


নু 





(৬) 
পশ্বাদি মাধন। 
অনেকানেক পণ্ড শরীরে এমন আগ প্রত্ঃ্ আছে, বাহার বওপামান্ত 
চিত মাতম শরীরে তৃ্ট হয়। এন্প হইবার কারণ কি? ইউরোপীয় 
,বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, অবস্থাভেদে যে জীবের যে অঙ্গের বাবহার 
“অধিক হয়, মেই মন্গ মবল হুইয়া থাকে--আর যে অঙ্গের ব্যবহার অল্প 


দ্বিতীয় ভাগ: 5৮৫ 
হয়, মে অর ক্রমশঃ হূর্বল হইয়। পড়ে । যাহার ব্যবহার, অধিক, তাহা 
সন্থর্ধল এবং পোষণ, যাহার ব্যবহার অল্প, তাহার দৌর্বলা, এবং ক্ষন 
ইছাই নৈপর্মিক নিম । এই নিয়ম জানিয়া, মানুষের কর্তব্য কি?ফোন 
পগুগই” ত বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয় । সুতরাং সকল অঙ্গ প্রত্যঙের 
বথোচিত সঞ্চালন দ্বারা তাহাঁদিগের সকলকেই জীবৎ বলবান' এবং 
কাধ্যক্ষম রাখ মানুষের কর্তব্য। তাহা হইলেই সকল জীবদেহের গুন 
মনুয্যদেহে আবিভূতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের শ্ররীয় . 
এমন হইবে যে, হন্তীর বা গণ্ডারের দেহেরন্ঠায় ইসা শীত বাত তপন- 
ক্লেশসহিষণু। হইবে, বানরের ন্যায় ইছ দীর্ঘ লক্ষ প্রদান ও শ্ব্লাবলঘ্নে 
অবস্থান করিতে পারিবে, ভেকের স্যান্ন ইহা প্লুতগতিসমর্থ হইবে, পক্ষীপ্ন 
সার আকাশপথে উড্ডীন হইতে পারিবে, মৎস্যের স্তায় জলমধ্যে বিচরণ 
করিবে- ইত্যাদি ইত্যাদি'। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদের! বলেন ফেমান্থুষেকর 
এরূপ ক্ষমতা আর তাঁহার শারীরিক কোন পরিবর্তের বার! সম্পন্ন হইতে 
পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী হুইয়াছে। মাহষের এখন যাহা 
কিছু করিবার ইচ্ছ। হয়, তাহ! বুদ্ধিবল প্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন -হুইয়! 
খাকে এবং তাহাই হইবে । মানুষ উড়িবে, কিন্ত বেলুন যন্ত্রের যোগে) 
নিজ শরীর হইতে পাখা বাহির করিয়৷ নয়? মানুষ জলতলে বিচরণ 
করিবে, কিন্তু ডাবিং বেলের সহায়তায়, আপনার দেহতাগ হঈতে স্বতন্ত্র 
ক্কানক বাহির করিয়া নয় । ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথাই যে দফল হই; 
তেছে, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তান্ত্রিক “হঠযোগ” শরীফে 
হইতেই এ সকল অঙ্গের সৃষ্টি বা তাদৃশ অঙ্গের কার্যযক্ষম অন্থবিধ কোন 
সণ জন্মাইতে চায় রি 

. এই বিষয়ে হঠযোগ্সের বিচারপ্রণালী কিরূপ, তাহা একটী দৃষ্াস্ত 
বার! স্পষ্ট করা যাঁইতেছে। বিড়াঁণ ব্যাপ্রাদি রাঞ্জিকালে যেমন পরিক্ষার 
দেখিতে পায়--মান্ষ তেমন পায় না। হঠযোগ বলে মানুষ সাধ্য » 
কক্িলে, অর্থাৎ ষখেচিত চে! করিলে প্র শ্বাপদদিগের সায় পিদৃষ্টি- 
সম্পন্ন হইতে পারে। এ কথ। যে অমূলক নর, তাহা অনেকেই বলিক্তে 
পারেন। চৌকীদার গ্রভৃতি ষে সকল মান্য রাবিতে অধিক হো 
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করেটতাহার! অন্যের অপেক্ষা রাজিতে অধিক দেখিতে পাস. চক্ষু 
এক্টী গুণের আধিক্য£ুহয়। উহাদিগ্ের কমীনিকার বার সমধিক পরিমাণে 
খুলে_নুতরাং 'অধিক আলোক গ্রহণ করিতে পারায় অন্ধরারেও স্পট 
দর্শন জন্মে। হঠযেোগ বলে দব্যগুণেও রূপ হইতে পারে__কিস্ত ্রব্য- 
গুণেরসাহায্য গ্রহণ করা অপেক্ষা সাধনের ছারা কোন কাধ্যে সিদ্ধ 
হওয়াই ভাব। বেলুনযোগে উজ্ডীন হুওয়! অপেক্ষা থেচীমুদ্রার পঁছোগ 
. লহতুগুণে উৎকৃষ্ট ভাইবিং ৰেলের যোগে জলভলে বিচরণ করা অপেক্ষা 
কুস্তক্ষের সাহাঁষ্যে জনস্তত্ত করা শ্রেয়ঃ। 
এখন কথ! এই--বেলুন, ডাইবিং :বেল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত ও 
এবং তাহাদিগের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সাধনও হইতেছে । কিন্ত 
খেরী যুদ্রা এবং জনন্তন্তন ব্যাপার ত কখন দেখা যায় নাই_-কেবল 
কথাতেই শুন হইয়াছে । কাহার কাহার বিচারে এই কথাতেই চুড়ান্ত 
নিষ্পত্তি হইয়! ধায়--আর ধিরুক্ির অবসর থাকে না। কিন্তু একটু 
ভাবিয়। দেখিলেই এ কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারেনা । আরও 
অনেকগুপি কথা বাকী থাকে। প্রথম কথা এই--পু'ণির লেখা যে 
মিথ্যা হইবেই হইবে, ইহা কি স্থির পিদ্ধান্ত হইয়! গিয়াছে? ত্বিতীর 
কথা এই যে, খেচরী মুদ্র। এবং কুস্তকের অনুষ্টান করিতে করিতে জাকাশ 
গমন এবঃ জলতলে বিচদ্বণ হউক ব1 নাই হউক, শরীরের অন্ত ফোম 
ধিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না কি? আর তৃতীয় কথ! এই, হঠবোগেজ 
অনুঠান দ্বার! বাহার শরীরমাধন করিতে এরবৃত্ধ হয়েন, যন্থাদি স্ব 
করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করিতে কি কেহ তাহাদিগকে 
নিবারণ করিয়া রাখে? যদি ভীহীরাও অন্থান্ত বিজ্ঞানবিৎদিগের ভাস 
অবাধে ঘন্ত্রাদি নির্মাণ বা শক্কির প্রয়োগ করিতে পারেন এমন হয় এবং 
হঠযোগের অনুষ্ঠানে উত্তমরূপ শরীরসাধন হইতে পারে নিশ্চিত হয়, তবে 
, হঠযোগও কাহার অগ্রাহ্‌ পদার্থ না হইয়া সকলেরই বিশেষ সমাদরেরই 
ব্ম্ব হইত । হঠযোগের পুত্তকোক্ত ফল সমস্ত বদিই তত্যুক্তি দৃধিত হুইয়া 
থাকে, তথাপি শরীরদাধনে উহার বিশিষ্ট উপকারিত! ত থাকিতে 
» পারে। 
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* গাছের ডালে পা আটকা ইস্জা মাথা নীচে করিয়া বাছড়ের ম বুলিডে 
খারা, পল্জামনে বিয়া বেঙ্গের মত লাফাইয়। লাফাইয়! যাইতে. গার 
জিহ্বাকে গো জিহ্বার গ্তায় দীর্ঘ করিয়া তদ্বারা দাঁড়ি ছু'ইতে গার. 
শৃগালের গ্ায় অন্ধকার রাতিতেও সুস্পষ্ট দর্শনশক্তি লাভ কর! “ইত্যা্ি 
ইত্যাদি বছপ্রকার পগুনাধন আছে। এগুলকে গণুসাধন :বলিতে ইচ্ছ্ 
না হয়, বলিয়া! কাজ নাই। ব্যায়ামচচ্চ এবং ইপ্রিয়দধন বল। কিন্ত 
ঘত্ত একই হইবে, পৃথক্‌ হইবে ন1। * 





ণ্)ে 
জপপ্রণালী। 

'ঘনোতৃত্তি দিচয়ের শক্তিমন্বদ্ধনের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
আবশ্যক সে সমুদার সাধনপ্রকরণের অন্তভূতি। লাধনের ছুই অঙ্গ। 
এক, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন! হয়; অপর, যাহাতে ধর্ম প্রবৃত্তির 
তেজস্থিতা সম্পাদিত হয়। জপপ্রণালী প্রথমোক্ত অঙ্গের মুখভাঁগণ 
উহ! ধাহপুজ1 এবং সাধনের মধ্যবর্তী ব্যাপার। পৃর্বেরেই বলা হ্ইয়াঞ্ছে 
যে, জপ কর ধরিয়া করিতে হয়, শরীর খাজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া! 
করিতে হয়, নাপিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি ছবির রাখিয়। করিতে হয়, এবং 
অভীষ্ট দেবতার মুর্তি মানদটক্ষে দেখিতে দেখিতে করিতে হয়। কণ্ধ 
ধরিয়া এৰং শরীর খাছ এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া কেন জপ করিতে 
হয়, তাঁহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। নাসিক] অগভাগে দি হি 
রাধিবার কারণও সহজে বুঝা বাইতে পারে। দৃষ্টি প্ররূপ করিন্ে 
গেলেই চক্ষুর এমত অবস্থান হয় যাহাতে চক্ষুগোলক পরস্পর নিকটবর্তী 
হুইয়। আইনে। চক্ষুগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থান মনের একাপ্রভাব এরঃ 
খুদ্ধির প্রবেশচেষ্টার বিশেষ ব্যঞ্রক। সুতরাং অঞ্ষিগোলকছয়ের নিকট , 
বস্থানেক় অভ্ানে মনের একাগ্রতা এবং বৃদ্ধির প্রবেশ শক্তির বৃদ্ধিহইরা 
উঠে। অতএব ইহাও এক প্রকার মু্রা এবং নাহ্‌ পুজার অঙ্গ। ... 

কিন্তু, মনে মনে ইস্ট দেবতার মূর্তি স্থির ভাবে রাবির! ওঠে জঙ্ন 
করা, করে তেই জপের সংখ্য। নিণয় করা, নাদার অগ্রভাহ চক্ুর 


চি 


১৮৮ ্ বিবিধ প্রবন্ধ । 


দৃষ্টি স্থির রাপা এবং শরীর উন্নত এবং খলুভাবে রক্ষা) করা, -এই 
ষকলগুলি কাজ, এক দময়ে করিবার আদেশ আছে। এরূপ আদেস্টে 
কি বুঝা যায়? এই বুঝা বার্যে, মহ্ষ্য যে যে বিশিষ্ট শরীর লক্ষণে 
বিভৃষিত্শরীরের সেই সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়া জপের "দ্বারা কাল 
এবং সংখ্যার জ্ঞান পরিষ্ষট করতঃ ধ্যানের দ্বারা রূপ এবং আঁকা- 
রের স্থির চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হয়, এবং এই বিখির অনুযায়ী ঝার্ধ্য 
করিলেই “কালস “মংখযাত এবং “কূপ এই তিন বিষয়ে মনের অভি- 
নিবেশ আরস্ত হইল। এই তিনটি বিষয় ষে নমন্ত মানস ব্যাপারের 
ভিত্তিমূল স্বরূপ এবং সকল মানসব্যাপারই ধ্ী ত্রিবিধ জ্ঞান বিশিষ্ট 
থাকে একথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। বস্ততঃ জপ প্রণালীকে 
থে অন্তর পুজার গ্রারস্ত বলা ষায় তাহার কারণ ইহার ধ্যানভাগের 
গুণে ্ধপের এবং আকারের স্মরণ শক্তি সম্বদ্ধিত হয়। 
 কিন্ধ, বিশুদ্ধ মানদঞ্গপে সংখ্য। এবং কালকেও মানস ব্যাপারের 
আন্তত্ত কক্দিয়। লয় । মানম্পে ক ধরিয়। জপের সংখ্য। রাখিতে হুয় ন। 
মনের মধ্যেই একটা বর্ণময়ী মালার স্থাঙ্টি করিয়া রাখিতে হয় এবং ইষ্ট 
দেবতার মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে মেই মনোময়ী মালার দ্বার জপের 
সংখ্যা কুরিয়। যাইতে হর়। মানুষের মন কোন এক সময়ে একাধিক 
কার্যে নিবিষ্ট হইতে পারে কি না, এই কথ লইয়া গ্রাচীনপণ্ডিতদিগের 
মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়। গিক্াছে। অনেকেই গিদ্ধাত্ত করেন থে 
এক সময়ে একাধিক কার্ষ্যে নিবিষ্ট হওয়া মনুষ্য মনের অসাধ্য । কিন্তু 
তাস্তিকেরা এই মত্ত শ্বীকার করেন না। তীহার! বলেন মানুষ চলিয়] 
ষাইতে বাইতে কোন বিষয় ভাবিতে পারে, করে জপের সংখ্য। রাখিতে 
ঝাখিতে ইষূর্তির ধ্যান করিতে পারে, মুখে কথ। বলিতে বলিতে মনে 
, সুনে চিন্তা! করিতে পারে । তাহারা বলেন,সাধন করিলে, এক সমগ্ে দুই 
ফাজীজন, বুসংখ্যক কাজ মনুষ্য মনে নির্ববাহিত হইতে পারে। মনো" 
সী মালার জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে অবিচ্ছেদে ইষ্ট দেবতার মূর্তি 
ধ্যান কর। অপাধা ব্যাপার নহে । প্রথমে কিছুদিন ধ্যানের ভঙ্গ হইতে 
থাকিনে, কিন্তু অভ্যাদ দৃঢ় হইয়। গেলে আর কোন ব্যাঘাত হইবে না 


পু ন্‌ 


দ্বিতীয় ভাগ? * ১৯৯ 
ছুই কার্ব্যই অবাঁধে এক সময়ে চলিবে। তন্ত্রের স্বতে কোন বিহয়ের 
-ক্ষাৎপর্য্য বুঝিলেই তাহার শিক্ষা হয় না, স্থৃতিতে তাহার খারণা.. ইয়া 
গেলেও শিক্ষ1 হয় না, শিক্ষণীয় ব্যাপারটি যতক্ষণ অভ্যাসপ্তণে তুর 
ম্মদীতৃত ন] হইয়া যায় অর্থা ক্ষণ বিনা জ্ঞানকৃত মনোযোগে ও. উহার 
সাধন না হয় ততক্ষণ শিক্ষার পুর্ণতা জন্মে ন7। এই কথাটা অতি সার 
কথ। এবং আৰ্ি কাঁলিকার শিক্ষীপ্রণালী এই কথাটার অন্থ্যায়ী কার্য্য 
না করায় নেকানেক স্থলে বিপথগামিনী হইতেট্ছে। ইউয্ঠোপীয় 
বিজ্ঞানীচার্য্ের! এক্ষণে বলিতেছেন মস্তিক্ষের সর্ব্নিয় অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে 
শিক্ষিত বিষয় সমস্ত সংক্কাররূপে নিহিত হয় এবং সেই ভাগের বলে 
মনৃষ্যের। বিনা মনঃসংষোগেও অভ্যস্ত কার্যকলাপ নির্ধাহ করিতে 
পারে।. এই গ্ররুত তথোর অনুসারে যদি এখনকার শিক্ষাগ্রপানী 
আবার সংঘটিত হয় তবে তান্ত্রিক মতবাদের সমাদর হইলে হইতে পারে। 
সম্প্রতি সেরূপ হইবার কোন প্রত্যাশাই কর! যায় না। এখন শিক্ষকের! 
মনে কনেন ছেলেদিগকে শিক্ষণীয্প বিষয়টা-বুর্বাইত্তে পারিলেই হইল, 
ছেলেরাও মনে করে একবার বুঝিতে পারিলেই সব হইল। এ গ্রণালীর 
শিক্ষায় মনের প্রকৃত শক্তির বড় একট। বৃদ্ধি হয় না। রাশি রশি গ্রন্থের 
আলোচন। হয় মাত্র। কোমত রাশি রাশি খ্রন্থাধারনে দোষ দিয়াছেন 
বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষাপ্রণালীর দোবেই যে এর রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িবার 
ব্যযন্থা। এবং ব্যবহার জনি গিয়াছে, সে কথার কোন উল্লেখ করেন 
নাই। ইউরোপে এ দোষ সারিয়। যাইবে কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষার 

» যে গুণ ছিল তাহ। গিয়া যখন দোষ আসিল তখন তাছার সংশোধন হওয়া 
অসম্তব বলিয়াই বোধ হয়। 


তি 





১ 
মানন পুজ1। এ 
মানস-পুজার ব্যাপারটা বাহাপৃক্গা ব্যাপারেরই ছা়া। ইহার মধ্যে 
বে স্কণ ভাল ভাল কথা আছে, তাহা শুনিয়। ইংরাজী শিক্ষিত অনে- 
কানেক যুবাও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া খাকেন।” 


3৯5 ০ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হৃদয়রূপ গল্পে ইষ্টদেবতাঁর অধিষ্ঠান__নিজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিত হে 
সঞ্চলন এবং তজ্জাত ধ্বনি তাহাই সে দেবতার সস্তোষকর নৃত্য গীত 
বাদ্য-_ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়! গ্রভৃতি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি ৬দেবপুজাঁর ফুল--. 
কাম কষোধ প্রভৃতি দুষ্ট বৃত্তি সকল দেবপুজার বলি--মানসপৃ্জার এই 
প্রকার অনেকানেক রূপক বর্ণনায় অতি. সুন্দর কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এগুণি থে অতি পবিত্রব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। 
কিস্ত কবিভ্্রশান্ত্রের সার পদার্থ নয়। এই মানস পুজার অত্যাসে 
কৌন.ফোন, মানসিক শক্তি কিরূপে পরিবর্ধিত হয়, তাহা ন! দেখিলে 
ভন্রশান্ত্ের প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় না। মানমপটে কলিত মূর্তির 
জাজল্যমান ভিত্র প্রস্তুত করিবার শক্তি যে মানস-পূজার অভ্যাসে বিশিষ্ট" 
র্ূপেই উত্তেজিত হইবে, তাহা বল! বাহুল্য । ধ্যানে যে কাজ হয়, মানস- 
পৃজ্জায় তাহ! অনেক বাড়িয়া থাকে। তত্তিন্ন একটা মহৎ তথ্যেরও জ্ঞান 
ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইতে থাকে । 
ক্রমে এই ভাবের উদয় হয় যে, বাহ ব্যাপার এবং আন্তরিক ব্যাপার, 
ইহারা পরস্পর অভির-__-অন্তোন্তের গ্রতিরূপ মাত্রঃ মানন-পুজার একটা 
গ্রধান অঙ্গ যট্চক্র ভেদ । এই ব্যাপারে অনেকট! বিষন্ পুঙ্যানুপুঙ্ঘরূপে 
চিত্রিত করিয়া রাঁথিতে হয়, পর্যায়ক্রমে একের পর এক তাহীর পর এক 
করিয়া ভি ভিন্ন বিষয় মানসচক্ষুর সমক্ষে আনিতে হয়, এবং সামুদায়টার 
কোণাও কিছু অশ্পূর্ণ বা অস্ফ,ট রাথিবার যো থাকে না। এই অভ্যাস 
অস্কটভাঁব গ্রহণের নিতান্ত বিরোধী । এবং সেই জন্য প্ররৃতশিক্ষা- 
গ্রহণের অত্যন্ত উপষোগী। ফট্চক্রভেদ অভ্যস্ত হইলে আবছায়! মাত্র, 
'দেখিয়। আর তৃপ্ত হইবার' পথ থাকে না-_পরিষ্কাররূপে কিছু দেখিতে ন! 
পাইলে মনের কষ্টান্থভব হয় এবং সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্ু কর! 
নিতাস্ত গ্রয়োঙ্জনীয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ষট্চক্রভেদ সাধন করিতে 
“করিত্রঘ্যায়কম অর্থাৎ, কার্ধ্যকারণ সম্বন্বটী অতি স্পষ্টপ্ূপেই ভ্বদগত 
হুইয়। যায়। সকল ব্যাপারই এক মূল শক্তিতে পরিণত এই সংস্কার 
_ দর হুইয়া যায়। অতএব অতি সুম্পষ্টক্ূপে মানসচিত্র প্রস্তুত করিবার 
ক্ষমতা দুঝাহব্যাপারকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেরই প্রতিরূপ শ্বরূপ ৫ঝাধ-৮ 
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] | নু 

দ্বিতীয় ভাগ? ১ 

্স্কুট মামিদদৃষ্টিতে অসন্তোষ এবং কাধ্যকারণ সম্বন্ধের দৃঢ়তা জ্ঞান, এই 
- সমুদায় মানদপুজ অভ্যাসের ফল। অর্থাৎ মানস-পুজায় মটর: স্থিরতা, 
অভিনিবেশ, হুচদর্শন, তাৎপর্য গ্রহণে আস্মুক্তি এবং ব্যান্তিজান অস্টক্‌, 

রূপে মার্জিত হওয়াতে সমস্ত বুদ্ধিবৃভিকে শাণিত করিয়। তুলে। 

তিন পুজাবিধির নিত্যত্ব থাকায় মনের চাঞ্চল্য একেবারেই নিবারিভ 
হইস্বা যায়। কোন কাজ ভাল লাগিলে করিব, ভাল না লাগিলে করিক 
না পুজার অন্থশীলনে এই চঞ্চলভাৰ একবারেই জঙ্মিতে গারেন্না? 
এক্ষণকার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এইক্ধপ চাঞ্চল্যের -বিশেষ -প্রাছুর্ভাব দেখিতে 
পাওয়। যায়। আমাদিগের দেশে অনেককালের শিক্ষাণ্ডণে বিধিসমূহের 
নিত্যত্ব উপলব্ধ হইরা গিরাছিন। ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাসের লোপ 
গাইয়া আমিতেছে। প্রয়োগন পড়িলেই করিব, বিন! সাক্ষাৎ প্রয়োজন: 
বোধে কিছুই করিব না, এই পাশবভাব দ্রিন দিন বৃদ্ধি, পাইতেছো। 
আমি ছানি বিদ্যালয়ের ছাত্রের সমস্ত বৎমর ধরিয়। প্রায়ই বিশেষ, পরি 
করিয়া পুস্তক আলোচনা করে না) পরীক্ষার সমগ্নে একেবারে 
হাড়ভাঙ্গ] পরিশ্রমে প্রত হয়। পজাদি দিত্যকর্ধ সাধনের প্রণালী বত 
দিন অবাধে এরচল্িত হইতেছিল, তত দিন এই দোষ জান্সিতে পার্স 
নাই। রর 
ঘিনিই যাহ। বলুন, মান্য অভ্যাসের দাস বই ত লয় । তন্রশাই্র সম্যক্‌- 
রূপে এই তথ্য স্বীকার করে এবং তাহা স্বীকার করিয়।, মাচ্ষের দেহ 
বুদ্ধি এবং নীতিকে এমতভাবে গঠিত করিতে চায়, যাহাতে শরীর সর্ব 
কার্যক্ষম, বুদ্ধি তথ্য নিরূপণক্ষম এবং নীতি ইন্দরিয়বৃতি পরান্ক্ষম হ্য়। 
কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের যাধনোপায় অভ্যামবিধির নিত্যত্ব স্বীকার 
মাপেক্ষ। যাহারা বিধির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়! তদনুষায়ী কার্যে 
হতাদর না হুদ, তন্ত্র তাহাদিগকেই শিখাইতে পারে। থাম্থেয়াণির 
লোকেরা তন্ত্রের শিক্ষার, বহিভূতি পদার্থ_বোধ হয় তাহার! সক * 

শিক্ষারই বছিভভি। পুজা বিধি-পাঁলনের নিত্যত্ব অভ্যাস করাদ-এই 

জন্যই তাঁহার এত সমাদর। ] ৫ 


স্‌ 


১৯১ বিবিধ প্রবন্ধ । 


স) 
প্রাণায়াম। 

প্রাণায়াম হঠযোগেরই অঙ্গ । কিন্তু ইহার উদ্দেশা অতি বৃহৎ 
ইহার স্মক্ষাৎ উদ্দেশ্য ফুগফুগের পেশীগুলিকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীতৃত 
করা, পরম্পরা! উদ্দেশ) অমরতণাভ করা। বদি এই কথা শুনিয়া 
কেহ মনে করেন ধে, প্রাণাক়াম যোগের উদ্দেশ্য দিদ্ধ হওয়া নিতান্ত 
* অনন্ত, লেখক তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না! যখন 
এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোথাও অমর হয় নাই তখন কেহ অমর 
হুইতে পারে না, এ কথ বলিলে তাহার খণ্ডন করাও যায় না। 
কিন্ত অমরত্বঘাধন ন। হউক, প্রাণায়াম যোগের গরভাবে দীর্ঘপীবিতা 
সাধিত হ্য়। তাহা হইলেও ত অনেক হইল বলতে হইবে। অতএব 
দেখা যাউক, প্রাণায়াম দীর্ঘজীবিতা সাধনের উপযোগী হইতে পারে 
কি ন।। গ্রাণায়াম যোগের প্রথম প্রণালী এই ।_ন|সিকারখের 
এক মুখ এক অগলি ছার। কদ্ধ করি৷ তাহার অপর সুখ দ্বারা 
শ্বাস গ্রহণ আস্তে আস্তে করিৰে; মনে মনে মন্ত্রূপ করতে করিতে 
করিবে) পরে নাসির উভন্ন রন্ধুই অগ্লিদথার। বদ্ধ কারয়া যত 
. বার মন্ত্রক্ষপ করতে কারতে নিশান গ্রৎণ, ক।রয়ছিলে তত বার 
সেইরূপে” মন্ত্র করিবে; অনস্তর নাসিকর যে রদ্ধ, প্রথমে বন্ধ 
করিয়াছিলে, তাহ। উন্মুক্ত করিক্জা যত বাগ মন্ত্রদপ সহকারে নিঙ্বান 
গ্রহণ করিয়াছিলে, তত থা খেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিতে করিতে 
নিশ্বাস ছাড়িবে। মনে ক্ষর,। বেন কোন মন্ত্রের দশখার করিয়া জপ 
শকরিতে করিতে এইবপ প্রাণায়াম কারয়াছ এবং কয়েকদিন তাহা 
করায় কার্য অভ্যন্ত হইয়া গিয়ছে। তাহ। হইলে হাদশবার 
করিয়া আরম্ভ কর। এবং তাহাও অনায়াদসাধ্য হইলে অল্পে 'অলে 
প অর্রত্দপের সংখ্যা বাড়াইতে থাক। মনে কর ক্রমে এক শত বার 
জপ কীরতে পারিলে। তাহা পারায় তোমার কি হুহল?--এই 
হইল যে, গ্রথমে যতক্ষণ ধরিয়া দম লইতে এবং দম রাখিতে 
» পাড়ে এখন তাহার দশ ৭ আঁধককাল ধরয়া পর, তাহ। কেন 


লে 
৪ 


হিল রাতে ৭ স্‌ 
দ্বিতীয় ভাগ। ২৯৩ 
পার? "তোমার ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পরিচাঁলক 
পেশীগুলি দুঢ় হইয়াছে এবং তাহার অন্তঃস্থিত সকল বাঁযুকোষগ্জরির 
কার্ধ/কারিতা সব্বদ্ধিত হওয়াতে তাহারা "সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।, 
কুদঞ্জুদের বল এইরূপে বর্ধিত হওয়াতে আর কি হইয়াছে? ৎগি 
হইতে দমধিক পরিমাণে রক্তআোত আদিবার এ্রয়োজন হইয়াছে এবং 
সেই প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত হৎপিগকেএ অধিক দন্ত । 
ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইয়াছে। উহাও পুর্বাপৈক্ষায় বৃহত্তর 
হই্লাছে। লোকেও তোমাকে দেখিয়া! বলে যে পূর্বাপেক্কা তোমার ছাতি 
ফুলিয় উঠিয়াছে। বাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া পুঞ্করিণীতে স্নান 
করিতে এবং সাতার দিতে বা ডুবোঁডুবি থেলিতে তাহারা আর কেহ 
তোমার সঙ্গে গ্রতিষে।গিত! করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি 
অধিকক্ষণ সাতার দিতে পার-_অধিকক্ষণ ডুব দিদা থাকিতে পার- শীত্ব, 
ক্লান্ত হইয়! "ড় না। বিশালবক্ষ, পরিশ্রমঞ্ষমতা, অক্লান্তি-এগুলি যদ 
বলের লক্ষণ হয়, এবং বলবন্ত। যদি আযুগ্ন স্তার লক্ষণ হয় তবে প্রাণাগাম 
যোগ তোমাকে বলবান এবং দীর্ধায়ুঃ করিয়াছে বলিতে 
হুইবে। 
াপায়ামধোগটী যেরূপে বর্শিত হইল, এরূপে সকলেই করিতে 
পারে-জপের হ্বারা সময় ঠিক রাখিতে নিতান্তই অনিচ্ছ। হয়, ঘড়ি ধরিয়া 
করিলেও এ যোগের কোন হানি হইবে না। কিন্তু ইহা নিত্য করা 
চাই--অল্নে অল্পে করা চাই এবং নিশ্বাস গ্রহণ, তাহার ধারণ এবং রেচন 
সমান সময়ে হওয়া চাই। এ সকল নিয়ম ব্যাতক্রম করিলে উপকার ন। 
হইয়ঠ অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা | 
কিন্তু প্রাণায়ামধোগে জপের সংখ্যা ঘি পরিমিত না হইয়া 
আরও অধিক হন, মন্ত্রের পুর্ণমা্া পর্যন্ত হয়, তাহ! হইলে আর* 
ওরূপে নামিকারগ্ক'কে অলি দ্বার! সম্বদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম কাঁরিতে 
হয় না। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া! তাহার দংরোধ করিতে হয় এবং 
. দেই অবস্থায় পূর্ণমাত্রা জপ করিতে হয়। এইরূপ করাকে 'ুস্তফ' 
এ বলে। আমি এই ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাং। তবে খ্হার 


১৯৪০ বিবিধ প্রবন্ধ 


বিবরণ শুনিয়াছিলাম বলিয়া কুমার-সস্ভবে মহাদেবের তপশ্চরণ বর্ণন 
র্‌ অভি নুস্পঈরূশে বুকিতে পারিয়াছিলীম । 
পর্যনবন্ধ-স্থির-পূর্ববকীয় 
মুজ্ায়তং সন্ধ মিতৌভয়াংসং 
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ 
প্রফুন্নরাজীবমিবাস্কমধ্যে 
অন্তশ্চরাণীং মকুতাং নিরৌধাঁৎ 
নিবাত নিক্ষম্প মিব প্রদীপং ॥ 

'কুস্তক? করিয়া যদি কেহ বৃথেচ্ছকাল থাকিতে পারে, তবে দেই 
অবস্থাকে “সমাধি বলা যায়। সত্যসতাই কেহ 'দমাধি? করিতে 
পারেন কি না, অথ।ৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড স্থগিত করিয়া।' 
জীবন্মূতবৎ হইয়া! কেহ থাকিতে পারেন কি না, সে বিষয়ের 
আনুমন্ধান করা অসাধ্য। অনেক জীবদেছের ওরূপ অবস্থা আপন! 
হইতেই হয়। রণজিৎ মিংহের নিকট একজন সন্লাসী দশ সাস এ 
ভাবে ছিল বলিয়া কোন কোন ইংরাজী পুক্তিকীয় লিখিত আছে। 
কিকাতার নিকট তকেলাস নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ সমাধি- 
যোগে “অবস্থান করিয়াছিলেন বলিক্ম। অদ্ঠাপি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ 
আছে। কিন্তু সমাধিনোগ আভ হউক বা নাই শ্থউক সামান্ত 
প্রাণায়াম ঘোগের যে শুভ আছে তছ্িবয়ে কে।ন দন্দেহ নাই। 


ডা 


পুর্ণীভিষেক | 
(১০) 
পূর্ণাভষেক সাক্কারে কুলাচীরপরায়ণ গুরুর একাস্ত আবশ্যকতা । 
হদদি-অকুলাঁচার গুরুর স্থানে পুর্দে দীক্ষা গ্রহণ হুইয়। থাকে» তবে 
পূর্ণীভিষেকের মময় কুলাচারী গুরুর স্থানে আবার নিজ মন্ত্র শ্রবণ 
করিতে হুয়। মেই কৌল গুরুকেও অপরাপর কৌলপদিগ্ের অনুমতি 
্রহ্ঠপুর্বক এই সংস্কীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হুয়। পুর্ণাভিষেকের 


দ্বিতীয় ভাঁগ। ২. ১১৯ 
*শেষভাঁগে ষে কয়েকটী উক্তি প্রত্যুক্তির বিধান মাছে, তাহার 
তাৎপর্য অতি অসামান্ত। 
শিষ্য গুরুকে বলিবেন_+* 
শ্রীনাথ জগতাংনাথ মন্না্থ করুণানিধে। 
পরামৃত প্রদানেন পুরয়াস্মন্মনোরথং ॥ 
হে ্রানাথ! হে জগন্াথ! হে দয়াময় মদীয়নাথ! আপনি 
পরমামৃত (ক্রঙ্গানন্দপ্র মন্ত্র) প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ 
পূণ করুন। 
গুরু বলিবেন-- 
আজ্ঞ! মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষ শিবরূপিণঃ1 
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদাঁমি পরমামৃতং ॥ 
হে প্রতাক্ষ শিবরূপী কৌলগণ! আপনারা আদেশ করুন, আমি 
বিনীত মৎ শিষ্যতে পরমামৃত প্রদান করি। 
কৌলেরা! বলিবেন-. 
*.. চক্রেশ পরমেশান কৌলপক্কজাস্কর। 
কতাথং কুরু সচ্ছিষ্যং দেহ্গুশ্মৈকুলামৃতম্‌ ॥ 
হে কৌল কমল-ভাঙ্কর পরমেশ্বর! হে ফট্চক্রেশ! আগনি এ 
লতশিষ্যকে কুলামৃত প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। / 
পু্ণাভিষেক হইলে নৃতন নামকরণ হয়। দেই নামের শেষভাগে 
“আনন্দনাথ” এই পদদ্যয় সংযুক্ত হইয়! থাকে । পুর্ণাভিষেক ব্যতিক্জেকে 
, কেহ কুলাচারী হইতে পারেন না। রর 
পুর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'ক্মতাগে' এবং 'কর্দের অনুষ্টাম' 
গার্খক্যবোধ পরিত্যজ্য। "ঈশ্বর পুজা" যে “লাকের হিতচেষ্টায় 
পর্য্যবপিত ইহাই নিরন্তর চিন্তনীয়-- এবং চক্রেশ্বর গুরুদেবকে মাক্ষাৎ 
ঈশ্বর মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করাই অবশ্য কর্তব্য |, & 





১৯ বিবিধ প্রবন্ধ? 


সংন্যাস । 
(১১) 
তন্বশান্তরমতে আশ্রম প্র্থনতঃ ছুই প্রকার; গাহ্ন্থ্যাশ্রম এবং 


জৈঙ্ষকাপ্রম। কিন্তু এই দুই আশ্রমের বিভি্নতাব পরম্পরে ভি্নরূপে 
অন্ন্থার্ত হওয়ায় অন্তান্যরূপ আশ্রম জন্মে । যথা-- 
(৯ গৃহস্থাশ্রমী যদি ব্রহ্মমগ্্রোপাক হয়েন তাহ।কে যতি বা সন্ন্যাসী 


_ বলিয়& মনে করা যাইতে পারে । তাদৃশ বাক্তিকে ব্রাঙ্মাবধৃত বলা যাঁয়। 
(২) গৃহস্থাঅ্দী পুণাভিদবিজ্ত হইলে তাঁহাকেও সন্ন্যাসী বণিয়া! মনে 
করা যাইতে পারে__তীহাঁকে শৈবাবধূত বলে। 
(৩ ব্রাঙ্মীবধূত এবং শৈবাবধৃত পরিব্রাজক ছুইলে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম 
পরিত্যাগ করিলে তাহাকে পরমহংস বলে। 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইউর তম্বশাস্ত্রে এপ 
কোন বিধি নাই। তবে যদ্দি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিরাজক হইতে চাঁহেন, 
তাহীকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা 
মাতা ভাঁর্ষ্যা শিশুসস্তান অথবা অন্ত কোন অবশ্যপোা ' বিদ্যমান 
থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন নাঁ। ধাহার পরী সকল নাই 
তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহ্ণপূর্বক আগন গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া যপ| ইচ্ছ। যাইতে পাঁরেল। তাহাকে সন্গাস- 
ধর্মীবল্দী”কোন শান্তজ্ঞ গুরুর নিকটে গিয়! আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে 
হয়্। শ্াদ্ধবিশেষ দ্বারা পিভৃশ্াণ দেবখণ এবং খধিধাণ পরিশোধিত 
করিতে হয়, ভোঁম করিয়া! শিখা এবং ষক্ঞোপবীত আষ্মিতে আহত্তি 
গ্রদান করিতে তয় এবং পরিশেষে পিতৃবর্গের সছিত আপনারও পিগুদান 
স্রুচরণে প্রণত হইঞা করিতে হয়। +গুরু কি করিধেন তাহা নিষ্নলিখিত' 


প. শ্লোকে বাক্ত হইবে 


্ে 





* এইরূপ শিক্ষায় শরীর ও মন দৃঢ় ও সংযত হইলে, ইচ্ছাশক্তি অতীব 
প্তেজন্বিনী হইলে_-নিজের পিওদাঁন করিয়া প্রকৃতই ধীর গম্ভীর ভাবে জীবন উৎসর্গ 
পূর্বক পুর আজ্ঞায় ষে ব্যক্তি-হুধু মুখে নয় সমস্ত প্রাণের বলের সহিত “শরীরং ব! 
শাতয়েয়ং কার্বাংব। স।ধয়েরং” বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সৎকার্যে লোকহিত 


*.. জন্য অগ্রস্প হয় তাহার অস।ধ্য' কিছু আছে শি? এরূপ কয়েক শত লেক যে সমাজে 


প্রস্থত হয়/দই মমাজই অক্রেশে মহ।মহিমাম্বিত হইয়া পড়ে । 
ভা 


দ্বিতীয় ভাগ ১৯ ৭ 


খুরুরুখাপা তং শিষ্যং দৃক্ষকর্ণে বদেদিমং 
তত্বুমসি মহা প্রাজ্র হংসঃ সোহং বিভাব়। 
আত্মস্থরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসাগ্চকং 
নমস্তভ্যং নমোমহৃং তুভ্যং মন্ধং নমোঁনমঃ 
ত্বমেব তৎ তত্বমেৰ বিশ্বন্ূপ নমোস্তরতে ॥ 
অর্থাৎ গুরু দ্ওবতপ্রণত শিষ্কে উত্তোলন করিয়৷ তাহার দক্ষিণ, 
কর্ণে এই কথ! বশিয়া দিবেন_4ে মহাগ্রাপ্ত, তুমি-নিজেকে '্ামিই + 
সেই, মনে করিয়া পরব্রদ্দের সত অভেদ চিস্তা কর।” শিষ্য তখন 
শুক্ষকে আত্মন্বরূপ মনে করিয়া অবনতশিরে এই বলিয়া প্রণাম 
করিবেন--“আপনাকে প্রণাম করি, আমাকে প্রণাম করি, আপনাকে 
ও আমাকে উভ্নকেই প্রণাম করি, আপনিই “সেই” সেই, “আপনিই”, 
বিশ্বরূপ আপনাকে প্রণাম ।” 
কুলাচার! 
(১২) 
কুলাচাঁর সন্বন্ধে তত্ত্রশীস্ত্রের আদেশগুলি পাঠ করিলে নিতাস্তই বিশ্বয়া- 
বিষ্ট হইতে হয়। ্ 
প্রথম আদেশ এই যে, কুলাচারে বীরভাব ধারণ কান্িতে হয়, 
খছজুভ[ব এবং দিব্যভাঁব এ সময়ের উপযোগী নহে। 
ছিতীয় আদেশ এই যে, যখন দেশে অধর্থে্স আধিক্য, সামাজিক 
বন্ধনের শৈথিল্য,রাজা বৈদেশিক এবং লোকের অন্ন কষ্ট এবং পরস্পরে 
"মনোবাদ, তাদৃশ কালেই সত্যনি্ সত্যব্রত সাধুশীল ব্যক্তিরা কুলাচার৯ 
হইবেন! 
তৃতীয় আদেশ এই, অপরাপর সমরে কুলাচার গুপ্তভাবে নির্বাহ করা 
বিধেয়, কিন্তু কলিজনিত দোষ প্রবল হইন্া উঠিলে কৌলাচার় গোঙঈলনগ 
করায় দোষ বই গুণ নাই। 
কুলাচারীর পক্ষে প্রত্যুষে শধ্যা হইতে উত্থান, গুরুর মানস পুজা, 
মলাদি ত্যাগ, প্রাতঃমান, আসন, প্রাণায়াম, ই্দেবতার সাঙ্গ বা পুজা,” 


রঃ ্ 
১৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


সাঙ্গ“মাননপুন্ধা, পঞ্চতত্বের শোধন এবং তদনস্তর সন্ত্রীক ও মদ হুইল 
পান ভোজল করিবার ব্যবস্থা । 
তন্ত্র কুলশবের অর্থ প্রকুশিত আছে। কুল শব্ষে নয়টা পদার্থকে 
বুঝায় টা জীব (২) প্রর্কৃতিতত্ব (৩) দিক্‌ (8) কাল (৫) আকাশ (৬) ক্ষিতি 
(৭).অপ্‌ (৮) তেজ (৯) বায়! এই নবসংখ্যক পদাথে কন্ধশৃন্ত যে ব্রহ্গ 
বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির অনুচারিণী যে আচরণ তাহার নাম 
* কুলাচার।  , 


চক্রানুষ্ঠান। 
(১৩) 

চক্রানুষ্ঠান কৌলিকাচারের শিরোভূত ব্যাপার । চক্র প্রধানত্তঃ ছুই-- 
তত্ব চক্র এবং ভৈরবী চক্র । 'সর্ধবং খন্বিদং বক্ধণ এই ভ্ঞানসন্পন্ন ব্যক্তিরাই 
তত্ব চক্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী । এই চক্রে যাহারা প্রবেশ করিবেন 
স্াহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ কুলতেদ আচীরভেদ থাকিবে ন!। সকলেই 
পরস্পর সমকক্ষ ভাবে একত্র হইর1 আপনাপিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা 
হইবে তাহাকেই চক্রেশ্বররূপে বরণ পূর্বক মর্বষধ্যস্থলে মর্ধোচ্চ আসনে 
বদাইয়। তাহার অন্মতানুসারে কুলপুজা নির্ববচহপূর্ব্ক গান ভোজনাদি 

নির্বাহ কারিবেন। 
ভৈরবী চক্রের নিয়মও গ্ গ্রকার। তবে এই চক্রে ব্রঙ্গজ্ঞানেকস 
পূর্ণতা অপেক্ষা করে না এবং সেই চক্রের নায়ক ব্ক্তিবিশেষেই নির্দিষ্ট 
হইয়। থাকেন। কিন্তু এ চরক্রেও জাতি কুল এবং আচারের পার্থক্য রক্ষা 
ব্করিবার জন্য নিষিদ্ধ। চক্রপ্রবিষ্ট ব্যক্তিরা সক্চলেই ব্রাহ্মণ। চক্র 
হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ পুনঃগ্রবিষ্ট হইতে 
পারে। তন্ত্রের শিক্ষার যেখানে জাতিভেদ নাই বেখানে ব্রাঙ্গণ উপবীত 
প দেবিয়! শুড্র হয় না। সেখানে উচ্চকার্য্যে একত্রীক্কত সকলেই পবিত্র 
ও দ্বিজৌত্তমের অবস্থায় উন্নত। সকল উচ্চ কার্ষোই এদেশী নকল 
বর্ণের লোকদিগের সম্মিননজন্ত ইহা কি সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলন জন্য 
- ত্রাঙ্মণ চদ্রে একত্রে খাইবার বা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার প্রয়োজন 


| দ্বিতীয় ভাগ ॥ ১৯৯ 


নীই। » দেবীর কাধ্যসাধন জন্ত যখন” সকলে সম্পূর্ণ সম্মিনিত স্ুইবে » 
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পঞ্চমকার । 
0৪) 

প্রঞ্চ-মকারের কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে । যাহারা 
ভত্রশান্ত্ের বিরুদ্ধবাদী তাহার! পঞ্চমকারের উল্লেখ করিয়া ধ শ্বান্ত্রে, 
নিন্দা করেন, যাহারা তান্তিক প্রণালীর অন্গকুল পক্ষ তাহারা অনেকেই » 
পঞ্চ মকারের কোন গুঢ় তাৎপর্য্য আছে বশিা নিশ্চিন্ত হয়েন। গুরুমুখে 
যেবপ শুনিগাছি তাহাতে আমার দৃঢ় গ্রতীতি এই যে, পঞ্চ ম-কারের 
যথাযথ প্রয়োগে গুণ আছে, দোষ নাই এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্ধ্যও 
শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 

তৃন্রশান্ত্রোক্ত আসন মুদ্রা পৃজ। ধ্যান পাধনাদির সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা 
হইয়াছে তাহ! স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, এই শাস্ত্র অপরাপর ধর্ম 
শাস্ত্রের স্তা্ কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে শিক্ষা প্রদান করিয়া 
নিবৃত্ত হয় না। তন্ত্র, মনুষ্যের দেহ, মন, বুদ্ধ, ধর্ম, ব্যবহার, জ্ঞান, 
গ্রভৃতি মকল বিষয়েই, উৎকর্ষ সাধনের উপষোগী ব্যবস্থা করিয়া দেয়। 
তত্র, মন্ুযের ধর্মকে স্বতন্ত্র, জ্ঞানকে স্বতন্ত্র, দৈহিক কার্ধরকে স্বতন্ত্র 
মামাজিক ব্যবহারকে স্বতন্ত্র এবং উহ্বারা পরস্পর ঘনিষ্টনস্বন্ধবিহীন এবূপ 
মনে করিয়। শিক্ষাদান করে না। মানুষ এক এবং খাহার যাহার সহিত 
আহ্ৃষের সদন্ধ তাহাও সুতরাং এক। অতএব প্রকৃত শিক্ষার অধীনে , 
উহারা একদিকগামী এবং পরস্পরের বলবর্দক হুইয়াই চলিবে, বিস্ভি্ন 
দিক্গাঁমী হইবে না। কেহ কাহ!কে দূষিত ব। দুর্বল করিবে না, ইহাই? 
তন্তশান্ত্রের অভিমত তন্ত্র নিয়ম করাইবে, সংযম করাইবে, ইস্ট্িয়দমন 
শিথাইবে, লোভ নিবৃত্ত করাইবে, ভন উত্পাদিত করিবে,কামকে পন্রাঙ্তুয 
করাইবে। কিন্তু এসকল কেন করাইবে? কেবল ইচ্ছাবৃত্তির সম্যক 
বলবত্তা সাথন করিবার নিমিত--ইন্রিয় গ্রামকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত? 
নয়__নিশ্চে্ট হইবার ল্য নয়, জড় ধর্ম পাইবার অভিলাষে নয়। কি 
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উপান্দে যনুষ্ের আমু. আরোগ্য ও তেজ বল বীর্য বৃদ্ধি হয়, ফি সউপান্দে 
মনুষ্যের বিদ্ বুদ্ধি প্রধরা হয়, কি উপায়ে মনুষ্য বলবা বিশুদ্ধচিত্ব 
অস্ের হিতলাধনে নিরত এবং মাত। পিতার প্রিয়কারী ও স্বদারনি্ এবং 
দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র স্বজ্নাদির প্রতিপালক হয় এবং কিরূপে 
তাহারা*প্রককত পরম জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া “আদর্শ মন্থষ্যত্ব* বা নরদেহেই 
দেবত্ব বাঁ মুকজপুকরষত্বসম্পন্ন হুইতে পারে এই সমুদায় উপায় ব্যক্ত 
.করাই*ত্শাপ্রের টদ্দেশা। তত্ত্রের এইকপ উদ্দেশ্য অতি স্পষাক্ষযে 
. নির্দিষ্ট আছে এবং লোকধালর নির্ববাহের নিমিত্তও যে এই সকল উপাক্স 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথাও তত্ত্রশান্ত্রে স্পষ্টাভিধানে কথিত হুইয়াছে। 
তবেই বলিতে হইল যে তন্তশান্ত্র অন্থান্ত আর্ধযশান্তের স্তায় প্রবৃত্তি মার্গের 
নিষেধক এবং নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্তক নহে। অপর সকল আধ্ধয শান্তর 
হইতে তন্ব শান্ত্রের এই বৈচিত্র্য । ইহ। প্রবৃত্তির বিনাশ সাধনের নিমিত্ত 
বন্ধ» করে ন।। ইহ! নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া 
প্রবৃত্বিকেই চির বলশালিনী করিবার চেষ্টা করে। পঞ্চ মকারের সামান্ত 
লোক প্রগিদ্ধ অর্থ যে নিতান্ত অগ্রাহা নহে তাহা স্পই্ই অন্থভূত হইবে। 
আবার তন্রশান্ত্র যেসকল প্রকার অগ্ুষ্টানকেই এক মান ইচ্ছাবৃত্তির 
তেনস্বিত্া এবং স্বাধীনতা সাধনের সহকারী করিতে চায় ইহা মনে 
করিলেই, প্* মকার যে অবশ্যই কোন গৃঢ় তাৎপর্য্েরও সুচক হইবে 
তাহা ও সম্ভবপর বোধ হইবে। 
বস্ততঃ যাহাকে পঞ্চ ম-কার ৰলে তাহাকেই পঞ্চ তত্বও বলে। আদ্য 
স২মকার মদা, উহার তত্বানথযায় অর্থ অগ্নি। দ্বিতীয় মকার মাংস উহার 
তত্্ানযায়ী অর্থ বারু। তৃতীয় মকার মৎস্য উহার তন্বাস্যায়ী অর্থ জল। 
চতুর্থ মকার মুত্রা উহার তত্বান্্যার়ী অর্থ পৃথিবী । পঞ্চম মকার মৈথুন, 
উদ্ধার তত্বনুযায়ী অথ আকাশ । 
* স্রুকল আর্ধ্য শাস্ত্রের বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রক্কত অর্ঘ বুঝিতে হইলে 
' একটা মূল দিদ্ধাত্ত মনে মনে দৃঢ়ভ।বে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। দে 
“মূণ শিদ্ধান্টা এই বে মান্ষের ধর্ম মানুষের দামান্ত প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান সকল 
*হইতে পৃথকু্ুত নয়। বার তিথি খতু ভেদে ভি ভিন্ন ধর্শ কার্ষ্ের 
£ 
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খীছ্ঠানপ্করিবার বিধি আছে সত্তা কিন্ত সে সকল বিবি কেবল দনিকম 
- রক্ষার অভ্যাস করাইবার নিমিত্ব--বাহ পুজা মানস পুজ! প্রভৃতির বিধি 
আছে সতা কিন্ত সে সকল চিত্তশুদ্ধির নিষিদ্ত-_-আহার বিহারা দিও ধর্ম 
নিম দ্বার! দৃ়রূপে সন্বদ্ধ হইয়াছে সত্য কিন্ত সে সকল নিয়মের উদ্দেশ্য 
পশুভাবের একান্ত অপনয়ন। 

তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃতিতে এই বৈচিত্র্য কি জন্য জন্মিাছে? ইহা ষে 
আধ্্যজীতীয়দিগের সন্ধে নিতান্ত অভ্ভতপৃর্র্ব ব্যাপার একথা *বলা। " 
যায় না। 

প্রাচীন বেদ শান্্ের প্রকৃতি পর্ধ্যালোচন| করিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে, ক্রিপাসাঘন এবং এরিক স্থপাভই বৈদিক 
খষিদিগের বিলক্ষণ অভিলধিত ছিল। প্রাচীন বৈদিক খাধির1 
যেন্ধপে যজ্ঞা্দির অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাহারা দেবতাদিগের স্থানে যে 
সকল এঁহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বরপ্রার্থনা করিতেন তাহাতে 
দেখা যায় যে এ সমগ্গে গ্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ আর্ধ্যজাতীয়দিগের 
অভিমত ছিল না। বস্ততঃ অভ্যুদয়োন্থথ জাতির মধ্যে যেবধুপ হুইয়! 
থাকে দেইরপে নিবৃত্তিপূ্ত প্রবৃত্তির প্রাবল্য আর্ধ্যদিগের মধ্যে হইয়াঁছিল। 
তাহার পর জ্ঞানের চচ্চ1তক্তির চচ্চ, যোগ সমাধির অনুষ্ঠান, প্রবৃত্তির 
একান্ত নিরোধ, নিশ্চেষ্টতা দৌর্ধল্য এবং অধঃপাত। সেই অধধঃপাতের 
পর তশ্রশাস্ত্রের আবির্ভাব, স্থৃতরাং যাহাতে আধ্যজাতীয়দিগের পুনর্বার 
উত্থান সাধন হয় তাহাই তদ্রশান্ত্রকারদ্রিগের অবশ্য অভিলধিত হুইয়া 
থাকিবে। এই জন্তই ভন্বশান্ত্রে আবার উন্নতির অভিলাষ, আবার 
প্রবৃত্তির উত্তে্বনা, আবার নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্করণের উপায়ের 
ভাবন।। এই জন্তই বঙ্গ নমাজের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকর্তা রামমোহন 
রায় তন্ববিশেষকেই অবলথস্বরূপ করিয়া ধর্খসংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, এই জন্য তন্থ্োক্ত অনেক কথার সহিত বৈদিক » 
উপনিষ্দাদির এঁক্য দেখতে পাইয়াছিগেন। আধুনিক ্াঙ্গেরা জানুন 
বা নাই জানুন, তত্ত্রশান্ত্রই তাহাদিগের মতবাদের ভিদ্ভিমূল। ক্রাহ্গ 
ধর্মসংহিত্তান এমন কোন সার কথা নাই যাহা তত্ব শাস্ত্র হইতে রঃ 
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নছো। নব্য ব্রাঙ্দেরা আপনাদিগের শান্ত্রকে প্রাচীন শাস্ত্র হইত 
পৃথ্কৃতৃত মনে করিয়া যে আপনাদিগের পদ্ধতির প্রকৃত ভাব রক্ষা 
করিলেন, কি জাতীয় ভাবেরুদূঢ়তা সাধন করিলেন, কি সেই পদ্ধতিরই 
সর্ধাঙ্গ, দম্পন্নতার অন্থকুলতা করিলেন এরূপ বোঁধ হয় ন1। এই 
অসংখ্য দলে বিভক্ত আত্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিকূলাচারী ঈর্ধ্যা- 
দ্বেষ-মাৎসরধ্য-সমাকুল হিন্দু সমাজে অকারণে আর একটা দল 
* বার্াইলেন বর্ধিযাই ত বোধ হয়। শাস্ত্রে অতি হুম্পষ্টর্ূপে উক্ত 
হইয়াছে যে, কলিযুগে আগম বা তন্ত্রের প্রাধান্ত--অন্থ কোন বিধা- 
নের নয়। শাস্ত্রে ইহাও স্ুবাক্ত আছে যে তন্ত্রের মধ্যে তন্্ববিশেষই 
সর্ব গ্রধান। এর তন্্টা দেধিলেই জানিতে পারা যাঁয় যে, তাহা হইতেই 
্রাহ্ম ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ব্রাহ্ম ধর্মকে অনার্ধ্যভাঁকে কলুষিত 
করিয়া কেন হিন্দু সমাজকে হুর্ধল করা হইতেছে? কি জন্ত সনাতন 
ধর্পের আধুনিকত। গ্রতিপাদন করা হইতেছে? ইহার আন্ুপুর্ব্বিকতার 
লোপ করিয়া কি সদভিপ্রান্থ সিন্ধ হইতেছে? কোন কালে কোন দেখে 
কি ধর্ম সংস্কার এরূপে পিদ্ধ হইয়াছে না হইতে পারে? মানুষ খতি. 
হাসিক জীব। মানুষ একেবারে পূর্বভাব পরিহার করিয়] নূতন ভাব 
পরিগ্রস্থ করিতে পাঁরে না। যেমন চলিৰার গাম একপদ অগ্রবর্তী হয় 
অপরশদ প্র্বস্থানেই স্থির থাকে, দেইরূপ সংস্কার কার্্যেও যে ভাব ছিল 
তাহা স্থিরতর রাখিস! নূতন ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রান্গের ইংরাজী 
লেখা পড়! শিথিয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু মমাজে সর্বাপেক্ষায় সমধিক 
উতৎ্মাহণীল, তাহাদিগেরই "মনে জীতীয় উন্নতি সাধনের ইচ্ছা জাগ্রৎ 
হইয়াছে, এক আংটুকু পরস্পর বন্ধনের চিন্তুও তাহাদিগেরই মধ্যে 
দেখ] দিয়াছিল,_-.আর কি বলিব? তীহার। যে তন্ত্র শান্তর হইতে আপনাঁ- 
দ্রিগের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্যক্‌ প্রীধান্ত শ্বীকার করুন 
” সেই শান্তর যে গুরু গ্রহণের অবশ্যকর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছে তাহার 
ভাৎপর্য্য'উপলন্ধ করুন, শ্ব স্ব প্রাধান্তের ইচ্ছা একেবারেই পরিহার 
করুন। তাহা করিলেই সাধারণ হিন্দু সমাজের গ্রাহ এবং সেই মমাঁজের 
"” অভাব /মাচনের অভিগ্রায়ে দন্ভৃত এমন একটা মংস্কৃত শান্ত ব্রান্মদিগের 
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ঈপ্ড়াইবদ স্থল হুইবে,বশ্যতাই.যে একতার মূল তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে 
এবং সন্মিলন যে প্রকৃত প্রাধান্য সাধনের একমাত্র উপ'য় ভাহাও 
সশ্রমাণ হইয়া উঠিবে। উহার ইহা ন৷_ করিতে পারেন সাধারণ হিন্দু 
সমাজ হইতেই 'অপরে সেই কার্যে যে অগ্রসর হইবে তাহাতে আস্তিক 
মাত্রেরই দনোহ নাই । র্‌ 
মদ্যমাংসাদি সেবন সত্ন্ধে প্রাচীন আধ্য শাস্ত্রের প্রকৃত অভিমত 
মন্তসংহিতার একটা বচনে সযুদ্ধৃত আছে _. 
ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মণ্যে নচ মৈথুনে । 
গ্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিত্ত মহাঁফলা। 
তন্ত্রশান্ত্রও অবিকল তাহাই বলে, “প্রায়” বলিলাম না এই জন্ত যে 
“একে বারে” প্রবৃত্তির নিরোধ গ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্বেরও উদ্দেশ্য ছিল না। 
“সৌত্রাসণ্যাং স্ুরাম্পিবেৎ” এই বিধি, “হজ্ঞার্থে পশবঃ স্যষ্টাঃ এই 
প্রামাণিক বাক্য এবং িতৌভার্ধ্যামুপেয়াৎ এই সকল অনুজ্ঞ। বৈদিকশান্ত্র 
মম্মত সুতরাং একেবারে প্রবৃত্তির নিরোধ বৈদিক কালের ব্যবস্থা নয়। 
অনুষ্ঠান বিশেষ সহকারে, চিত্তের সংঘম সহকারে, মনের বিক্কৃতি নিরাকরণ 
সহকারে দেশ কাল পাত্রের যথাষথ বিচার সহকারে জীবের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচরণে বহুল শুভ ফল সমাহিত হয় ইহাই মন্থুবচনের 
প্রক্কত তাৎপর্য্য, তন্ত্রের ব্যবস্থাও তাই । আমঘুস্তেজ বলবুদ্ধি বিদ্যনর সন্বদ্ধন- 
কর পঞ্চমকারের অনুষ্ঠান দূষ্য নহে ॥ পুজাবিশেষ, অনুষ্টানাদিবিশেষ, ও 
তাবনাদিবিশেষ নহকারে পঞ্চ-মকারের প্রয়োগে উপকার আছে। কিন্তু 
সেই উপকার লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে -“বিজিতেক্রিয়” কুলাচারী 
_হুইতে হয়। অদংযত অনধিকারীর উচ্ছুজ্খল ব্যবহারেই তন্ত্র শাস্ত্রের 
নিন্দা হইয়াছে। 





দেবমুর্তি। 
তন্রশান্ত্ান্থমারে যে সকল কার্যের অসুষ্ঠান করিতে হর অতি 
“স্থল স্থপ” রূপে তত্সযুদায়ের নাম প্রকার এবং তাঁৎপর্য্য বলা হইয়াছে 
এক্ষণে তন্ত্রবর্ণিত দেবমূর্তিগুলির এবং তুন্বোন্ত মন্তুগুলির এরক্কৃত এবং 
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উদ্দেস্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত কিডস কী, 
আঁবশাক । "কাহার কাহার বিবেচনা এরূপ যে, তাৎপর্ধ্যপ্রকাশে 
শান্ত্ের প্রতি লৌকের ভক্তি যাঁয়, আবার কেহ কেহ মনে 'করেন 
যে, তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলে শাঙ্ত্রের প্রতি প্রকৃত. ভক্তির উদয় 
হইতেই পারে না। ইউরোপ খণ্ডের এক সম্প্রদায় খৃষ্টানের! সাক 
বলেন যে, প্রচলিত দেশভাষাগুলিতে বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ার 
ধর্দেল প্রতি লোইকর শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াঙ্ছে এবং ধর্শমবিষয়ে বিচার প্রত 
তিই বাড়িয়াছে। অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বাইবেলের অন্থু- 
বাদ হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের ধর্ান্ধতা দুর হইয়াছে। আমার 
পুজাপাদ পিতৃদদেব কোন সময়ে তন্রশান্ত্রে একটি ছৃরূহ ভাগ বাঙ্গালায় 
অনুবাদ্দিত করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাহার একজন সতীর্থ স্তাহাকে 
আগ্রহাতিশয সহকারে প্র কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। 
আমারও একজন পরমাত্বীয় তৃয়োতুয়ঃ .বগিতেছেন বে, দেবসূর্তি 
পফলের- তাহপর্যা-. প্রকাশে কোন উপকারের সভ্ভাবন! লাই, বড্যুত 
অপকারেরই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পক্ষান্তরে অপরাপর অনেকে 
বলেন ষে শ্রমস্ীকা রপুর্ববক শাস্তার্থ বুঝিবার চেষ্টা; করায় লোকের 
অবকাশ এবং স্পৃহা ন্যুন হইয়া যাইতেছে,» অতএব এ সময়ে তাহা” 
দিগের স্শ্রমবিমুখতা দুর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের যে গুঢ় তাংগর্য 
আছে তাহা কতক কতক দেখাইয়া দিয়া অন্ুসন্ধিৎসাঁর উদ্রেককরা 
আবশ্যক । বাহার! স্বাতীয় শান্তর সমূহে স্বতঃই ভক্তিমান হইতে 
«* খভিলাষ করেন, কেবল «বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে তাহা অম্গ্র 

করিতে পারেন না, তাহাদিগের কিছু, সহায়তা করার প্রয়োজন” 
” আছে। ততটুকু করিলে অনধিকারীকে গু উপদেশ দেওয়ার দোষ ঘটে 

না_প্রত্যুত তাহা না লে বিদ্যার উপধুক্ত. প্রকারে ব্যাথাত ঘটে । 
“ প্লবমূর্তির রূপাদির যে পিশেষ বিশেষ তাৎপন্য আছে তাহ। তন্ত্র শান্তর 

সুম্ষ্টরূপে স্বীকৃত হুইয়াছে । শিব পার্কত্তীকে বলিতেছেন-_ 

ধ্যানস্ত দ্বিধিধং গ্রৌোক্তং সরূপারূপভেদত! | 
অরূপং তব যদ্ধ্যানগবাডমনপোৌগোচর্ম্‌ & 
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